রন 


০ ঠা মা্াএ,0ঘওযা়, ূ 
2898. | 


770ণগ) ও. 
ীগোপাজ্ট পাকি 


[াঘা)য7]].0৩0া 
পরেশ পির লেকচার 


॥৬ঢ ১0৫70087088 ৫ 


0147) ঘণা& [৬3818 ঘা878 


এশা 00508) 01700 9৬ম৪রাণ। 001,808 


০০৪৪০ ারাধাটারাওি 
ঠ8&]10 9007 0 টিঘম04]১ ৫6০, ৫0, 


99080 আাান0], 


গযামপ্ণ্যা) ৪ গস মএণন॥ ওল 4784 ॥যাপা, 
& পারা 2৬ম হাতাতে 2888 | | 
শব9, 62) &এনাহ8 9) 081,001, 


4904, 


£1] 80809 2058650, 


৬১০০ 
0077128108 7681566160 ৪067 &0% সস ০6 1847. 


ফেলোশিপেক লেক্চর। 


রী 


প্রথম বর্ষ। 
হিন্দুদর্শন। 
স্বুঘলি স্বীফিনিইজনক্ৰহ 
হিগ্রিস্তীংঘই বিমজ্মিন: | 
কুলি হ্রিনাআ? দলিঘুহ্র্দ হক্ষী 
সতধদা: ঘজঘনীহঘ্বা লি: ॥ 
মহামহোঁপাঁধ্যায় 


শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার 
প্রণীত ও প্রকাশিত। 





ছ্িতীয় সংস্করণ 


"পা এ 


কাত 
৬২ নং আম্হার্ষ দ্রীট্‌, সংস্কৃতযন্রে 
শ্রীউপেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী দ্বারা 
মুদ্রিত। 





শকাবাঃ ১৮২৬। 
আঘাড়। 


পপ 
১৮৪৭ সালের ২* আইন অনুসারে এই পুস্তকের 
কপিরাইট্‌ রেজিষ্টরী কর! হইল। 


উস 


সুচীপত্র। 


প্রথম লেক্চর । 
বিষয়। পৃষ্ঠা। 

'অনুক্রমণিকা ।-_ 

হিন্দুরাজত্বসমন্নে শান্ত্চর্চার সংক্ষিপ্ত জা ১ 
শাস্ত্গ্রন্থের বিনাশ .. ৬ 
মুসলমান-রাজত্বসময়ের অবস্থা ৭ 
সম্রাটু আক্বরের রাজত্বসময়ের অবস্থা 018 
বর্তমান সময়ের অবস্থা ,.. "তত ১১ 
প্রর্শনশান্ত্র নীরস ও কঠিন*-_এই প্রবাদের সমালোচন! ১৪ 


দর্শনশাস্র নীরঘ নহে '' ১১55 ০০১৪ 


দর্শনশান্ত্রে ভূতরস আছে ... ... ... ১.৮ ১৬. "৮ 


দর্শনশান্্র কঠিন ও কাঠিন্তের কারণ ... :* .০১ ১৭ 
কাঠিন্ঠের চরমফল পরিশ্রমের আধিক্য ... ০১ ১৭ 


পরিশ্রমানসারে বস্তর উৎ্কর্ষাপকর্ষবিচার '' "১৮ *" 


পরিশ্রম বা কর্ম মনুষ্তের স্বাভাবিক ৪, 2 এ, ও 


পরিশ্রম স্বাভাবিক হইলেও সমাধি হইতে পারে ... ১৯ 
সমাধিকালে আভ্যন্তরীণ কর্ম বিলুপ্ত হয় না'.. *.* ২১ 
জ্ঞান ও মানসী ক্রিয়ার তেদ '' :*১ *৮ ঠা ২১ 


জ্ঞানের কারণ *** ১৮ 2 ২১ 5, 
কর্ম মনুস্তের রি হইলেও মু টা পারে ২৩ " 


নাতি আত্মা নহে ২১. ১১ ২৩ দিত ৩০১১ 


আত্মা নিষ্ছিয় '' ০ চিত চি ৪৪ দর 5৪৪ ২৪ 
আত্মা নিষ্ষিয় পণ তাহার উরকদডেরি: ১১. ২৪ 


*** ১৩ 
তত ১৩ 
৯১১ 
*১ ২১ 


*,১১৫ 


5৬৪ 
5 হত 


১৪ 


০ ১৬ 


ঃ ১৯০ হভ 
আত্মার কর্তৃত্ব“ বানর রা 

লি ৪১ ৯, 
প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির কারণ ' ১. ** ** ৮ ২ 


২৪ 


5০ ১৩ 


৯5১১ 


[২] 


'বিষয়। পৃষ্ঠা... 


পরিশ্রমের উপকারিতা "2 2 ৮০১০ ২৮ 
দর্শনশান্ত্র-অনুশীলনের আবশ্তাকতা* .১* * 5৩৪ 
ভারতীয়র্শনবিষয়ে ইউকোপীয়দিগের মত... *** ৩৬ 





দ্বিতীয় লেক্চর । 
নামকরণপ্রণালী ।-_ 
দর্শনশবের ব্যাখ্যা ০.১ ১ তত 2488 
একদেশদ্বারা সংজ্ঞা বা মারের *০০০৪২ 


বর্শনশব্দের ব্যাখ্যাবিষয়ে মাধবাচার্য্যের মত *** ১৪২ 
নৈয়ায়িকদিগের মতে যৌগিকাদি চতুর্ধিধ নাম বা সংজ্ঞা ৪৩ 


অতিব্যাপ্তি ও অব্যাত্তি :* ১ ৮ ৪৪ 
ব্যৎপত্তিনিমিত ও প্রবৃত্তিনিমিত্ত '*' "০১৮৪৫ 
আজানিক সঙ্কেত বা শক্তি ও তে সঙ্কেত 

বাপরিভাষা ..১ ৮ ৮৮ ৃ ্ 


সমস্ত নাম ধাতু হইতে উৎপয কি-না কার ৪৭ 
তদ্ধিষযয়ে শাকটায়নের অত ,,. *** + তি ০০৪৭ 
গার্গযের মত ১5 25 55 ১৮5০১57৮১8৮ 
যাস্কের মত তত 5255 ১১2০০ ৫২ 
« নিরুক্তান্ুমত নামের নীলা 45788 


৪৪৫ 


হিন্দুশবের বাৎপত্তি :.. ১ ১ ** 05988 


'ভিন্ন ভিন্ন দর্শনের টা বিশেষ নাম ও তাহার কারণ ৬৬ 





তৃতীয় লেকৃচর। 
'দর্শনশাস্্ ।-- 
দর্শনশান্ত্রের প্রয়োজন, উপকারিতা ও আবশ্বাকতা ৬৮ 
ব্শনশান্ত্রের গ্রকারভেন্দ বাবিভাগ ১ *৮ ১০ ৭৫ 
আস্তিক ও নাস্তিক... 68৮৮852০854. এ ণ৫ 


৫৪ 


“ পংক্তি। 
5০ ১৬ 
১,০১২ 


১৩ 


5১৯ 
* ১৩ 


৮০১১ 
তত ১২ 
** ১৫ 


৯১১০ 
৪5১২ 


**, ৯৬ 


[৩] 
বিষয়। 

ষড়্দর্শন ও তাহাদের অবাস্তর বিভাগ *. **, 

ষড়্দর্শনের অতিরিক্ত দর্শন ... "*? 

দর্শনশাস্ত্রের রচনাপ্রণালী 

তর, বৃত্তি, ব্যাখা! বা টাকার পরিচয় ... 

রঃ সথত্রের লক্ষণ ... 

ব্যাখ্যার লক্ষণ... 

ভাষ্তের লক্ষণ 

বার্তিকের লক্ষণ ৪:88 

বার্ডিককারের স্বাধীনতা! ও তাহার রি 

স্থালীপুলাকন্তায় ** 

ক্রতির অবিরোধে স্থৃতির প্রামাণ্য 

প্রকরণের লক্ষণ ... ১ ২ তত 

নব্য নৈয়ারিকদিগের ব্যাখ্যাকৌশলের সংক্ষিপ্ত ও 


পপ 


চতুর্থ লেক্চর। 
বৈশেধিকদর্শন ।-_ 
বৈশেধিকদর্শনের গ্রন্থকার ও গ্রন্থাবলীর 
সংক্ষিপ্ত পরিচয় 
কণাদের মতে পদার্থনংখ্যার জানিনা 
যটুপদার্থবাদীদিগের মত .৮*৮ 
সপ্তপদার্থবাদীদিগের মত ... (8. * 
বৈশেষিকার্শনের সুত্রসংখ্যা ও অধ্যায়সংখ্যা এবং 
তাহার প্রতিপাস্থ বিষয় :. 
বযপদার্থের লক্ষণ ও খিজাগ 
পঞ্চহৃতের পরিচয় "" 
ক্ষিতি বাগ ্ঘিবীর লক্ষণ ও বিভাগ 
পরমাণুনিরূপণ 


পৃষ্ঠ! । 


৭ 
৭৮ 


৯৬ 
৯৮ 
৯৮ 
৯৯ 


১০২ 
১০৩ 


১০৩ 


চে 


5০ ২৯ 


*ত১২৮ 
*" ২৫ 


১৩ 


[৪ ] 


বিষয়। পৃষ্ঠা। পংক্তি। 
অবয়ব ও অবয়বীর বিষয়ে পাশ্চাত্য 
বৈজ্ঞানিকদিগের মত ... ২,৭০৮ তি ৪১০৫2৮০০০৯৪ 
ইন্দিয়গণের অভিব্যঞ্জকতাবিষয়ে নর 


দর্শনিকদিগের মত ২০ ০০ ১০০০৮০৮১১5৬ 25০০ ১৯ 
অপ্‌ বা জলের লক্ষণ ও বিভাগ *' :* -*৮ 1 ১৩৭ ৩১ 
তেজঃপদার্থের লক্ষণ ও বিভাগ ১৮ ০5 শিক ১5৭ 2০ তি হত 
বাহুর লক্ষণ ও বিভাগ *** ৮ ১১ ঠা তি ৯০৮ 2 তত ৬ 
আকাশের লক্ষণ .১. ১০ 25১৮০৮১১১০৮ ১৬ 
কাল ও দিকের লক্ষণ ... ৮ ২১: 52 ১2১৪৯ 55০০১ 
আত্মার লক্ষণ ওবিভাগ ... *** ১2 2১০৯ 277১৪ 
মনের লক্ষণ 1 হত 22 তত 5552১৩৯2০০০ ৩ 
জ্ঞান ও ক্রিয়ার যৌগপন্ত নাই ... .. ২.১ ১৮১১০ 228 
বৈশেধিকমতে প্রলয় ও ৃষ্টির ক্রম ''* ... ১১৮ ১১২ ১2 ২৪ 
ভারতীয় পঞ্চভূত ও ইউরোপীয় রা 


সম্বন্ধে দুইএকটি কথা! ... .* *** ৮১১৪, ৮৮১৪ 

কাল ও দিক্‌ আকাশ হইতে অতিরিক্ত কি. না, 

তথ্বিবয়ের সংশয় +... .. ১২ ০, ০০১১৮ ৮৮ ১৫ 
পঞ্চম লেক্চর। 

বৈশেধষিকদর্শন (-_ 


গুণপদার্থের লক্ষণ ও বিভাগ ... *** ১১১ ০১ ৯২২ ১১১ 
রূপাদি চতুধিংশতি গুণের পরিচয় ১১:২8. 555৬ 
জ্ঞানের প্রকারভেদ .৮ ১, 2 528২৪ ১০০৭ 
কর্ম ও তাহার বিভাগ :*** ** ১ তত তত উই তত এ ২৫ 
“সামান্ত'পদার্থ ও তাহার প্রকারতেদ... ... ১. ১২৮ ১০১৫ 
“বিশেষপদার্থনিরপণ *** ১৮১ ০১০ 52১২৮ উদ ৩ ই৭ 
সমবায়নিকপণ "' ১১ ১৮৭2০ 1 উই 


৬ 


বিষয়। পৃষ্ঠা। পংক্তি 
অভাব ও তাহার প্রকারভেদ '.. ০.১ ৮০৮ ১১২৯ ২৫ 
কারণনিরপণ  ..১ ২ ১০ 55 2১৩০ তত ই৩ 
প্রমাণবিভাগ--প্রতাক্ষ ... .১১ 5১১ ০5১৩১১০5০১৪ 
লৌকিক সন্নিকর্ষের বিভাগ ... ... ৮৭ 5 ১৩২ হত ক ৭ 
'অবয়বিনিরপণ  ... ১১১ ০২৮ ১০ তত ১১৩৩ 2 5 ১৩ 
অলৌকিক সন্নিকর্ষের বিভাগ ., .-১ ০, ১১৩৬ 2০৮৮ 
অনুমান .. 1 2 তত 55 ২০১০০০০১৩৩৬ 55২5 
গমকতৌপয়িক সা 
হেত্বাভামনিকূপণ ... .. ০ ১ তি এ ১৩৮ 2 55 ২৮ 


ষষ্ঠ লেক্চর। 


হ্যায়দর্শন।-_ 

স্তায়দর্শনকর্তার নাম ও স্তাযদর্শনান্ুমত মুক্তি ..* ১৪১: ১৮১ 
্যায়দর্শনের সুত্র ও অধ্যায়াদি বিভাগ এবং 

তাহার প্রতিপাস্ক বিষয় ... ,,. ১১১ ১৮৮০5538৩১০ হম 
স্তায়দর্শনের পদার্থ *** ১১০ 2255৮5৮5১8৪ ১৮০ ০০১৪ 
স্তায়মতে মুক্তির ক্রম ০০০৮ তি ০০22১88০০২১ 
প্রমাণপদার্থনিকূপণ- প্রত্যক্ষ ... ০.১ ০১38৫ ০০ ২৪ 
অনুমান. * তত তত তি তত তত ১০৮3৪৬ ০5০১3 
অনুমানের প্রকারভেদ '** ১১ ৯৮৮2555১৪৬2 ০ ২৮ 
উপমান... ৮ গা তি ভি তত ৯০৯৫০ ০৬ 
শব :.. ১১ 25০০, 
প্রমেয়পদার্থ আত্মাদির নিক্পণ' *** *** ১১৫১ ০3 
ংশয় ও তাহার কারথ *** তত 2 555০১৫৩০৮5০ ১১ 
প্রয়োজন *৮ 22 হত তত ০৮১1 2১৫৫ 2ত ত৭ ৩ 
দৃষ্টান্ত ও,ভীহার প্রকারভেদ ** ১৮ ৮ তি ১৫৫ 5০৭ 
সিদ্ধান্ত ও তাহার প্রকারভেদ ,** ০, ১৮55১৫৫555৮ ১৫ 


8৪ টি ৬৪৪ 5৩৪ ১৫৩ 1 চিরদিন হও 


বিষয়। ৃষ্ঠা। পংক্তি। 
ম্ভায় 2 55 তত 2 2৮25৮০৮১৫৭2 ০০8 
অবয়ব ও তাহার বিভাগ: ... 7২ ৮7১৫৭ ১০৫ 
তর্ক ২১১ 5৮ হি তির তত 2১১৮১৫৮5০২5 
নব্য নৈয়াফ়িকদিগের অন্থুমত তর্ক ... 5০১৫৯ 2 ৮২২ 
নির্ণয় কিছ ঠেতর 5, এজ ঠহতি 5 কত 58৬৬ হত কহিল 
কথা এবং তাহার বিভাগ. ১.৮ ১০ 2 তি ১৬০ 2৬ 
কথা ও বাদের অধিকারী... *১. *** ১১ ১১১৬০ তত ৮২৪ 
শাস্ত্রীয় বিচারপ্রণালী ... ৮ 2 তত ১৮১৬১ 28 
হেত্বাভাস ও তাহার প্রকারভেদ ... ১০০ 55১5১ 22৮ ইহ 
ছার] বা অন্ধকার আব্যনহে *** 2 তি 22 ১৬৩ 22 ২৯ 
ছল ও তাহার প্রকারভেদ ,** 55 তত তত ১৬৫ 22১২ 
জাতি ও তাহার প্রকারভেদ ..* *** ১ ০১৬৬ ৮০8 
নিগ্রহস্থান ও তাহার বিভীগ ১.১ ১ 255 ১৬৯ 22 ২৮ 


সপ্তম লেকৃ্চর। 


সাঙ্খযদর্শন ।_- 

সাঙ্ঘদর্শনের গ্রন্থ ও গ্রন্থকার ... ** ০.৮ তি ১৭৩ তে এ 
সাঙ্যদর্শনের স্ত্রসংখ্যা ও অধ্যায়বিভাগ 

এবং তাহাদের প্রতিপাগ্ত বিষয় ১০০১ ০৮১৭8 ০5৮8 
সাঙ্যদর্শনের গ্রস্থাবলী ... **৮ ১ ১০১৭৪ ০২৯ 
ছুংখত্রয়ের বিবরণ .' ..৮ ৮ তত ৩১৭8 ০৩ ২৭ 
খনিবৃত্তির উপায় ১ ৮ 5 2 2১৭৫5 ১৬ 
বৈধহিংসার পাপজনকতা **৮ ১ তত তত আপন তত ০১৮ 
স্বর্গলাতেও দুঃখের অত্যন্তানিবৃত্তি ... *** ১. ১৭৮ রঃ 
স্বর্গের অনিত্যতা *** ১০ তত তত তত ১৭৯ 55 5১৯ 
সাঙ্যমতে প্রমাণমংখ্যা 111 2 55555555১৮5 ১555৮ 


বিষয়। 
প্রমাণসম্বন্ধে প্রণীলীগত-বৈলক্ষণ্য-বিষয়ে 
বাচম্পতিমিশ্রের মত 
বিজ্ঞানভিক্ষুর মত .. 28 308০/৬ 
প্রত্যক্ষ না হইলেই বস্ত্র অভাব নিশ্চয় করা 
সঙ্গত নহে 47 
, বিদ্যমান বস্তুর প্রত্যক্ষ না হইবার কারণ 
সাঙ্খযমতে তত্ব বা পদার্থ ... 
সথষ্টি বা কাধ্যোৎপত্ভিবিষয়ে 


ছাল: 3.22,৩১১8:84০ এ 
বিবর্তবাদা ২ ** +১ ৮০১৮০ ৩৩, 
পরিণামবাদ বাবিকারবাদ ** ১৯ তত 
আরম্তবাদ *::2285৫ ১৯ ০5০ 
সৎ্কার্ধ্যবাদ সংস্থাপন ১.১. 2 তত তি 

অষ্টম লেক্চর। 
সাঙ্যদর্শন ।-_ 


জগৎ ও জগতের কারণ স্থখহুঃখমোহাত্মক ... 
সত্ব, রজঃ ও তমঃ * 


পরিণামভেদ .. **ত 
পুরুষের ও পুরুষ রি *ত 
শরীরভেদে পুরুষভেদ হই ৬৩ ৯৬৬ ৎ 5৪৩ 


প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগ **, 

সর্গ বাশ্ছ্টির প্রকারভেদ ,** .*। 

ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়বৃত্তির পরিচয় :.. 

অন্তঃকরণ ও কাহকরণ ... ** ** *** ** 
অস্তঃকরণের সাধারণ বৃত্তি প্রাণাদি '". 


ৃষ্ঠা। 


১৮০ 
১৮১ 


১৮২ 
১৮৩ 
১৮৪ 


১৯৩ 
১৯৩ 
১৯৪ 
১৯৪ 
১৯৫ 
১৯৫ 
১৯৬ 
১৯৬ 
১৯৬ 
১৯৭ 


পৃংক্তি। 


২২ 


«০২৪ 


** ১৬ 


5, ২৬ 


** ১২ 


১৮ ২৩ 


চি 


বিষয়। পৃষ্ঠা । 


মবিশেষ ও বিশেষ" "তি তি তি ৯৯৯ 
বিপর্যায় ও তাহার অবাস্তর তেদ *'* ৮" *** ২০৯ 
অশক্তি ও তাহার অবান্তর ভেদ *** *** ৮১২৯১ 
তুষ্টিও তাহার অবান্তর ভেদ *,* *** *'* *** ২০১ 


সিদ্ধি ও তাহার অবান্তর ভেদ ... *** * তত ২০৩ 
সংসারের হংখময়ত্ব ২ 2 তি ভিত তত ২০৫ 
লাঙ্যমতে ঈশ্বর স্থপ্টিকর্ত। নহেন 2৮: 2১5 এর 
বিবেকখ্যাতি ও মুক্তি বিষয়ে ধরি কথা ১ ২০৯ 

নবম লেক্চর। 
পাতগ্রালদর্শন |__ 


পাতঞ্জলদর্শনের ভাষ্যকার * ঠা তি তি ২১২ 
বেদব্যাস ভাষ্যকার নহেন, এই আপত্তি ও তাঁহার 
খণ্ডন ১.১ ২২৭ ১০ এ. ২১২ 
শাস্ত্রের কোন বিষয় অপ্রমাণ ক কী রী 
অপ্রমাণ হয় কি না... *** * ১০০১০১৯১২১৩ 
1 ই 2৩৯৪ 
.পতগলি তা দত তত হত 5৯2 ০৮৮ হ১৭ 
পাতগচলদর্শনের হুত্রসংখ্যা ও পাদ বা পরিচ্ছেদ. - 
বিভাগ এবং তাহাদের প্রতিপাস্ত বিষয় **. .** ২১৯ 
পাতঞ্জলদর্শনের গ্রস্থাবলী '** *** *** ০৮ ই২* 
ঈশ্বর এক 5522 ৩১৯6 555522০৭০২২ 


ক্লেশ, কর্ন, বিপাক ও আশয় ... ৮ ১ ৮০ ২২১৫ ৩5 


পূর্বজন্মা 2 2 তত তত ইইই 


* ১৭ 
১৩ 


২৫ 


৬ 


*১৮ 
২৯ 


হ্৬ 


27১৬ কি 


**হ২ 
5০ ২৩ 


বিষয়। ৃষ্ঠা। পংক্কি। 
যোগের লক্ষণ '' "1 তত হত ১৩ ইইত 2১০১৮ 
চিত্তভূমি বা চিত্তের অবস্থা *** ২.১ ৭০১ 5৮ ইত ১৮০১৮ 
যোগের প্রকারভেদ ৯৪ 55552৮০5০২৪ 55 দত ৩ 
বৃত্তির প্রকারভেদ... ১২ ১১০ তত ৩০০০০ ২২৪ তি 2, ৮. 
ইতিনিরোধের উপায় ৯5 ০০2 তত ৪2 ৮ ইই$ তত 5১ 
, 'চিত্তপ্রসাদের উপায় .. ... ... .., ১ ০০৮ ২২৫. ০০১০০ ৯৬ 
যধোগের অঙ্গ'''. ০১১ তত **ত ২২৫ 2০০ ই 
যোগের অন্তরায় ও তাহার নি উঃ ১০ ৭ তি তত ২৮ 
ক্রিয়াযোগ ৭ ১2256555527 ০৮০ ইই৮ 255 ২৮ 
কারণের অবান্তর বিভাগ... .*. ,.* ** ৮ ২২৯" **৮ ৮ 
পরিণাম... :.১ ৮ 2 তত তত ০৮০ 5 ইত০ হি হা ইহ 


বাবু ক্ীগোপালবস্থৃমন্লিকের 


ফেলোশিপের লেক্চর। 
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প্রথম লেকৃচর। 








উপক্রমণিকা । 


পূর্বকালে এতদেশে দর্শনশান্ত্রাদির যেরূপ চষ্চা ছিল, বর্তমানকালে 

তাহা নাই (১)। হিন্দুরাজাদের সময়ে শাস্ত্রের অনুশাসনক্রমে সমাজ 

পরিচালিত হইত । হিন্দুজাতি ধর্মপ্রধান। হিন্দুরা বিবেচনা করেন যে, 

কেবল ভোগের জন্য নহে, প্রধানত ধর্মনীধনের জন্তই তাহারা জন্ম- 

পরিগ্রহ করেন। তাহাদের জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যান্ত প্রায় সমস্ত কাধ্যই 

ধর্মান্নগত। তৎকাল্ের লোকসকল ধর্মপ্রাণ ছিলেন, তাহার! ধর্শরক্ষার 
॥ 





-৫১) কেহ কেহ বলেন যে, গৌড় বা বঙ্গদেশে কেবল স্াযুদর্শনেরই চষ্চা ছিল, 
সাংখ্য-বেদান্ত প্রভৃতি অস্ঠান্ত দর্শনের চট্চ। বঙ্গদেশে কখনও ছিল না। ইহ] সত্য নছে। 
শৌড়দেশীয় মধুহদন সরন্বতী, ব্রন্গানন্দ ও বলদেববিদ্য।ভূষণ প্রভৃতি গ্রন্থকারগ্ণণ 
বেদাস্তদর্শনের উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়ছেন। এ সকল গ্রন্থ অন্যাপি বিদামান 
রহিয়াছে। ত্রদ্ধাননাকৃত অস্থৈতসিদ্ধির টাক1 'গোঁড়বক্গানন্দী” বলিয়া খ্যাত। রঘুনাধ- 
শিরোমণি প্রভৃতি নৈয়ারিক গ্রস্থকারগ্রণ নিজ নিজ গ্রন্থে মীমাংনা, বেদান্ত ও সাংখ্যান্্ি 
দর্শনের মত তুলিয়াছেন এবং থণ্ডন করিয়াছেন। সাহিতাদর্পণকার বিশ্বনাথকবিরাজ 
নিজগ্রন্থে বেদাস্মমত তুলিগ্লাছেন। বিখ্যাত ম্মার্ভ মহামহোপাধ্যায় রঘুনলনভট্াচার্যয 
শ্বৃতিতত্বে মীমাংসাভাষ্য, শারীরকভাষ্য, অধিকরণমালা, বেদান্তের ভামতী, সাংখ্যতত্ব- 
কৌমুদরু এবং তত্তবার্তিকের পংক্তি তুলিয়াছেন, বেদাস্তকল্পতরুর উল্লেখ করিদ্লাছেন, 
পাতক্ললদর্শনের সুত্র তুলিয্াাছেন, সীষাংসাদর্শনের অনেক হুত্র উদ্ধত করিয়!ছেন। 
চত্রশেখরবাচস্পতি ও রামকৃষঃ মীমাংসাদর্শনের গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন । কাতন্তরব্যাকরণের 
পঞ্জিকা গ্রন্থে *ব্রিলোচনদাস, কলাপচন্ত্রে হ্থযেণবিদ্যাতৃষণ এবং পরিশিষ্টগ্রবোদে 
গৌপীনাখতর্কাচার্ধা সাংখাদি-দর্শনের মত তুলিয়াছেম। 


হ প্রথম লেক্চর। 


জন্ত সর্ববদ! উদ্যুক্ত থাকিতেন। ধর্মের জন্য তাহাদের কিছুই অদের ৰা 
অকর্তব্য ছিল না। ধর্মের জন্য জীবন বিনর্জন করিতেও তাহারা কুষ্টিত 
হইতেন না, ধর্মের কোনোরূপ ক্ষতিকেও অত্যন্ত ভয় করিতেন। 
অধ্যয়ন, তাহাদের ধর্মকর্মমধ্যে পরিগণিত ও অব্্যকর্তব্য (১)। 
বেদাধায়ন ব্রান্ষণের উৎকৃষ্টতপন্তারূপে কীর্তিত হইয়াছে (২)। ধর্মজ্ঞান 
বেদাধ্যয়নসাধ্য (৩)। স্থৃতরাং বেদের অক্ষর গ্রহণমাত্র হইলেই অধ্যয়ন 
পূর্ণতীপ্রাপ্ত হইত ন1। অর্থজ্ঞানেরও আবন্ক্কতা ছিল। বেদের অর্থজ্ঞানীর 
প্রশংসা এবং অর্থজ্ঞানবিহীনের নিন্দা শান্ত্ে দেখিতে পাওয়া যায় (৪)1 


(১) “তপোবিশেধৈ কিবিধৈত্রতৈশ্চ বিধিদেশিতৈঃ | 
বেদঃ কৃৎন্নে হধিগস্তব্যঃ সরহস্তে। দ্বিজন্মন| ॥'-( মনুসংহিতা ২। ১৬৫)। 
বহুপ্রকার তপস্তাবিশেষ ও শাস্ত্রোক্ত নানাবিধ ব্রত আচবণপূর্ববক দ্বিগাতিগণ 
উপনিষৎ এবং বেদাঙ্গের সহিত বেদ অধ্যয়ন করিবে। 
ন্যাধ্যায়োহধ্েতব্যঃ ।_ রত্বপ্রভ।প্রভৃতিধৃতশ্রুতি | 
বেদ অধ্যয়ন করিবে। এই বিধি নিত্য। 
(২) 'বেদমেব সদভ্যন্তেৎ তপস্তগ্লান্‌ দ্বিজোত্বমঃ 1 
বেদাভ্যাসে! হি বিপ্রস্ত তপঃ পরমিহে।চাতে ॥'_( মনুনংহিতা। ১। ১৬৬ )। 
তপন্তাকরণেচ্ছ্ক, ব্রাহ্মণ সব্বদ। বেদভ্যাস করিবেন। কেন না, বেদাভ্যা স ব্রাক্ষণের 
সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট তপস্তা বলিয়া কথিত। 
“আ হৈব স নখ|গ্রেভাঃ পরমং তপ্যতে তপঃ। 
ষঃ শ্রগ্কাপি দ্বিজো হধীতে স্বাধ্যায়ং শক্তিতৌহন্বহম্‌ ॥'-(ম্নুসংহিতা ২। ১৬৭)। 
যিনি পুষ্পসালা ধারণ করিয়াও অর্থাৎ ব্রহ্মচারীর নিয়ম ন] করিয়াও প্রতাহ 
শ্বথাশক্তি বেদাধ্যয়ন করেন, তিনি নখাগ্রপধ্যন্ত অর্থাৎ সমস্তশরীরব্যাপক শ্রেষ্ট তগন্ত। 
করেন। 
€৩) 'ৃষ্টো হি তন্তার্থঃ কর্মাববোধনং নাম ।' -€ মীমাংসাড়াব্য ১। ১।১)। 
কর্মের অববোধ বেদাধায়নের দৃষ্ট প্রয়োজন । 
(৪) স্থাগুবয়ং ভারহ।রঃ কিলাভুদ্ধীত্য বেদং ন বিজানাতি যোহর্থম্‌। 
যোহর্থজ ইৎ সকলং ভদ্রমশুতে নাকসেতি জ্ঞানবিধৃতপাপ্মা।'-(নিরুত্ত ১/৬।২)। 
ঘে বেদ অধ্যয়ন করিয়া তাঁহার অর্থ জানে না, সে গর্দতের স্তার় ভারবহ মাজ্স। 
বিনি অর্থ জানেন, তিনিই সম্পূর্ণ মঙ্গল প্রাপ্ত হন,_-নর্থজ্ঞাপ-্বারা পা'পসকল বিনষ্র 
করিয়! নাক নর্থাৎ হ্্গে গমন করেন । 


উপক্রমণিকা । ৩ 


অর্থজাঁন না থাকিলেও মন্ত্রাদির উচ্চারণে অনৃষ্ট বা পুণ্য হয় বটে, (১) 
কিন্তু কর্মাববোধ বা ধর্মজ্ঞান বেদের অর্থজ্ঞান ভিন্ন হইতেই পারে না। 
অর্থ জানিতে হইলেই আপাতত বিরুদ্ধার্থকরূপে প্রতীয়মান বাক্যদকলের 
মীমাংসা! আবশ্তক হয়। দর্শনশান্ত্র ভিন্ন মীমাংসার অন্ত উপায় নাই। মন্থ 
বলিয়াছেন যে, বেদ ও স্মৃত্যাদি শাস্ত্র বেদশাস্ত্রের অবিরোধী তর্কের 
শ্বীরা ধিনি বিচার করেন, তিনিই ধর্ম জানিতে পারেন, তর্কানভিজ্ঞ 
* ব্যক্তি ধর্ম জানিতে পারেন না (২)। তিনি আরও বলেন, ধিনি বিশুদ্ধ 
ধর্ম জানিতে ইচ্ছা করেন, তিনি প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শাস্ত্র উত্তমরূপে 
জানিবেন (৩)। ধর্মতত্বনিরপণের জন্য পরিষদের আবশ্তকত। শাস্ধে 
বধিত আছে। ত্রিবেদবেন্তা, হৈতুক অর্থাৎ অন্ুমানাদিকুণল, তর্ক 
অর্থাৎ উহাপোহক্ষমবুদ্ধিযুক্ত, নিরুক্তাভিজ্ঞ, ধর্মশান্ত্রাধ্যেতা, ব্রহ্মচারী, 
গৃহস্থ ও বানপ্রস্থ, এই দশ ব্যক্তি দ্বারা পরিষৎ গঠিত হয় (৪) 
জৈমিনিকৃত মীমাংসাদর্শনের সর্ব প্রথম অধি করণেই (৫) সিদ্ধান্ত করা 


(১) '“বদ্ধাংধ্যয়নসংসিদ্ধবিজ্ঞানরহিতোইপি সন্। 
নাতীবাঁধিক্রিয়া শৃন্ো! ভর্তৃষজ্ঞা দিদর্শনীৎ॥'_( ত্রিকাওমওন ১ ৪১)। 
“অর্থজ্ঞানাভাবে কর্মণ্যধিকারো! নাস্তীতি বক্তং ন যুক্তমূ।'(ত্রিকাওমওনটাকা)। 
(২) “আর্ধং ধন্মোপদেণঞ্চ বেদশান্ত্রবিরোধিন]। এ 
যন্তর্কেণাকুসন্ধতে স ধশ্মং বেদ নেতরঃ ॥'-( মনুসংহিত। ১২। ১*৬)। 
তত) 'প্রতাক্ষমনুমানঞ শান্ত্রঞ্চ বিবিধাগমম্‌। 
্রয়ং হুবিদিতং কার্য্যং ধর্শশুদ্ধিমভীগ্সত] ॥'-( মনুসংহিত| ১২। ১৯৫)। 
(৪)  পত্রেবিদ্যো হৈতুকস্তকা নৈরুক্তো ধর্পাঠকঃ। 
রয়স্চা শ্রমিণঃ পৃব্বে পরিষৎ স্তাদ্দশাবর] ॥--( মনুসংহিতা ১২। ১১১) 
(৫) পঞ্চাঙ্গবিচার এবং ততপ্রতিপাদক শ্রস্থাংশের নাম 'অধিকরণ' । বিচ।রের পঞ্চ 
অঙ্গ এই- 
“বিষয়ে! বিশয়্চৈন পূর্ববপক্স্তথোত্তরম্‌। 
নির্ণয়শ্চেতি পঞ্চাঙ্গং শানত্রেংধিকরণং মতম্‌ ॥--( ভটবার্তিক )। 
£বিষয়”_বিচারযোগ্য বাকা। অর্থাৎ যে বাঁক্োর অর্থ বিবেচিত হয়, তাহার নাম 
বিষয় | “বিশুয়* সংশয় । অর্থাৎ এই বাক্যের এই অর্থ কি অন্য অর্থ-__এইরূপ সংশয়ের 
নাম বিশয্'। বস্তগত্যা। বাক্যের যে অর্থ, তদ্বিরুদ্ধ অর্থ সমর্থন করিবার জন্য যে 


৪ প্রথম লেক্চর। 


আছে যে, বেদাধায়ন সম্পূর্ণ হইলেই শিষ্য গুক্কুল হইতে প্রত্যাবৃত্ত 
হইবে না। বেদাঁধায়নের পর বেদবাক্যবিচার দ্বারা ধর্্তত্ব অবগত 
হইবার জন্য গুরুকুলে বারপুর্্বক বিচারশান্ত্র ( মীমাংসাদি-দর্শন ) অধ্যয়ন 
করিবে। তৎপরে গুরুকুল হইতে প্রত্যাবৃত্ত হই! গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ 
করিবার নিয়ম (১)। এতত্বার! প্রতিপন্ন হইতেছে যে, পূর্বকালে 
বেদের ন্যায় দর্শনশান্ও অবশ্থয অধ্যেতব্য বলিয়া পরিগণিত ছিল। 

পুর্বকালের ত্রাহ্মণগণ ক্ষণিক বৈষয়িক স্ুথকে সখ বলিয়াই গণ্য 
করিতেন না,-তাকে ছুঃখেরই প্রকারভেদ বলিয়া বিবেচন1 করিতেন (২)। 
এমন কি পারলৌফিক স্ুখও বিনাশী বলিয়া! তাহাতেও তাহারা পরিতৃপ্ত 
হুইতে পারিতেন ন1, ইন্দ্রপদেরও কামন1! করিতেন না, নুখহ্ঃখের বন্ধন 
ছিন্ন করিয়া মুক্তিলাঁভ করাই তাহাদের প্রধান উদ্দেস্ত ছিল। ভোগ- 
বামন! তাহাদের ত্রিসীমা স্পর্শ করিতে পারিত না। দেহধারণোপযেগী 
সামান্ত ভোগেই তাহারা পরিতৃপ্ত থাকিতেন। 

আম্মসাক্ষাৎকার “পরমধর্্ম” বলিয় শাস্ত্রে কীর্তিত আছে (৩)। 
দর্শনশান্ত্র আত্মসাক্ষাৎকারের সোপান নির্দেশ করিয়া দেয়। ধাহারা 
ধর্মের জন্য অধ্যয়ন করিতেন, পরমধন্মের ( আত্মসাক্ষাৎকারের ) 
উপযোগী দর্শনশান্ত্র যে তাহারা মনোযোগপূর্ব্বক অধ্যয়ন করিতেন, 
এ কথ প্রমাণ করবার চেষ্টা অনাবস্তক। খধিগণ অধ্যাত্মবিষ্ভার বিশেষ 
আদর করিতেন বলিয়া তাহাদের প্রণীত দর্শনগুলি অধ্যাত্মবিগ্থায় 
পরিপূর্ণ। কেবল প্রস্থানভেদ রক্ষা করিবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন দর্শনে 
গ্রসঙগক্রমে ন্নীধিক-পরিমাণে ভৌতিকাদি পদার্থের আলোচনা জাছে 





তর্কের উপন্তান করা হয়, তাহার নাম 'পূর্ববপক্ষ'। সিদ্ধাত্তের অনুকূল তর্কের উপস্তাসের 
নাম উত্তর । বাকোর তাৎ্পধ্যার্থনিশ্চয়ের নাম "নির্ণয় |" 

(১) 'অথাতে। ধর্মজিজ্ঞাস1।'--( মীমাংসাদর্শন, ১ম হুত্্ )। 

“গুরুকুলা ম্মসমীবর্তিষ্ট কথং নু বেদবাক্যানি বিচারয়েদিত্যেবমর্থোহমুপদেশঃ | 
* * *। বেদমধীত্য ত্বরিতেন ন স্াাতব্যম্‌ অনভ্তরং ধর্দো জিজাসিতব্যঃ।'--(শাবরভাষ্)। 

(২) 'ছুখবিকল্পে হুখাভিমানাচচ।৮-সাকদর্ণন ৪। ১1 ৫৭)। 

(৩) অয পরমা ধর্শে। যদ্যোগেনাত্জদর্শনম্‌+--( যাজ্বন্ধাসংহিতা )। 


উপক্রমণিক। ৫ 


(১)। প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় দর্শনগুলিকে 'অধ্যান্ধদর্শন, বলিলে অত্যুক্কি 
হয় না। লোকের রুচি ভিন্ন ভিন্ন, এইজন্ত দয়ালু মহর্ষিগণ ভিন্ন ভিন্ন 
প্রস্থান অবলম্বন করিয়া দর্শনসকল প্রণয়ন করিয়াছেন । প্রস্থান ভিন্ন ভিন্ন 
হইলেও কোন প্রস্থানই লক্ষ্ত্রষ্ট হয় নাই। রুচি অন্ধুপারে যিনি যে 
প্রস্থানের অন্দরণ করুন্‌ ন! ৫কন, শীঘ্র বা বিলম্বে সকলে একই 
গস্তব্যস্থানে উপস্থিত হইবেন। পুষ্পদস্ত বলিয়াছেন-__ 
'রুচীনাং বৈচিত্রাদৃভুকুটিলনানাপথজুষাং 
নৃণামেকে। গম্যন্বমসি পয়সামর্ণৰ ইব। 

ভগবন্, জল যে পথেই যাউক না কেন, উহা যেমন পরিশেষে 
সমুদ্রে যাইয়৷ উপস্থিত হয়, সেইরূপ রুচির বৈচিত্র্য অনুসারে সরল বা! 
কুটিলপথগামী মন্ুষ্যদিগের তুমিই একমাত্র গম্য । “হিন্দুদিগের দর্শনশাস্ত 
তাহাদের ধর্ষ্বের উৎকৃষ্ট পুষ্প ও ফল+--উষ্টমোক্ষমূলরও এ কথা স্বীকার 
না করিয়। পারেন নাই (২)। 

আপন্তঙ্ বলিয়াছেন যে, যেমন ফলের জন্য আম রোপণ করিলে ছায়া 
ও গন্ধ আন্ুযর্থিক হইয়৷ থাকে, সেইরূপ ধর্ম আচরণ করিলে অর্থ 
আপনিই উৎপন্ন হয় (৩)। পূর্বকালের ত্রাহ্মণগণ ধর্সের জন্তই বিদ্যাধ্য়ন 
করিতেন বটে, , কিন্ত প্রয়োজনোপযোগী অর্থ তাহাদের অনায়াসে লভ্য 
হুইত। কারণ, কৃতবিদ্ধ ব্রাহ্মণদিগের শাস্তরজ্ঞান, ধর্মানুষ্ঠান ও পোষ্যবর্গ- 
ভরণ, (৪) এই সকল বিবেচনা পূর্বক উপযুক্ত বৃত্তি নির্ধীরণ করিয়া 
দেওয়া হিন্দুরাজাদের অবস্ত কর্তব্য বলির। শাস্ত্রের অনুশাসন আছে (৫)। 


€১) ভিন্ন ভিন্ন দর্শনের প্রতিপাদা বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করিলে ইহা ব্যক্ত হইবে |, 
(২) 21095 19250155 00 0১৩ 08065 চ1110802, 
(৩)  “মাম্রে ফলার্থে নির্দিতে ছ।য়াগন্ধীবনুৎপদ্যেতে | এবং ধর্দং চর্ধামীণমর্থা 
অনৃৎপদ্যন্তে ।'--(শারীরকভাষ্যাদিধূত আপন্তশ্ব-বচন )। 
(89 পিতা মাতা গুরুত্রণীতা প্রজা দীনাঃ সমাশ্রিতাঃ। 
অভ্যাগতোহতিখিশ্চৈব পোষ্যবর্গ উদাহৃতঃ ॥-_( মনুনংহিতা)। 
রর ) 'কতবৃত্ে বিদিত্বাহস্ত বৃত্তিং ধর্ম্যাং প্রকল্পয়েৎ।'--( মনুসংহিতা। ৭১৩৫ )। 
*আতবৃতে- শাস্ত্রজ্ঞাদানুষ্ঠানে ৷ (কু্ুকভট )। 
ধর্ন্যাং বৃত্তিং-বয়া কুটুম্বস্বধর্মহ্যাবস।দনং ন ভবতি।*--( মেধাতিথি )) 


ড প্রথম লেক্চর। 


বিহবন্গুলী অর্থবিষয়ে নিশ্চিন্ত হইয়! সমস্ত জীবন ধর্সাধনায় নিযুক্ত 
রাখিতেন। আগন্তক আপদের জন্যও তীহাদিগকে ভাবিতে হুইত ন1। 
পিতা যেমন ওরমপুক্রদিগকে রক্ষা করেন, হিন্দুরাজ। সেইরূপ বিদ্বান্‌ 
ব্রাহ্মণদিগকে সব্বদা রক্ষা করিতেন (১)। 

পরিতাপের সহিত বলিতে হইতেছে যে, পূর্বকালে যে পরিমাণে 
দুরদর্শীদিগের আবির্ভাব হইয়াছিল, মে পরিমাণে শাস্তগ্রন্থ এখন বিস্তমান 
নাই। তাহার অন্যতম কারণ এই যে, বৌদ্ধদিগের অভ্যুদ্য়ের সময়ে 
অনেক শান্গ্রন্থ বিনষ্ট হইয়াছে, তাহার ইতিহাস পাওয়! যায় (২)। 


(১)  'সংরক্ষেৎ সর্বতশ্চৈনং পিতা পুত্রমিবৌরসম্।'_( মনুসংহিতা *। ১২৫)। 
(২) ধারেশ্বর মহারাজ ভোজদেব “কামধেনু” নামে শ্মৃতিসংগ্রহ প্রণয়ন করেন। বোধ 
হয়, উহাই ্ুতিশান্তরের প্রথম সংগ্রহগ্রন্থ । কামধেমুর উপক্রমণিকায় গরস্থপ্রণয়নের 
ইতিবৃত্ত অভি আছে। তাহ! এই ।- ভোজদেবের দৌহিত্র এবং খ্যাতনাম] বিক্রমা- 
দিতোর পুত্র উজ্জয়িনীশ্বর মহারাজ মতাদিতা অকালে কালগ্র(সে পতিত হন। তাহার 
মৃতদেহ সৎকারার্থ শ্বশানে নীত হইয়াছে, এমন সময় একজন বৌদ্ধযোগী অভিপ্রেতার্থ- 
সাধনের উত্তম স্থুযোগ হইবে বিবেচনায়, যোগপ্রভাবে মহাঁরাঁজ মতাদিত্যের শবদেছে 
প্রবিষ্ট হন। শ্বশানে মহারাজ জীবিত হইগ্লা উঠিলেন, রাজ্যময় আনন্দ টৎসবের পরিসীম! 
রহিল না। কিছুকাল পরে মতাদিত্য একটি যজ্ঞ করিবেন, মন্ত্রীদিগের নিকট এইরূপ 
ইচ্ছ! প্রকাশ করিলেন। মন্ত্রিগণ তাহার অনুমোদন করিলে তিনি বলিলেন, ভারত- 
ব্ধীয় সমন্ত পণ্ডিত সমস্ত ধর্মপুস্তক লইয়| উজ্জয়িনীতে উপস্থিত হইবেন। সমস্ত 
ধর্মপুস্তক আলোচন! করিয়। পঞ্ডিতগণ একমত্যে যে ষদ্র উৎকৃষ্ট বলিয়! স্থির করিবেন, 
সেই যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইবে। মন্ত্রীদিগের যত্বে অবিশম্বে রাঁজাজ্ঞা প্রতিপালিত হুইল। 
.পঙ্ডিতদিগের নির্দেশানুমারে শিপ্রানদীর তটে দীর্ঘায়তন যগ্জবাট এবং বৃৎ বৃহৎ 
ষজ্ঞকুত্তসকল প্রস্তুত হইল । যজ্জদীক্ষার দিন অবধারিত হইল। ইতিমধ্যে একদিন 
মতাদিত্য কৌন কৌশলে প্ডিতদিগকে রাজধানীর কিছু. দুরে পাঠাইয়। দিলেন। 
পগ্ডিতবর্গ রাজধানী হইতে দুরে যাইলে, মতাদিত্যের আজ্ঞাত্রমে যজ্ঞকুণ্ডসকলে অগ্নি 
প্রজ্বলিত এবং এ অগ্নিতে পওতদিগের ধর্মপুস্তকসকল ভত্মীভূত হইল। পণ্ডিতগণ 
যথাসময়ে রাজধানীতে উপস্থিত হঈলেন। তাহারা সমস্ত বৃত্াস্ত অবগত হইয়া ছুঃখসত্তপ্ত 
হাদয়ে স্ব ্ব স্থানে গ্রতিগমন করিলেন। মতাদিত্য বৌদ্ধধর্মের বহলপ্রচার করিবার 
অভিলাধে রাজ।মধ্যে অত্য।চার করিতে আরম্ভ করিলেন। ক্রমে এইবৃত্াস্ত মহারাজ 
ভোজদেবের কর্ণগত হইল। “মতাদিতা তাহার দৌহিত্র এবং বিক্রমাদিত্যের পুর, 


উপক্রমণিকা। ৭ 


অন্তপ্রকারেও ষে শাস্তপ্রস্থের বিলোপ হইয়াছে, এঁতিহানিক্দিগের তাহ! 
অপরিজ্ঞাত নাই (১)। 

ঘাত হইলেই প্রতিঘাত হইবার নিয়ম। বৌদ্ধের| দার্শনিক বিচারে 
স্বপক্ষসমর্থন করিতে প্রয়াম পাইলেন। হিন্দুদার্শনিকগণও তাহ! খণ্ডন 
করিতে উদ্ভত হইলেন। এইরূপে তৎকাঁলে দর্শনজগতে একরপ যুগান্তর 
উপস্থিত হইয়াছিল বলিতে পারা যায়। বৌদ্ধদিগের দার্শনিক তর্ক খণ্ডন 
, করিবার জন্ত যেসকল উৎকষ্ গ্রস্থনিচয় রূচিত হইয়াছিল, তাহার অনেক- 
গুলি অগ্াপি বিদ্যমান রহিয়াছে । 

তখনও দেশ বহিঃশক্রদ্ধারা আক্রান্ত হয় নাই। তখনও দেশে শাস্তি 
বিরাজমান! ছিল। কালে দেশের অবস্থার পরিবর্তন হইল। “কোরাণে 
যাহা আছে, তাহার জন্য গরস্থাস্তর নিশ্রয়োজন, কোরাণে য্বাহা নাই, 
তাহা অপ্রমাণ ও অসত্য, সুতরাং থে গ্রন্থ এরূপ অত্য শির উপদেশ 
দেয়, তাহা অনিষ্টকর, তাহার অস্তিত্ব বাঞ্ছনীয় নহে *_এই অস্ঠুত যুকতি- 
বলে যে-জাতীয় সেনাপতির আদেশে আলেক্জেন্দিয়ার বিখ্যাত পুস্তকালয় 
ভন্মীভূত হইয়াছিল, (২) দুর্ভাগ্যক্রমে সেই-জাতীয় রাজা! ভারতের 


রগ 





কেন ভাহার ঈদৃশ ছুর্দাতি হইল? ইহা চিন্তা করিয়া! তিনি নিতান্ত ছুঃখিত হইলেন। 
জ্যোতিষী-গণনাঁয় স্থির হইল যে, প্রকৃত যতাদিত্য জীবিত নাই। “মতাদিত্যের শরীরে 
একজন বৌদ্ধ পরকা য়প্রবেশ-পূর্ববক অধিষ্ঠিত রহিয়াছে । অবিলম্বে ধারানগরীতে পর- 
কায়প্রবেশের বিঘটক যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইল । যে-দ্রিন যে-সময়ে ধারানগরীতে অনুষ্ঠিত যজ্ঞ 
পরিসমাপ্ত হইল, সেই-দিন সেই-সময়ে মতাদিত্যের দেহও প্রাণবিধুক্ত হইল। তাহার 
পর ভারতবর্ষের যেখ।নে থে শাস্তরগ্রস্থ অবশিষ্ট ছিল, তৎসমস্ত সংগ্রহ করিয়া এবং 
ভারতীয় পর্তিতবর্গকে ধারানগরীতে সমবেত করাইয়া, শাস্্রগ্রস্থ হইতে এবং সমবেত" 
পণ্ডিতগ্ুলীর কণস্থ শান্ত্রবাক্যসকল সংগ্রহ করিয়া, মহারাজ ভোজ “কামধেনু প্রস্থ 
রচনা করেন। তিনি যেসকল শান্্গস্থ সম্পূর্ণ এবং ফেসকল গ্রন্থের যে যে অংশ প্রাপ্ত 
হইয়াছিলেন, কামধেনুর প্রারভ্তে তাহার একটি বিস্তৃত ত।লিক1 দিয়াছেন । 

(১) মহারাষ্ট্ীয়দিগের অত্যুদয়কালে ডাহা! 'স্াজ্খি, পুস্তক বিনষ্ট করিয়াছেন। 
ইত্যাদি । 

(২) কেহ,কেহ বলেন, আলেক্গেন্রিয়।র পুস্তকলয় তন্মীতূত হইয়াছিল সত্য, কিন্ত 
তাহা দেনাপতির আদেশে হয় নাই। 


৮ প্রথম লেক্চর । 


বহিঃশক্ররূগে উপস্থিত হইলেন (১)। ষে প্রবল শক্রর আক্রমণে হিন্পু- 
রাজাদের অতুল পশ্বর্ধ্য ও পরমারাধ্য দেবমূষ্তি পরাস্ত বিনষ্ট হইয়াছিগ, 
কে বলিতে পারে যে, এঁ আক্রমণে শাস্ধগ্রন্থ বিনষ্ট হয় নাই? প্রবল 
বহিঃশক্রর পুনঃপুন আক্রমণে দেশ অস্তঃসারশৃন্ত হইয়া পড়িল। 
ছিদ্রেঘনর্থ। বহুলীতবস্তি।” এইকপ মঙ্কটমময়ে হিন্দরাজাদের পরস্পর 
মনোমালিন্ত উপস্থিত হইল | জবন, দেশের রাজপদে অধিষ্ঠিত হইলেন। 
রাজবিপ্লবে যেসকল অনিষ্ট হইয়া থাকে, ভারতের সম্বন্ধেও তাহার 
' কোন বর্জিত বিধি নাই; ভারতেও ধকল অনিষ্ট উপস্থিত হইল। 
দেশে ঘোর অশান্তির আবির্ভীব হইল। এক হস্তে ধর্থাগ্রন্থ ও অপর হস্তে 
তরবারি লইয়! ধর্মপ্রচার কর! ধাহাদের রীতি, সেই শ্রেণীর রাজার 
প্রথম অধিকারকালে হিন্দু প্রজাদের কিরূপ ছুরবস্থা হইবার সম্ভব, 
তাহা সহজেই অন্মান কর! যাইতে পারে। 
তখন দেশের রাজা-প্রজ! সকলেই আত্মরক্ষা লইয়া ব্যন্ত। রাজা 
আর পণ্ডিতদিগের বৃত্তি নির্ধারণ করেন না, ওরদপুত্রের ন্যায় তাহাদিগকে 
রক্ষা করিতে পারেন না। সেসময় কোনরূপে পোষ্যবর্থভরণ ও ধর্রক্ষা 
করিতে পারিলেই শান্ত্রব্যবসায়িগণ কৃতার্থ হইতেন। পোস্যবর্গভরণ ও 
ধন্ধান্ুষ্ঠানের জন্ত অর্থোপাজ্জন কর! তাহাদের আবশ্তক হইয়া! উঠিল। 
অর্থচিস্তা কিয়ৎপরিমাণে শাস্ত্রচিন্তার স্থান অধিকার করিল। নান! 
কারণে লোকের ধর্মননিষ্ঠাও অপেক্ষাকৃত অল্প হইয়৷ পড়িল। এসময়ে 
বিদ্ভার উন্নতির আশ! ছুরাশামাত্র। কিন্তু তখনও বিস্তাচর্চা একেবারে 
অন্তহিত হয় নাই। কারণ, তৎকালে ব্রাহ্মণদের ধর্শনিষ্ঠা কিয়ৎপরিমাণে 
* আলোড়িত হইলেও পরিলুপ্ত হয় নাই । 
শাস্্গ্রস্থনকল সংস্কতভাষায় রচিত। ব্যাকরণে বুৃৎপত্তি না জন্মিলে 
সংস্কৃতভাষায় প্রবেশাধিকার হয় না। সংস্কৃতভাষাধ্যামীদিগকে বাধ্য হুইয়। 








(১) সুলতান মামুদ ও নাদিরশাহ প্রভৃতি বাস্তবিক ভারতবর্ষের বহিঃশক্ত। 
ভাহার! রাজ্যবিস্তার-অভিপ্রায়ে ভারতবর্ষ আক্রধণ করেন নাই । ভারতের ধনসম্পত্তি 
লুষ্ঠন করাই তাহাদের ভারত-মাক্রমণের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। এব-কথায় বলিতে 
গেলে, ভাহারা রাজারূগে ভারতে উপস্থিত হন নাই, দগ্থারূপে উপস্থিত্ত হইয়া ছিলেদ। 
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ব্যাকরণ 'অধ্যয়ন করিতে হয়। সুতরাং সেবপ ছুঃসষয়েও ব্যাকরণের 
অধ্যয়ন বিুপ্ত হয় নাই। হিন্দুদিগের প্রায় সমস্ত নিত্যনৈমিত্তিক অনুষ্ঠান 
ধর্মশান্ত্রের অনুশাননে নিয়মিত । ধর্মশান্ত্র অধ্যয়ন ন1 করিলে ধর্মকর্ম 
বিধিব্যবস্থা জানিবার উপাক্সান্তর নাই। ধন্মশ/স্্াধ্যয়ন অপেক্ষাকৃত 
অল্লকাল ও অল্নায়াস সাধ্য। ধন্মশান্ত্রব্যবলায়ীদিগেব ধর্শপন্দ্ধী় ব্যবস্থা" 
প্রদান ও ধর্মকর্মাদিতে যকিঞ্চিৎ অর্থাগমও ভইত। পক্ষান্তরে, দর্শন- 
শাস্ত্রের অধ্যয়ন দীর্ঘকালসাধ্য এবং সমাজে দাশনিকদিগের যথেষ্ট সমাদর 
থাঁকিলেও ধর্মশান্্রব্যবসায়ীদিগের ন্তায় তাহাদের নিত্য প্রযোজন হইত 
না। ক্রমে দর্শনশান্ত্রের অধ্যয়ন বিরল হইতে বিবলতর হইতে আরন্ত 
হইল। তখনও মধ্যে মধ্যে প্রবীণ প্রবীণ দার্শনিক ও অন্তান্ত পণ্ডিতের 
আবির্ভাব দেখা যায় বটে, কিন্তু তাহা বিকারগ্রস্ত অচেতন বোগীব ক্ষণিঞ 
চেতনাসমাগমের ন্যায় অচিরস্থায়ী-__পূর্ব প্রতিভার শেষ বিকাশমাত্র ৷ 
অপ্রাসক্ষিক হইলেও এস্থলে সম্রাট আকবরেব নাম উল্লেখ না করিলে 
অসঙ্গত হয়। মহাত্মা আকবর কতকগুলি অসাধারণ সদ্‌গুণ লইয়! 
ভূমগুলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাহার জন্মকালে সভাসদ্‌দিগের নিকট 
কম্ত,রী বিতরণ করিবার সময়ে হোমাউনের আশংসা সম্পূর্ণপে ফলবতী 
হইয়াছিল। আকৰর অসাধারণ প্রতিভাবলে রাজ্যশাসনের সুব্যবস্থা 
করিয়াছিলেন। তিনি জাতিনিধিশেষে তুল্যবপে সমস্ত প্রজীম গুপীর রক্ষণা- 
বেক্ষণ করিতেন। সংস্কৃতশান্ত্রে তাহার যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। কথিত আছে 
যে, আকবরের যত্ধে কতিপয় মুসলমান ব্রাহ্মণবেশ ধারণপুব্বক ব্রাহ্মণগুকণ 
নিকট সংস্কৃতশান্ত্র শিক্ষা করিয়াছিলেন । অনেকে অনুমান করেন যে, 
“অল্লোপনিষৎ' তাহার সময়ে রূপে শিক্ষিত মুসলমান দ্বারা রচিত হয়।, 
অল্লোপনিষৎ কিন্তু অথর্ববেদের সৌভাগ্যকাণ্ডের একখানি উপনিষৎ। 
তাহার অর্থ অন্তবপ | নে যাহা হউক, আকবরের সন্তোধার্থ তাহার 
অন্যতম সভাসদ্‌ বিহারী কৃষ্ণদাস পপারসীক প্রকাশ” নামে অদ্ভূত গ্রন্থ রচন! 
করেন"। “তাজিকনামক প্রখ্যাত অদৃষ্টপুব্ব জ্যে।তিযগ্রস্থও সম্ভবত তাহার 
বা তাহার উত্তরাধিকারীদের উৎসাহেই রচিত হুইয়া থাকিবে (১)। 
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(১) পাবদীকপ্রকাশ একখানি অভিধান । হহাতে নংস্বতভামায কতকগুলি 
চ্ব 


১৩ প্রথম লেক্চর। 


আকবর সংস্কৃতশস্রব্যবসায়ীপ্িগকে সম্মানিত এবং উপাধিষ্বার! ভূষিত 
করিতেন (১)। তিনি রাজ্যশাননের যে স্থশূঙ্খল! স্থাপন করিয়া যান, 
তাহা তাহার হ্বর্নারোহণের পরেও অনেককাল দেশে শান্তিরক্ষা করিতে 
সমর্থ হইয়াছিল। আকবরের রাজনীতির স্ভায় তাহার সংস্কৃতানুরাগ ও 
তাহার সহিত অস্তহিত হয় নাই, তাহার উত্তরাধিকারীদের মধ্যেও অনুবৃত্ত 
ছিল। জাহাঙ্গীরের সময়ে কতিপয় উৎকৃষ্ট সংস্কৃতগ্রস্থ রচিত হয়। 
শাজেহানের প্রসাদলাভের জন্য বেদাক্গ রায় 'পারসী প্রকাশ'-নামক 
জ্যোতিশ্র্থ রচনা করেন (২)। এখনপর্য্যস্তও গুজরাট-অঞ্চলের মুসল- 
মানগণ সংস্কৃত অধ্যয়ন করিয়া থাকেন। 


পারসীশব্দের অর্থ সঙ্কলিত হইয়াছে। “তাজিক' সংস্কৃত ও পাবসীক শব্দে সংযোগে 
রচিত একথানি জ্যোতির্রন্থ। এই অদ্ভুত গ্রস্থত্বয়েব রচনাপ্রণালী প্রদর্শনের জন্য এক- 
একটি স্লোক উদ্ধৃত করা যাইতেছে-- 
“মাহশ্চন্দ্রে চ মাসে চ গুরো ক্রন্ধিণি মুশতরী। 
সিদ্ধান্তে পেষণে হলো মেহর্‌ ম্তাৎ করণার্কয়োঃ॥-_( পারসীকপ্রকাশ )। 
বদা আপতাপো তবেদুষমুনস্থোইধবা চন্ত্রপুজো! গলিম্বকযুক্তঃ | 
যদ মুশ্তবী মালখানাগতঃ স্তান্তবেডুমিপালোহথব বাদশাহ ॥ (তাজিক )। 
প্রথম শ্লেকের ব্যাথা। অনাবশ্থাক | স্বিতীয় শ্নোকটির তাৎপর্যা লিখিত হইতেছে ।-- 
যাহার জন্মকালে আপতাপ অর্থাৎ হুর্যয দুহ্মুনস্থ অর্থাৎ শক্রগৃহস্থিত, অথব। তন্রপুত্র 
অর্থাৎ বুধ গলিম্বসবযুক্ত অথাৎ পাপগ্রহযুক্ত, মুশ্তবী অর্থাৎ বৃহস্পতি মালখানাগত 
অর্থাৎ ধনগৃহগত হয়, দেই ব্যক্তি তৃমিপাল অর্থাৎ রাজা, অথবা বাদশাহা অর্থাৎ 
সম্গাট হয়। 
(১) কাদস্বরীর টাকাকার ভানুচন্ত্র এ গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে লিখিয়াছেন যে, 
শ্রীবাচকঃ সম্প্রতি ভানুচন্ত্রঃ অকব্বরগ্ম্াপতিদত্মমানঃ।' 
খ গ্স্থের পুষ্পিকায় লিখিত আছে-পাতিশাহ-গ্রীঅকববয়প্রদাপিতোপাধ্যায়পদ- 
ধারক * * * ইত্যাদি । 
ভানুচন্ত্রের শিষ্য সিদ্ধচন্্র কাদন্বরীর উত্তরভাগের টাক! করেন। তিনি পুষ্পিকায় 
এই্রূপে নিজের পরিচয় দিয়াছেন-_ 


'ঞীঅকববর প্রত্তযুস্্াহমাপরাভিধানমহোপাধ্যার' ইত্যাদি। 
(২) পারনীপ্রকাশের প্রথম প্লোক এই-- 
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কালক্রমে অপেক্ষাকৃত অনুপযুক্ত রাজগণ সিংহাসনার় হইলেন। 
রাজ্যশাসনবিষয়ে তাঁহাদের অসাধারণ ক্ষমতাও ছিল না, বলবতী ইচ্ছাও 
ছিল না। অল্পে অল্পে তাহারা বিলাসের বশবর্তী হইয়া উঠিলেন। রাজার 
দৃষ্টি না থাকায় রক্ষাধিকৃত অমাত্যবর্গ যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে আরম্ত 
করিলেন। শাস্তির স্থানে অশান্তির সিংহাসন প্রতিঠিত হইল। প্রজাদের 
নানারূপ ছুঃখকষ্টের পরিসীম! রহিল না। অত্যন্ত গরম হইলেই জল হয়। 
“বিধাতার মঙ্গলময় ইচ্ছায় ভারতের শাসনদওড ইংরাজের হস্তে স্তত্ত হইল। 
রাজবিপ্লবের প্রথমাংশে যে-সকল অন্ুবিধা অনিবার্ধ্য, ইংরাজরাজের 
রাজ্যাধিকারের প্রথমাংশেও তাহ! অল্পবিস্তর হইয়াছিল। 

ইংরাজের সুশাসনে খন দেশমধ্যে শাস্তি বিরাজমানা। ইংরাজী- 
বিষ্ার প্রভাবে দেশে যুগাস্তর উপস্থিত হইয়াছে। ইংরাজ নিজে বিদ্বান, 
সুতরাং বিদ্যান্ুরাগী। এতদেশীয় আধ্যগণ পরলোক প্রধান ছিলেন। 
তাহারা পরলোক লইয়াই সর্বদা ব্যস্ত থাকিতেন। ইহছলোকের জন্ত 
বড়-একটা ভাবিতেন না। ভূমণ্ডলে যে-কয়েকট৷ দিন থাকিতে হুইবে, 
তাহ! কোনো-একরূপে কাটিয়! গেলেই তাহারা যথেষ্ট মনে করিতেন (১)। 
তাহাদের দর্শন অধ্যাত্মবিদ্ভাবিশেষ, ইহা পূর্বেই বলিয়াছি। ইউরোপীয় 
মনীধিগণের রুচি অন্তরূপ। তীহারা ইহলোকের সমুন্নতির জন্য যত 
পরিশ্রম ও যত্ব করিয়াছেন এবং করিতেছেন, অধ্যাতঝ্বিষয়ে তত যত্ব 
কর! আবশ্তক মনে করেন না। ইউরোপীয় অধিকাংশ দর্শন ব1! বিজ্ঞান 
ইহলোকের বিষয় লইয়! প্রণীত, সুতরাং ভৌতিক। অনেক দেশীয় 
বিদ্ভার্থিগণ ইউরোপীয় দর্শনাদি অধ্যয়ন করিয়াই পরিতৃপ্ত হইতেন, 


দেশীয় দর্শনাদির প্রতি দৃক্পাতও করিতেন না। অধিকন্ত দেশীয় শাস্ত্রে, 


“নত্বা শ্রীভূবনেহ্বরীং হরিহরো লন্বোদরাদীন্‌ দ্বিজান 
জ্ীমচ্ছাহজহা'নরেন্ত্রপরমপ্রীতিপ্রসাদাপুয়ে। 
কৃত্ব। সংস্কতপারসীকরচনাভেদপ্রদং কোতুকং 
ঢু জ্যোতিঃশাস্ত্রপদোপযোগি দরলং বেদাঙ্গরায়ঃ সুধী: ॥” 
(১) কখিত আছে, মনুষ্যের পরমায়ু অল্প। ভূমণলে অল্পদিন ধাকিতে হয়। এই 
বিবেচনায় লেনমশমুনি নিজের বাসের জন্য পর্ণকুটার-নির্ঘাণও আবশ্যক খিষেচনা 
করেন নাই। আর্ধ্যগণ ইহলোকে এমনই আস্থাবান্‌। 


চর 
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কোন সত্য বা চিন্তরিতব্য বিবয় আছে, তাহারা! ইহা মনে কবিতেও 
পারিতেন না। ধাহার! দেশীয় শান্ত্রনিচয় না জানিয়াই তৎসম্বন্ধে একটা! 
সিদ্ধান্ত কবিয়া বসেন এবং তদন্ুৰপ সংস্কার পোষণ করেন, তাহারাই 
যে ইংবাজীবিগ্ঘয় অনভিজ্ঞ দেশীয় শাস্ত্রব্যবসায়ীদিগকে '“কুসংস্কারাচ্ছন্ন? 
বলিয়া দ্বণা করেন, ইহা কৌতুকোদ্দীপক হইলেও ছুঃখের বিষয়, সম্তবেহ 
নাউ। 
এখন অআ্োত অন্যদিকে ফিরিতেছে। ইংরাজীবিদ্তাধ্যেতা ছাত্রগণ 
বুঝিতে পাবিয়াছেন বে, দেশীয়শান্ত্রে সত্য আছে,_-চিন্তরিতব্য বিষয় 
আছে। কাবণ, ইউবোপীয় অনেক মনীষী সংস্কৃতশাস্ত্-অধ্যয়নের জন্ 
তাহাদের অমূল্য সময় বায় করিতেছেন; সংস্কতশান্ত্র অধায়ন করিয়। 
অপরিদীম আনন্দ অন্ঠভব করিতেছেন ; সংস্কতশাস্ত্রে নূতন নূতন বিষয় 
অবলোকন কবিয়া বিস্মিত হইতেছেন; সংস্কৃতশান্ত্রের উৎকর্ষ বুঝাইয় 
দিবাব জন্য প্রবন্ধ প্রচার কবিতেছেন। রাঁজ। রাঁজকীয়ভাষার বিগ্ভালয়ে 
ংস্বৃতশিক্ষা। প্রবর্তিত করিয়াছেন, উচ্চ-সংস্কতশিক্ষার জন্য সংস্কতবিগ্ভালয় 
স্কাপন করিয়াছেন; বিলুপ্ুকল্প চতুষ্পাঠীর বক্ষার জন্য নানাবিধ সছুপায় 
অবলম্বন কবিতেছেন; টোলের ছাত্র ও অধ্যাপকদ্দিগকে বৃত্তি প্রদান 
করিতেছেন; উপাধিপরীক্ষার স্থষ্টি করিয়া কৃতবিগ্য ছাত্র ও অধ্যাপক- 
দিগকে পুবস্কত* কবিতেছেন; যোগ্যতর অধ্যাপকর্দিগকে উপাধিদ্বারা 
সম্মানিত করিতেছেন। যত্বেব সহিত হুস্তলিখিত সংস্কৃতপুস্তক রক্ষা 
ফবিতেছেন) হস্তলিখিত সংস্কৃতপুস্তকসকলের সুচী প্রস্তুতের জন্ত বিস্তর 
অর্থবায় করিতেছেন; আশিয়াটিক সোসাইটাকে সাহাষ্য করিয়া এবং 
অন্য উপাষে সংস্কৃতপুস্তকাবলী মুদ্রিত ও প্রচারিত করিতেছেন । 
এখন সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন যে, সংস্কৃতশান্ত্র অস্তঃসারশৃন্ঠ 
নহে। উহাতে গভীর সত্যসকল নিহিত রহিয়াছে! উহাতে জানিবাঁর ও 
ভাবিবার বিষন্ধ অনেক আছে। কেন না, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির যাহা আচরণ 
কবেন, অপর ব্যক্তিরীও ভাহাই করিয়া থাকেন (১)। এইজন্য, ণইংরাঁজী- 
বিগ্ভায় যাহারা পাবদাশ৩1 লাভ করিয়াছেন বলিলে নিতান্ত অতুযুক্তি হয় 





(১) 'িধযদাডবতি “এষ্ঠ্ত ওদেবেতরে। জনঃ1+--( ভগবদগীতা। ৩। ২১)। 
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না, সংস্কৃতবিদ্যা-শিক্ষার জন্য--সংস্কতদর্শনের আলোচনার জন্য, তাহাদের 
প্রচুর আগ্রহ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে । এ কথা প্রমাণ করিবার জন্ত 
অধিক দূরে যাইতে হুইবে না । উদদারহৃদয় বাবু শ্রীগোপাল বস্থ-মল্লিকের 
ফেলোখিপের প্রবর্তনা এবং দেশীয়শাস্ত্রের অন্শীলনার্থ শিক্ষিতমণ্ডলীর 
স্পস্তিত সমাগমই তাহার যথেষ্ট প্রমাণ । দেশীয় বা জাতীয় বিদ্যার অন্ধু- 
শীলন করা সকলেরই কর্তব্য। জাতীয়বিগ্ভার অন্ুশীলন-__-জাতীয়শান্ত্রে 
আলোচনা ভিন্ন কোন জাতিই সমুন্নত হইতে পারেন ন!। অন্তান্ত 
সভ্যদেশের প্রতি দৃষ্টি করিলে ইহার প্রচুর প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এ 
বিষয়ে মুসলমানভ্রাতাদের আচরণ প্রশংসনীয় । তাহার! জাতীয়বিদ্যার 
অনুশীলন ন1 করিয়া! কেবল রাজকীয়বিগ্যার অনুশীলনে পরিতৃপ্ত হন ন1। 

সৌভাগ্যক্রমে আমরা এমন রাজ! পাইয়াছি, যিনি প্রত্যক্ষ বা 
পরোক্ষ ভাবে আমাদের শাস্ত্রালোচনার জন্য আমাদিগকে উৎসাহিত 
কারতেছেন। অপক্ষপাতী ইউরোপীয় পগ্িতবর্গের আগ্রহে দেশীয় 
দ্রণনাদিশান্ত্রের প্রতি অনুরাগ অন্কুরিত ও রাজার অনুগ্রহে পল্লবিত 
হইয়াছে। অধ্যবসায়-অবলম্বনে কৃতবিগ্ভমগ্লী উহ্‌! পু্পফলে শোভিত 
করিবেন, এপ আশ! করিলে অসঙ্গত হইবে না। রাঁজবিদ্ভায় কৃতবিদ্য 
দেশীয় মনীষিগণ যখন দেশীয় দশনাদির সুক্ষ হইতে সুক্মতম বিষয়সকলের 
অনুশীলন ও পর্যালোচনা করিবেন এবং পদে-পন্ধে শান্ত্রকারদিগের 
অপারদীম ক্ষমতা ও কৌশল অবলোকন করিয়া তাহ।দের প্রতি অকৃত্রিম 
তক্তিরসে পরিপ্লত হইবেন, তখন এদেশে বিগ্াবিষয়ে যুগান্তরের প্রাছূর্ভাব 
হইবে। কৃতবিদ্যগণ শান্ত্রত্ব অবগত হইবার জন্ত ইউরোপীয় পণ্ডিত- 
দ্িগের অনুবাদের প্রতি নির্ভর করিবেন না, ম্বয়ং শাস্ত্র পর্যযালোচন। 
করিয়া শান্ত্রত্ব অবগত হইবেন, ইহা কল্পনা করিতেও কত মধুর । যখন 
সত্যসত্যই উহা! কার্যে পরিণত হইবে, তখনকার মাধুর্য বুঝাইয়৷ দিবার 
উপায় নাই/--সে শুভদিনের তুলনা নাই। আশা করা অনুচিত নহে যে, 
অনতিবিলঞ্ধে সেই শুভদ্িন সমাগত হইবে । শুভক্ষণে কৃতবিগ্ভদিগের 
শুভবুদ্ধি হ্ইয়াছে। ইহা কাধ্যে পরিণত হইলে, দেশের উপকার ত 
হুইবেই, ক্রষবিগ্তগণও অল্প লাভবান্‌ হইবেন না। দেশীয় বস্ত বিদেশীয়- 
ভাষায় প্রচারিত না হইলে তাহারা তাহা জানিতে পারেন না, নিজেদের 
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বস্ত্র নিজেরা চিনিতে পারেন না, নিজেরা সমাদর করিতে জানেন না, পরের 
পরিচয়ে ও পরের সমাদর দেখিয়া চিনিবেন ও সমাদর করিতে শিখিবেন, 
ইহা! ক্কৃতবিস্তদ্গের পক্ষে প্রশংসার কথ! নছে। এরপ দৃষ্টাস্তও একাস্ত 
বিরল নহে যে, ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগের আবিষ্কৃত বলিয়! যাহা গ্রহণ কর! 
হয়, শাস্ত্র পর্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়! যায় যে, তাহা এ 
বহুকালপূর্কে সমুস্ভাবিত হইয়াছিল। পৃথিবীর গতি, গোলত্ব ও নিরাধারত্ব 
প্রভৃতি শতশত বিষয় ইহার দৃষ্টান্ত্বরূপে নির্দিষ্ট হইতে পারে । সে যাহা ' 
হুউক, এখন সাধারণ্যে দেশীয়বিস্তাপ্রচায়ের সময় নিকটবর্ভা হইয়াছে। 
যাহারা এই উপাদেয় বিষয়ের প্রবর্তক ও সাহায্যকারী, ইতিহাসে 
স্বর্ণাক্ষরে তাহাদের নাম লিখিত হউক । পর্বমঙ্গলা তাহাদের মঙ্্ল করুন । 

ধাহারা দর্শনশাস্ত্রেরে অনুশীলনে সমুৎসুক, দর্শনশান্ত্র নীরস ও 
কঠিন,__-এই প্রবাদবাক্য শুনিয়। তাহারা যেন মন্দোৎসাহ না হন, ইহাই 
প্রার্থনীয়। অধিকাংশ প্রবাদবাক্য অপেক্ষাকৃত অজ্ঞলোকের প্রবন্তিত। 
প্রবাদবাক্য শুনিলেই তাহা অটল সত্য বলিয়৷ বিশ্বান করা অসঙ্গত। 
আবার প্রবাদবাক্যগুলি কেবলই অলীক,--উহার মুলে কোনও সত্য নাই, 
সহসা এরূপ সিদ্ধান্ত করাও অনুচিত। স্থিরচিত্তে প্রবাদবাক্যের তথ্য 
পর্যযালোচনা করিয়। তাহাতে আস্থা বা অনাস্থ। স্থাপন কর! কর্তব্য। 
উল্লিখিত প্রবাদবাক্যে ছুইটি অংশ আছে «--১ম, দর্শনশাস্ত্র নীরস ; ২য়, 
দর্শনশান্্র কঠিন। এই অংশহ্বয় পৃথক্‌ পৃথক রূপে আলোচনা! করা 
যাইতেছে । 

যাহাতে রম আছে, তাহা সরল; যাহাতে রদ নাই তাহা নীরস। 
“র্শনশান্ত্র নীরস” এই প্রবাদাংশ দ্বার] প্রতীয়মান হইতেছে যে, প্রবাদ- 
রষ্টার দতে দর্শনশান্ত্রে কোনও রস নাই। কিন্তু রসের সত্তা বা অন্ধ! 
নির্ণয় করিতে হইলে, রূসের প্রকৃতির প্রতি লক্ষ্য কূরা! আবশ্যক । রসের 
প্রক্কতি জানিতে পারিলে, রসের সত্বা বা! অসত্তা সহজে নির্গত হইতে 
পাঁরে। আলঙ্কারিকদিগের মতে "অলৌকিক চমৎকার+-_রসের প্রণণ বা 
সার (১)। চমতকার-_একপ্রকাত আনন্দ বা বিশ্ময়। যাহার অপর নাম 


ঙ 





(১) 'লোকোতরচমৎকারপ্রণঃ কৈশ্চিৎ প্রমাতৃতিঃ। 
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“চিত্তবিস্তার, (১)। এতদ্বার। প্রতিপন্ন হইতেছে যে, যাহার অনুশীলন বা 
পর্যালোচনায় সুখান্ভব ঝ! বিশ্ময় জন্মে, তাহা 'নরস+ এবং যাহার অন্থ- 
শীলন বা পর্যযালোচনায় স্ুখাুভব বা বিদ্মন্ন হয় না, তাহ! 'নীরল” । 
এইথানেই দর্শনশান্্ নীরস+ এই প্রবাদাংশের মেরু ভাঙিয়! গেল। 
বাণ ধাহার! দর্শনশান্ত্রের অনুশীলন করেন, তাহারা যে তদ্ধার! নির্মল 
আনন্দ অন্ুতব করিয়া থাকেন, ইহার অপলাপ কর! অসম্ভব । দর্শনশান্ত্রের 
“অনুশীলনকারিগণই ইহার প্র্ষ্ট প্রমাণ । ধাহারা ইউরোপীর়শাস্ত্ে ক তবিদ্ত, 
তাহার! দেশীয়দর্শন না হউক, ইউরোপীয়দর্শন অবশ্তই অধ্যয়ন করিয়াছেন। 
আমার বিশ্বাস, ইউরোপীয়দর্শন অধ্যয়ন করিয়া তাহারা বিশেষ আনন্দ 
অনুভব করিয়াছেন। বিদ্বান্‌ বাক্তি বিষ্যারসাম্বাদন করিতে পারেন না, 
এ কথা অশ্রদ্ধেয়। সাহসপূর্বক বলিতে পারি যে, উপস্থিত শিক্ষিতমণ্ডলী 
আমার উক্তি সমর্থন করিবেন। সুহ্ৃদ্বিয়োগাদি করুণাদিরসের আলম্বন, 
সুতরাং উহা কেবলই ছুঃখময়, উহাতে সুখান্ুতব হয় না-এই আপত্তি 
খণ্ডনের জন্য আলঙ্কারিকের! বলিয়াছেন ঘে, করুণাদিরসেও যে পরমস্থখের 
আবির্ভাব হয়, সহৃদয়দিগের অনুভবই তাহার প্রমাণ (২)। 
সত্য বটে, দর্শনশান্ত্র অধায়ন করিয়াও কেহ কেহ সুধান্থভব করিতে 
পারেন না। কিন্ত রসময় কাব্যশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াও ত কেহ কেহ 
রসান্ুভব করিতে পারেন না। তা বলিয়া কি কাব্যশীন্ত্রকেও নীরন 
বলিতে হইবে? দর্শনশান্ত্র অধ্যয়ন করিয়াও সুখান্ভব না! করিবার 
কারণ-দর্শনশাস্ত্রের নীরসতা নহে। ধাহারা স্থখান্ুভব করিতে পারেন 
না, তাহার! বুদ্ধিদৌর্ধল্যবশত দর্শনশাস্ত্রে গ্রবেশাধিকারলাতে বঞ্চিত, 
অথবা তাহাদের রসবিষয়িণী বাসনা নাই। রূসবিষয্িণী বাসন! ন! থাকিলে * 





স্বাফারবদভিন্নত্বেদায়মান্থাদ্যতে রসঃ ॥ 

* রসে মারস্চমথকারঃ সর্বস্রাপ্যনুত্য়তে ।' (যাহিত্যাদর্পণ) তৃতীয় পরিচ্ছেদ () 
(২) 'খবিশেষপর্ধ্যবাসিতচমৎকারং প্রত্যপি” ইত্যাদি। (শবশক্তিপ্রকাশিক। )। 
'মৎকারশ্চত্ববিস্তাররূগে। বিশ্ম্নাপরপর্ধ্যায়ঃ ।'( সাহিত্যদর্গণ। তৃতীয় পরিচ্ছেদ )। 
(২) 'করুপাদাবপি রসে জায়তে বৎ পরং হুথষ্‌। 
সচেতলামনুভবঃ প্রমাগং তন্ধ কেবলম্‌।' (সাহিত্যদর্পণ। তৃতীয় পরিচ্ছেদ )। 
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রসের আস্বাদন বা! অন্ুতব হয় না (১)। কাব্য করিবার জন্য যেমন 

বীজভূৃত-শক্তি বা সংস্কারবিশেষ অপেক্ষণীয়, কাব্য বুঝিবার জন্যও সেইরূপ 
বী্জভূত শক্তি বা সংস্কারবিশেষের অপেক্ষা আছে। যথাক্রমে উক্ত শক্তি- 

ঘয়ের নাম__কর্তৃত্বশক্তি ও বোছ্্‌ত্বশক্তি। ধাহার বোদৃত্বশক্তি নাই, তাহার 
নিকট উংক্কষ্ট কাব্যও উপহাসাম্পদ হইয়| থাকে (২)। ইহাও আলঙ্কারিক- 

দিগেরই সিদ্ধান্ত। কাব্যবিষয়ে আলঙ্কারিকের! বে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, 

দর্শনশান্্সত্বন্ধেও সে সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণরূপেই প্রধুক্ত হইতে পারে। অতএব 
স্থির হইতেছে যে, দশনশাস্ত্রের রসাম্বাদনে অসমর্থ ব্যক্তিই উক্ত 

প্রবাদাংশের র্টা । 

এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, দর্শনশাস্ত্রে বদি রস আছে, তবে এ রস 

কি-নামে অভিহিত হইবে? এতহুত্তরে বক্তব্য এই যে, উহা! “অ্ভূতরদ? 

বলিয়া অভিহিত হইতে পারে। বিস্ময় বা চমৎকার যে-রসের স্থায়িভাব, 

তাহার নাম 'অভূত-রস? (৩)। স্বপক্ষস্কাপন ও পরপক্ষ প্রতিষেধ উপলক্ষে 
দর্শনকারগণ যেন্ূপ অলৌকিক কৌশল ও অদ্ভুত পাণ্ডিত্য প্রদর্শন 

করিয়াছেন, তাহা পর্যালোচনা করিলে অত্যন্ত বিস্মিত বা চমতকৃত 

হুইতে হয়। কোন আলঙ্কারিকের মতে রসমাত্রই “অদ্ভূত” (৪ )। শৃঙ্গার, 

বীর, হান্ত প্রভৃতি অভভুতরসেরই অবান্তর প্রভেদ। দর্শনশান্্সন্বন্ধে যাহা 
বল! হইল, অন্তান্তশাস্ত্রস্বন্ধেও তাহা বল! যাইতে পারে। সমস্ত শাস্ত্রে 

অসাধারণ কৌশল ও পাত্ডিত্য প্রদর্শিত হইয়াছে । তাহার পর্যালোচনা 
করিলেও অল্লাধিক চমৎকারের বা! বিন্ময়ের আবির্ভাব হুইয়! থাকে। 

স্থৃতরাং সমস্ত শান্ত্রেই অল্লাধিক-পরিমাণে অদ্ভুতরস বিদ্যমান রহিয়াছে। 








(১) নি বিদাতে তদাস্বাদো বিনা রত্যাদিবাসনাম্।, (সাহিতাদর্পণ। তৃতীয় 
পরিচ্ছেদ )। এ 
(২) "শক্তি: কবিত্ববীর্জবপঃ সংস্কারবিশেষঃ | যাঁং বিনা কবিত্বং ন প্রসরেৎ প্রন্থতং 
বা৷ উপহ্সনীয়ং স্যাৎ।' (কাব্যপ্রকাশ )। 5 
(৩) 'অভ্ভূতে। বিশ্বয়স্থায়িতাবে! গর্ধর্বদৈবত:। (সাহিত্যদর্পণ। তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।) 
(৪) রিনে সারশ্চমৎকারঃ সব্বত্রাপ্যনুভূয়তে। 
তচ্চমৎকাঁরসারত্বে সব্বত্রাপাড়ুতো। রসঃ। 
তন্মাদডভূতমেবাহু কৃতী নারায়ণ রসম্‌1' (সাহিত্যদর্পণ | তৃতীয় পরিচ্ছেদ ) 
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শৃঙ্গার, হান্ত প্রভৃতি মনোমত কয়েকটি রস যেখানে নাই, তাহাই যদি 
'নীরস বলিয়া পরিত্যক্ত হয়, তবে ততদ্রসপগ্রধান কয়েকখানি কাব্য 
ভিন্ন কোন গ্রন্থই অধ্যেতব্যশ্রেণীতে স্থান পাইতে পারে না। 
দর্শনশান্ত্র কঠিন, ইহা! গ্রবাধের দ্বিতীয় অংশ । এ অংশে সত্য আছে। 
দর্শলশাস্ত্রের কাঠিন্ত ছুই কারণে হইয়াছে )_-ভাষ! ও প্রতিপাস্ত বিষয়। 
অশ্রতপূর্বব অনন্স্থলভ কতকগুলি পারিভাষিকশব দর্শনশান্ত্রের ভাষা- 
গত কাঠিস্ত সম্পাদন করিয়াছে। দর্শনশান্তরের প্রতিগাস্থ-বিষয়সকল 
হুন্স হইতে সুক্মতর। স্থতরাং উহ্থাতে বিষয়গত কাঠিন্তও যথেষ্ট আছে। 
কেবল দর্শনশান্্ই কঠিন নছে। সকল শাস্ত্রেই অন্নাধিক পরিমাণে 
অশ্রতপূর্ব অনন্যসাধারণ পারিভাষিক শব ও প্রতিপান্ভ বিষয়ের সুম্ষতা 
আছে। অতএব সকল শান্ত্রই অল্পবিস্তর কঠিন। কিন্তু শান্তকারগণ 
যেরূপ কৌশল ও বিবেচনা! পূর্বক বিষয়সকলের সন্নিবেশ করিয়াছেন, 
তাহাতে কাঠিন্ত অনেকাংশে নিরাক্কৃত হুইয়াছে। তত্বারা সোপানা- 
রোহণের ম্যায় অপেক্ষারুত অল্লায়াসে শানে প্রবিষ্ট হইতে পারা যায়। 
“বিষয়সন্লিবেশের কৌশলেও দর্শনশান্ত্রের কাঠিস্য কিছুমাত্র নিরা- 
কৃত হয় নাই»-াতর্কের অনুরোধে ইহা স্বীকার করিয়া লইলেও, 
দর্শনশান্ত্রের অন্থুণীলনবিষয়ে সমুত্হ্ুক ন্থধীগণের উৎসাহ মন্দীভৃত হই- 
বার 'কোনও হেতু দেখা যায় না। কারণ কাঠিন্তের চরম ফল-_ 
পরিশ্রমের আধিক্য। যে বিষয় যত কঠিন, তাহা! আয্বত্ব স্করিতে 
তদন্থুূপ পরিশ্রম করিতে হয়। কিন্তু পরিশ্রম ভিন্ন জগতে কোনও 
কার্য সম্পন্ন হয় না। অথচ পরিশ্রম করিতে হইবে বলিয়! কেহই 
কর্তব্য কার্ধ্য হইতে বিরত হন না। খলপগ্রকৃতি লোকেই পরিশ্রমকে 
তয় করিয়া থাকে। জনৈক গ্রস্থকার অলসের একটি উক্তি উদ্তৃত 
করিয়াছেন। তাহার তাৎপর্য্য এই যে, অধ্যয়ন ছুঃখের হেতু, কে 
এই ছু'খকর অধ্যয়ন করিতে মমর্থ হয়? (১)। ক্কৃতবিস্তগণ এই উক্তি 
শুনিয়া হান্তমংবরণ করিতে পারিবেন না। আশা করা অন্তায় নহে 





চি 
(১) 'অলসৈ। বদতি দু'খগেতুরে তদধায়নং, কো ছেতদধোতুং শ্গঃ 1" 
(ফাতন্গন্জিকা )। 


ঞ 
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যে, ঘোরতর নংগ্রাম দর্শন করিলে অঞ্জুন যেমন আনন্দিত হইতেন (১), 
দর্শনশান্ত্রের অনুশীলন করিতে হইলে অধিক পরিশ্রম করিতে হয় বলিয়! 
স্ুধীগণ তেমনি দ্বিগুণ উৎদাহান্বিত হইবেন । নিকধপ্রন্তর দ্বারা যেমন 
স্বর্ণের উৎকর্ষাপকর্ষ নির্ণীত হয়, পরিশ্রমদ্ধার সেইরূপ বিষয়ের উৎ- 
কর্ষাপকর্ষ নিণীত হইতে পারে। যে-বিষয়-নম্পাদনে যে-পরিমাণ পরিশ্রম 
আবস্তক হয়, সেই বিষয়ও সেই পরিমাণে উৎকৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত হওয়া 
দঙ্গত। অনায়াসমম্পান্ভ বিষয়ের উৎকর্ষ কদাচিৎ পরিলক্ষিত হইলেও 
দাধারণতঃ পরিশ্রমান্দারেই বিষয়ের গুরুত্ব বিবেচিত হইয়া থাকে। 
লোকে ইহার প্রচুর দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়। যায় । ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, 
এই চতুর্বিধ পুরুষার্থের মধ্যে ধর্ম ও মোক্ষের উত্তরোত্তর উৎকর্ষও ইহার 
টত্তম দৃষ্টান্ত। ধর্ম বহুল-আয়াস-সাধ্য বটে, কিন্তু মোক্ষ বহুলতম-আয়াঁস- 
নাধ্য-_অনেক-জন্মপরম্পরা-আয়ামলভ্য । অথচ মোক্ষ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট 
বা মোক্ষতুল্য বন্তস্তর নাই। 

অভিনিবেশপুর্বক বিবেচনা করিলে দৃষ্ট হইবে যে, মনুষ্য শ্বভাবতঃ 
পরিশ্রমশীল। পরিশ্রম কর! মন্ুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ। কারণ, সাংখ্যাচী্ধ্যদের 
মতে--মন্ুষ্য রজোবিশাল অর্থাৎ রজঃপ্রধান (২)। রজোগুণ চল? 
অর্থাৎ ক্রিয়াশীল (৩)। ক্ৃতরাং রজঃপ্রধান মনুষ্যের পক্ষে ক্রিয়। অর্থাৎ 
কোন-না-কেোনি একটি কার্যের অনুষ্ঠান ম্বাভাবিক। শিশুদিগের 
নিনিষ্লিত্ব হস্তপদাদিসঞ্চালন ; বালকর্দিগের বস্তনকলের ধারণ, বিক্ষেপণ, 
বিনাশন ও অপরাপর নিষ্কারণ অনুষ্ঠান); যুবা, প্রৌঢ় ও বুদ্ধদিগের 
হস্তপদ্বাদির টাপল্য ও অন্তান্ বৃথাচেষ্টা এই কারণেই সমু্ভূত হইয়া থাকে। 
কেন না, প্রাক্কৃতিক নিয়ম ভিন্ন স্বভাবের অন্তথাকরণ সাধ্যাতীত। সহত্র 
মহম্র শিল্পী ইকমত্যে যুগনহম চেষ্টা করিলেও সলিলের শীতলতা, দহনের 
উষ্ণতা, 'তপনের প্রকাশকতা, পবনের মনোহর স্গর্শের অন্যথা করিতে 
পারে না। এইজন্তই স্ুযুপ্তিকালেও শ্বাসগ্রশ্থাস এবং হস্তপদাদিসঞ্চালনের 





(১) অতীব সমরং দৃষট হর্ষো যন্তোপজায়তে॥ (মহাভারজ)। 
(২) 'মধো রজোবিশালঃ:” (সাঙ্থ্যকাঁরিক1)। 
(৩) 'উপষ্টন্ভকং চলঞ্চ রজঃ।" (সাথ্কাঁরিক1)। 


উপক্রমণিকা। ১৯ 


অনুবৃতি দেখিতে পাওয়া যায়। শ্বভাবের অন্তথ! হইতে পারে না৷ বলিয়াই 
তগবান্‌ বলিয়াছেন, 
নিহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্মকৃৎ। 
কার্ধাতে হবশঃ কর্ম সর্বঃ গ্রকৃতিজৈপ্ৈঃ॥” (১) 
-কেহ কখনও ক্ষণকালও কর্ম না করিয়া থাকিতে পারে ন1। প্রকৃতির 
গুদকল প্রাণিদিগকে কর্ম করিতে নিযুক্ত করে। তাহারা অস্বাধীনভাবে 
“কর্ম করিতে বাধা হয়। ইচ্ছায় হউক বা অনিচ্ছায় হউক, মনুষ্য যখন 
ই কর্থবা পরিশ্রম না করিয়া থাকিতে পারে না, তখন সেই পরিশ্রম উৎকৃষ্ট 
বিষয়ে প্রযুক্ত হওয়াই প্রার্থনীয়। 
কর্ম বা পরিশ্রম মনুষ্মের স্বভাবসিদ্ধ+_ এই সিদ্ধান্তে কিছু কিছু 
আপত্তি উপস্থিত হইতে পারে। তাহা ক্রমশঃ প্রদর্শিত ও মীমাংসিত 
হইতেছে । প্রথমতঃ, নিদিধ্যাসন বা! সমাধি, শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে। সমাধি- 
কালে যোগীদিগের কর্ম পরিলক্ষিত হয় না। আপনগ্বার! শরীর নিশ্চল 
থাকে। কুস্তকদ্ধার! গ্রাণবায়ুর ক্রিয়াপর্য্যস্ত নিয়মিত হয়। স্থৃতরাং কর্ম 
মনুষ্যের স্বাভাবিক হইলে সমাধি হইতে পারে না, সমাধি হইলে কর্মের 
স্বাভাবিকত্ব-দিদ্ধান্ত ভঙ্গ হয়। এইরূপ উতয়পক্ষে যে দোষ হয়, তাহাকে 
দার্শনিকের! “উভঘতঃপাশা! জু বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন (২)। যে 
রজ্জুর উতয়প্রান্তে বন্ধনযন্ত্র থাকে, তাহাকে “উতভয়তঃপাঁশা বজ্জু বলে। 
উভয়তঃপাশা রজ্ইুর কোনদ্িকেই যাইবার উপায় নাই। কারণ, যে 
দিকেই যাওয়া যাউক না কেন, বন্ধন হইতে রক্ষা পাওয়া অসম্ভব । 
উল্লিখিতশ্রেণীর দোষও এইরূপ। যে পক্ষই অবলম্বন কর! যাউক না 
কেন, দোষের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার উপায় নাই। 
এই আপত্তির উত্তরে বক্তব্য এই যে, সাধারণতঃ শ্বভাবের অন্তথা ' 
করা সাধ্যাতীত হইলেও, প্রযত্বদ্বার৷ কিয়ংকালের জন্য কোন কোন 
স্বাভাবিক ধর্মের প্রতিরোধ বা বিরুদ্ধধর্মের সমাবেশ করিতে পারা যায়। 
যেমন, অগ্নির দ্রাহিকা শক্তি ম্বভাবসিদ্ধ; কিন্তু একজাতীয় মণি আছে, 


(১) তত্ববালীতা। ৩। ৫। 
(২) ইউরোপীয় দার্শনিকেরা ইহাকে ডাইলেম। (01169) বলিয়া নির্দেশ করেন । 


২০ প্রথম লেক্চর। 


যাহ! নিকটে রাখিলে, তৎকালে অগ্নির দাহিক1 শক্তি প্রতিরদ্ধ হয় (১)। 
তখন দছনের সহিত দাহাবস্তর সংযোগ করিলেও উহ! দগ্ধ হয় না। 
জলের লীতলতা স্বতাবসিদ্ধ হইলেও অগ্নি বা আতপ সংযোগে তাহার 
সাময়িক-উষ্ণভা-সম্পাদন বা শীতলতার প্রতিরোধ হইয়! থাকে। প্ররক্রিয়া- 
বিশেষ দ্বারা জলের ম্বাভাবিক ভ্রবত্ব কিয়ংকালের জন্য প্রতিরদ্ধ হইয়া 
করকা ও ভুষারেরও উৎপত্তি হয়। সেইরূপ কর্ম মন্ুষ্ের স্বভাবসিদ্ধ 
হইলেও যোগশাস্ত্রোক্ত উপায় দ্বার! সমাধিসময়ে তাহ! প্রতিরুদ্ধ কর 
যাইতে পারে । 

দ্বিতীয়তঃ, লৌকিক উপায় দ্বারা স্বভাবের অন্তথাকরণ সাধ্যাতীত 
হইলেও শাস্তীয় উপায়ের অসাধ্য কিছুই নাই। আমাদের ইন্্িয়সকল 
স্বভাবতঃ বিষয়প্রবণ অর্থাৎ বিষয়ের প্রতি ধাবমান হইলেও, আমাদের 
মন ম্বভাবতঃ চঞ্চল হইলেও, শান্ত্রোক্ত শমদমাদি ও জ্ঞান দ্বার ইন্দ্রিয়- 
সকলের বিষয়প্রবণতা ও মনের চাঞ্চল্য নিবারিত হইয়। থাকে । মনুষ্য 
স্বভাবতঃ গুরু ও স্কুল হইলেও, লঘিম! ও অণিমারূপ যোগবিভূতি দ্বার] 
এত লঘু ও এত সুক্ম হইতে পারে যে, চন্্ররশ্মি-অবলম্থনে চক্দ্রলোকে গমন 
ও শিলার মধ্যে অনুপ্রবেশ করিতে সক্ষম হয়। যোগশাস্ত্রোক্ত বিভূতি- 
সকলের প্রতি 'মবিশ্বাস করিবার কারণ নাই। কেন না, যোগসাধনা 
দ্বারা যে-কোন-একটি বিভূতি লাভ করিতে পারিলে, শাস্ত্রীয় সমস্ত বিষয়ে 
যোগীর দৃঢ়তর বিশ্বাস উৎপন্ন হইবে, এই অভিপ্রায়েই যোগশাস্ত্রে চিত্তের 
পরিকর্ম (২) ও বিভৃতিসকল উপদিষ্ট হইয়াছে (৩)। ইহার শতশত 


(১) ইহা কি এশ্বেস্টস্‌ (49৮9৪%০৪)? 
(২) 'মৈত্রীকরুণামুদিতোপেক্ষাণাং হুখছঃখপুণ্যাপুণ্যবিধয়াপাং ভাবনাতশ্চিততপ্রসাদনম্‌। 
এ (পাতঞ্জলনৃত্র | ১। ৩৩।) 
হুখসস্তোগাপন্ন সমস্ত প্রাণীতে মৈত্রী, ছুঃখিত সমস্ত শ্রাণীতে করুণা, পুণ্যশীলদিগের 
প্রতি মুদিতা এবং পাঁপনীলদিগের প্রতি উপেক্ষা ভাবনা করিবে। এই ভাবনাচতুষ্টয 

যোগশান্ত্রে চিত্তপরিকর্্ঘ বলিয়া অভিহিত। 
(৩ 'তম্মাচ্ছাস্ানুমানাচার্য্োপদেশোপোদ্ছলনার্ঘমেবাবন্তং ক শ্চিদ্ধিষয়ঃ প্রত্যঙ্ষীকর্তব্যঃ। 
তত্র তছ্পদিষ্টার্থৈকদেশপ্রত্যক্ষত্ে সতি সর্বাং হুহুক্মবিষয়মপ্যাপবর্গাৎ শ্রদ্ধীয়তে। 

এতদর্থমেবেদং চিতুপরিকর্থ নির্দিষ্তে।' (দযাগভাফা। *1 ৩৫1) 


ক ঃ 
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শাস্ত্রীয় দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু বাহুল্যভয়ে অধিক দৃষ্টান্ত 
প্রদর্শনে বিরত হইলাম। 
ভৃতীয়তঃ, কর্ম বা পরিশ্রম ছুইপ্রকার,বাহা ও আভ্যস্তরীণ। 
সমাধিকালে বাহাকর্দমা না থাকিলেও আভ্যন্তরীণ কর্ম থাকে। কুস্তক- 
দ্বার! প্রাণবায়ুর বহিঃসর্চার নিবারিত হয় বটে, কিন্তু আত্ন্তরীণ সঞ্চার 
িবারিত হয় না। আভ্ান্তরীণ-বায়ু-সঞ্চার না থাকিলে শরীর পৃতি- 
*গন্ধযুক্ত ও গলিত হুইতে পারে। শরীরধারণপ্রযত্বও সমাধিকালে বিলুপ্ত 
হয় না। শরীরধারণপ্রযত্ব না থাকিলে যোগীর শরীর পড়িয়া যাইতে 
পারে। প্রাণবায়ুর আভাত্তরীণ সঞ্চার থাকে বলিয়াই সমাধিকালে যোগী- 
দিগের পাঁদতল হইতে মস্তক পর্যন্ত পিপীলিকা সঞ্চরণের ন্যায় এক প্রকার 
স্পর্ণ অনুভূত হয়, এবং প্রাণবাযু ধমনীবিশেষে প্রতিহত হইয়া ঘণ্টাদি- 
ধ্বনির ন্তায় একরূপ ধ্বনি উৎপাদন করে, তাহাও যোগিগণ অন্তর 
করিয়া থাকেন। ইহা! যোগশাস্ত্রে বধিত আছে। 
সমাধিকালে ধ্যে়বস্তুর যথার্থ স্বরূপের যে পরিস্র্তি হইয়া থাকে, উহা 
জ্ঞান-_উহ! প্রত্যক্ষের পরাকাষ্ঠা, উহ! “ক্রিয়া? নহে। জ্ঞান কারণ ; 
'ক্রিয়া”__কাধ্য ॥ আত্মা মনের সহিত, মন ইন্রিয়ের সহিত ও ইন্দ্রিয় 
ব্ষয়ের সহিত সংযুক্ত হইলে আত্মাতে জ্ঞানের উৎপত্তি হয় (১)। "জ্ঞান? 
হইলে তদ্বিষয়ে ইচ্ছা হয়; "ইচ্ছা" কৃতি বা প্রয্ের অর্থাৎ প্রবৃত্তি বা 
নিবৃতির উৎপাদন করে; প্প্রযত্্ চেষ্টা বা কায়িকব্যাপারের জনক; 
ক্রিয়া! চেষ্টাজন্ত (২)। যে বিষয়ে আমাদের জ্ঞান উৎপন্ন হয়, সেই বিষয়ে 
আমাদের ইচ্ছা! হইয়৷ থাকে। অর্থাৎ জ্ঞাত বিষয়টি উপাদেয় বা উৎকৃষ্ট 
বলিয়া বিবেচিত হইলে, তাহার “উপাদান” বা! "সংগ্রহ করিবার ইচ্ছা, 
এবং জ্ঞাত বিষয়টি হেয় বা নিকৃষ্ট বলিয়া! বিবেচিত হইলে, তাহার “হান” 
বা বর্জন করিবার ইচ্ছা হইয়া থাকে । অজ্ঞাতবিষয়ে কখনও ইচ্ছা হইতে 
গারে না। “ইচ্ছা' তদনুরূপ প্রযত্ব উৎপাদন করে। প্রযজগ্ধারা চেষ্টা 


চি 





(১) আতা হুনসা সংঘুজাতে মন ইলরিয়েণ ইনরিয়ম্ধেন? (ভ্তায়ভাহা)। 
(২) 'জ্ঞানজন্ত। ভবেদিচ্ছ ইচ্ছাজন্! কৃতির্ভবেৎ। 
কুতিজন্ত। ভবেঙ্চেষ্া তঙ্জন্তা চ ক্রিক্বোচ্যতে ॥' (কাঁরিকা)। 
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জন্মে। চেষ্টা হইতে হান বা উপাদান সম্পন্ন হয়। সুতরাং জ্ঞান, ক্রিয়াব 
উৎপত্তির হেতু, উহা! ক্রিয়া নহে। 

যেরূপ বলা হইল, তাহাতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, “ক্রিয়া” প্রযত্রসাধ্য, 
জ্ঞান” প্রযত্ুসাধ্য নহে,_ প্রত্যুত ইচ্ছা! দ্বারা প্রযত্বের সাঁধন। 'প্রযত্ত'__ 
চেষ্টার! ক্রিয়ার সাধন। স্ুতরাং জ্ঞান” ও “মানসী ক্রিয়া” আলোক ও 
অন্ধকারের স্তায় অত্যন্ত ভিন্ন পদার্থ। কদাচিৎ কোন ক্রিয়া কোন 
জ্ঞানের “প্রযোজক অর্থাৎ পবোক্ষভাঁবে বা বাবহিতপে পরম্পরা-হেতু 
হইলেও, এ প্রয়োজকক্রিয়াও যে জ্ঞানজন্ ও জ্ঞান হইতে ভিন্ন, তাহাতে 
সন্দেহ নাই। প্রমাণদ্বার! প্রমেয়ের যথার্থ স্বরূপের অবগতির নাম "জ্ঞান? 
অর্থাৎ জ্ঞান জ্ঞেষবস্তর প্রকৃত স্বরূপ অবলম্বন করিয়া সমুৎপন্ন হয় ও 
তাহারই প্রকাশ করে (১)। “মানসী ক্রিয়া" বস্তর স্ববপেব অপেক্ষা 
করে না । যেমন পর্চাপ্রিবিদ্ভাতে (২) পুকষ ও স্ত্রী প্রভৃতি পাঁচটি বস্তুকে 
অগ্রিকপে চিন্তা করিবার উপদেশ আছে। পুকষাদ্দিতে অগ্থিবুদ্ধি মানসী 
ক্রিয়া', জ্ঞান নহে । কাঁবণ, উ1 পুকষপ্রবত্রসাঁধ্য এবং উহাতে বস্তর 
শ্বরূপের অপেক্ষা নাই । অধিকন্ত, উহ! বিধিপরতন্ত্র। প্রসিদ্ধ অগ্নিতে যে 
অগ্নিবুদ্ধি হইয়। থাকে, তাহা। 'জ্ঞান”, মানসী ক্রিয়া নহে । কারণ, উহ] 
পুরুষপ্রযন্রনাধ্য নভে, উহ বস্তস্বদপের অপেক্ষা করে,_উহা বস্তু তন্ত্র, 
বিধিপরতন্ত্ব নহে । “মানসী ক্রিয়া” _বস্ততন্ত্র নহে, পুকষতন্ত্র। €কন না, 
পুকষাদতে অগ্থিবুদ্ধি পুকষের ইচ্ছাধীন। পুরুষ ইচ্ছ৷ করিলে পুকষাদ্দিতে 
অগ্রিবুদ্ধি করিতে পারে, ইচ্ছা করিলে অগ্রিবুদ্ধি না করিতেও পারে। 
কিন্তু প্রসিদ্ধ অগ্নিতে ইন্দরিয়সন্বন্ধ হইলে যে অগ্নিবুদ্ধি উৎপন্ন হয়, তাহা! 
পুরুষাদিতে অগ্থিবুদ্ধির স্তাঁয় পুকষের ইচ্ছাধীন নহে। উহ1 বস্ততন্ত্র। পুকষ 
ইচ্ছা না করিলেও উহা! উৎপন্ন হইবে। সুতরাং প্রসিদ্ধ অগ্থিতে অগ্রিবুদ্ধি 
জ্ঞান” মানসী ক্রিয়া নহে। ফলতঃ 'জ্ঞান,-_ৰম্তন্বরূপসাপেক্ষ, “মানসী 
ক্রিয়া'-__বস্তস্বরূপনিধপেক্ষ। জ্ঞান ও মানসী ক্রিয়ার এই সুক্ষ প্রভেদের 
প্রতি লক্ষ্য করা কর্তব্য। | 


(১) ম্মবণ বাখিতে হইবে যে, ষখার্থজ্ঞানেব প্রতি লক্ষ্য বাখিয়] ই! বল৷ হইল। 
(-) ছান্দোগ্যোপনিষদাদি৩ পঞ্চাগ্রিবিদ্যা উপরিষ্ট হইয়াছে। 


উপক্রমণিক]। ও 


কর্ম বা পরিশ্রম মন্তুষ্যের স্বাভাবিক”__-এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় 
আপত্তি এই হইতে পারে যে, কর্ম মন্ুষ্যের স্বাভাবিক হইলে, মুক্তিলাভ 
কর! অসম্ভব হইয়া উঠে। কারণ, কর্্নবন্ধন ছিন্ন না হইলে মুক্তি হইতে 
পারে না; পক্ষান্তরে, স্বাভাবিক কর্্মবন্ধনের সমুচ্ছেদ সম্ভবপর নহে । 

, এই আপির উত্তর পূর্বেই প্রদত্ত হইয়াছে। লৌকিক উপায়ে 
কর্ম্মবন্ধনের সমুচ্ছেদ অসন্তব হইলেও, অলৌকিক অর্থাৎ শাস্ত্রীয় উপায়ে 
' উহ সম্ভবপর হইবার কিছুই বাঁধা নাই। বিশেষকপে বিবেচনা! করিলে 
প্রতীত হইবে বে, দ্বিতীয় আপত্তির কিছুমাত্র সারবত্বা নাই। তাহার 
কারণ প্রদশিত হইতেছে । 

“কর্ম বা পরিশ্রম করা মন্ুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ'_-এই সিদ্ধান্তে মনুযাশন্দের 
অর্থের প্রতি মনোযোগ করা আবশ্তক। মন্ুষাশব্দের অর্থ-“দংঘাত+ 
অর্থাৎ ইন্জিয়াদিযুক্ত শরীর। কারণ, মনুষ্যত্ব-ব্রাহ্মণত্ব-প্রভূতি “জাতি” বা 
ধন্ম-_শরীরগত। “আম্মা” সংঘাতসংযুক্ত হইলেও আত্মাতে মনুষাত্ব ব 
বরাহ্মণত্বাদি “জাতি” নাই। নট যেমন তত্বদ্‌বেশ পরিগ্রহপৃর্ধক কোনদময় 
অজাতশক্র. কোন সময় বতৎসরাজ, কোনসময় ব1 জামদপ্ন্য হয়, আত্মাও 
তজপ বিভিন্ন ' শরীর পরিগ্রহ করিয়া কোনসময় মনুষ্য, কোনসময় বা 
পশ্বাদিবপে প্রতীয়মান হয়। “আমি মনুষ্য, আমি ব্রাহ্মণ ইত্যাদি 
প্রতীতি 'অধ্যাস*মাত্র অর্থাৎ ভ্রমাম্রক জ্ঞান। 'সংঘাঁত ও “আত্মা” 
তমঃপ্রকাশের স্যার অত্যন্ত ভিন্ন হইলেও, দোব প্রযুক্ত এ ভেদ গৃহীত 
হয় না। প্রত্যুত সংঘাত ও আত্মাকে এক করিয়া আমি মনুষা” 
আমি ত্রাঙ্গণ ইত্যাদি জ্ঞান হইয়। থাকে। বস্তরগত্যা আত্মতত্ব--ত্রাহ্ষণ- 
ক্ষত্রিয়াদি-ভেদাতীত। ঠ 

পুব্বে বলা হইয়াছে যে,--“রজো গুণ ক্রিয়ান্বভাব”, স্থতরাং রজঃপ্রধান 
মন্যাও ক্রিয়াস্বভাব। "শরীর-_ভৌতিক পদার্থ, সৃতরাং ত্রিগুণাত্মক। 
অর্থাৎ সমস্ত জড়বর্ই সত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই গুণত্রয়ের কার্য । “উপাদেয়” 
বা কার্ধ্য-_উপাদানের সমানধর্মা হইয়। থাকে। যেমন ঘটের “উপাদান 
মৃত্তিকা অর্থৃৎ মৃত্তিকাদ্ধারা ঘট নির্টিভ হয়, এইজন্য ঘটও মৃত্তিকাম্্ক। 
সুবর্ণদবার। ফুগুল নিন্মিত হয়, এইজন্য কুগুল স্ুবর্ণাআ্মক। গুণত্রয়দার! 
ভূত ও ভৌতিকের নির্মাণ হয়, এইজন্য ভূত ও ভৌতিক, সকলই 
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ত্রিগুণাআক । তন্মধ্যে মন্গযাশরীর-_রজঃ প্রধান, সুতরাং ক্রিয়াশ্বভাঁব। 
আত্মা জড় নহে, আম্মা চৈতন্তন্বরূপ বা চেতন। আত্মা ত্রিগুণাত্মক 
নহে, আত্মা গুণাতীত । গুণাতীত আম্মার ক্রিক্না হইতে পারে না। কারণ, 
ক্রিয়া__রজোগুণের কার্ধ্য। পক্ষান্তরে, শরীরের মুক্তি হয় না, আত্মার 
মুক্তি হয়। অতএব “কর্ম শরীরের স্বভাবসিদ্ধ হইলেও, আত্মার মুক্তি- 
লাভেব কোনও ব্যাঘাত হইতে পারে না। 
আম্মা গুণাতীত বলিয়া ণনিক্্িয় । নৈয়ায়িকমতে ক্রিয়ার যেবপ কারণ 
প্রদর্শিত হইয়াছে, তদনুসারেও আত্মাতে ক্রিয়া হইতে পারে না। যাহার 
পরিমাণ অপকৃষ্ট অর্থাৎ যে বস্ত কোন-নিঘিষ্টদেশ-পরিচ্ছিন্ন, তাহাকে 
মূর্ত” বলে। মুর্তত্ব--ক্রিয়াব কারণ। অর্থাৎ মূর্তপদার্থই ক্রিয়ার 
আশ্রয়-_সূর্ত পদার্থেই ক্রিঘ! জন্মে । শরীর-_ূর্তপদার্থ, স্বতরাং ক্রিয়ার 
আশ্রয়। আত্ম! “অমূর্ত'__বিভূ বা সর্বব্যাপক, এইজন্য আল্ম! ক্রিয়ার 
আশ্রয় নহে। অর্থাৎ আত্মা__“নিক্কিয় । একটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে এই 
বিষয়টি সহজবোধ্য হইতে পারে। “গমন*--একটি ক্রিয়া। উত্তরদেশ- 
ংযোগান্থকুল ব্যাপারে নাম 'গমন”। যে দেশে যে অধিষ্ঠিত থাকে, 
তদ্দেশ অপেক্ষা ভিন্নদেশই তাহার পক্ষে উত্তরদেশ” ( যে ব্যাপার বা 
ক্রিয়! দ্বারা উত্তরদেশের সহিত সংযোগ সম্পন্ন হয়, তাহাই “উত্তরদেশ- 
ংযোগানুকুল ব্যাপারঃ বা গমনক্রিয়া । যাহা৷ “মুত্ত” অর্থাৎ যাহার পরিমাণ 
কোন ধদশবিশেষে সীমাবদ্ধ, তাহারই গমনক্রিয়া হইতে পারে । কেন না, 
মূর্তপদার্থেরই পূর্ববেশমংযোগ বিনষ্ট হইয়া দেশাস্তরের সহিত সংযোগ 
হুওয়া সম্ভবপর । যাহা “অমূর্ত” অর্থাৎ যাহার পরিমাণ দেখবিশেষ- 
* পরিচ্ছিন্ন নছে-যাহা। বিভূ বা সর্বদেশসংযুক্ত। কোনরূপেই তাহার 
গমনক্রিয়] হইতে পাবে না। কেন না, ষে সমস্তদেশে অধিষিত, তাহার 
পক্ষে দেশাস্তর বা উত্তরদেশ সম্ভব হয় না। আত্মা_-অমূর্ত বা বিভু, 
ুতরাং আত্ম। পনক্ছ্িয়।। 
জিজ্ঞান্ত হইতে পারে যে, আত্মা নিক্রিয় হইলে, তাহার কশ্নও নাই, 
তাহীর বন্ধনও নাই, তাহার ছেদনও নাই। স্থতরাং 'কর্মবন্ধন ছিন় 
হইলে আত্মা মুক্ত হন”, অজাত পুজের নামকরণের স্তায়* এই উদ্জি 
নিশান্ত হান্তাম্পদ হইতেছে। শরীরের কর্ণ দ্বারা যদি আত্মান বন্ধন হয়, 
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তবে দেবধত্তের কর্ণ ্বারাও যক্ঞত্তের বন্ধন হইতে পারে? এত্ত 
বক্তব্য এই যে, শরীরের কর্ম আত্মার বন্ধনস্বর্ূপ হইবার বাধা নাই। 
কেন না, শরীর ও আত্মাকে এক করিয়া-_ 

'অহং স্থৃলঃ, অহং কৃশঃ, অহং করোমি, অহং গচ্ছামি 1 
অর্থাৎ “আমি স্কুল, আমি ক্কপ', আমি করিতেছি”, আমি যাইতেভি+- 
ইঞ্ত্যাকার শতশত অধ্যা ঝা মিথাজ্ঞান বর্তমান আছে। শরীর ও 

*আত্মার ঘখন আভেদাধ্যা রহিয়াছে, তখন শরীরের কর্ম আত্মার 
বন্ধনম্বরূপ হইবে, তাহা আশ্চর্যের রিষয় নহে। দেবদত্ত ও যজ্ঞনত্ের 
অভেপাধাল নাই। অর্থাৎ আত্মা ও দেহকে এক করিয়া যেমন 
“অহং মনুষ্যঃ, ইত্যাদি অভেদাধ্যান আছে, দেবদত্ত ও যজ্ঞদত্তকে এক 
করিয়। সেইরূপ অভেদাধ্যাস দেবদত্তের বা ষজ্ঞদত্তের নাই । এইজন্য দের- 
বৃত্তের কম্ম ষজ্ঞনত্তের বন্ধনন্বরূপ হয় না। অধ্যান বা মিথ্যাজ্ঞান--যত্ত 
অনর্থের মূল। একএকটি মিথ্যাজ্ঞানের জন্য আমাদিগকে বিস্তর অস্ুবিধ! 
ভোগ করিতে হয়্। ইহা! সকলেই জাঙ্ক্রেন, স্থলবিশেষে পুত্রাদির কার্ষে 
জন্য পিত্রাদিকে দায়ী হইভে হয়। “সংসর্গাধ্যাপ” অর্থাৎ আমার পুত্র” 
'আমার পরিজন? ইত্যাদি মমকার+ তাহার কারণ। সৈনিকের যুদ্ধ করেন, 
সৈনিকের জয় বাঁ পরাজয় রাজার ইষ্ট ব! অনিষ্ট সম্পাদন করে। কারণ, 
সৈনিকদ্দিগের প্রতি রাজার মমকার বা সংসর্মাধ্যান আছে। যে রাজার 
সৈনিকদিগের প্রতি মমকার বা সংসর্নাধ্যাস নাই, সৈনিকদিগের«জয় ব! 
পরাজয়ে তাহার ই ৰা অনিষ্ট হয় না। যে সৈনিকদিগের প্রত্তি যে 
রাজার মমকার বা সংসর্গাধ্যাস ছিল, বৈরাগ্যাদিকারণবশতঃ তাহার 
মেই অধ্যাদ অপনীত হইলে, সেই দৈমিকদিগের জয়পরাজয়ে আর, 
তাহার ইঠ্টানিষ্ট হয় না। রাঞ্জধি জনকের তত্বজ্ঞান দ্বারা “মিথ্যাজ্ঞান” 
অর্থাৎ অহঙ্কার-মমকার অপনীত হইয়াছিল বলিয়াই তিনি রলিতে সমর্ 
হইয়াছিলেন যে, 

* “মিথিলাক্কাং প্রদীপ্তায়াং ন মে লাভে! ন মে ক্ষতিঃ /-- 
“মিধিলানগরী প্রজবলিত হইলে আমার লাভও নাই, ক্ষতিও মাই? 
তত্বজ্ঞানদ্বার উভয়বিধ অধ্যাস অর্থাৎ অহস্কার-মমকার বিদুরিত হইথো, 
শরীরের কর্ম আত্মার বন্ধনন্বরূপ হয় না। এইজক্কই উক্ত হইয়াছে যে-- 
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“অশ্বমেধসহত্রেণ ব্রন্মহত্যাশতেন বা। 
পুণাপাপৈর্ন লিপ্যন্তে যেধাং ব্রহ্ম হৃদি স্থিতম্‌ ॥৮-- 
যাহাদের হৃদয়ে ব্রহ্ম আছেন, অর্থাৎ ধাহাদের আত্মতত্বসাক্ষাৎকার 
হইয়াছে, সহস্র অশ্বমেধ ও শত ব্রচ্ষবধ করিলেও তাহারা পুণ্যপাপলিপ্ত 
হন না। 

ফলতঃ বেদান্ত প্রভৃতি দশনের মতে বস্তগত্যা আত্মার কন্মনবন্ধন নাই । 
মিথ্যাজ্ঞানমূলে আত্মার বন্ধন এবং মিথাজ্ঞান অপনীত হইলেই এমুক্তি' 
হুইল' বল] হয়। প্রকৃতপক্ষে আত্ম! সর্বদাই মুক্ত । এইসকল বিষয় 
যথাস্থানে বিবৃত হইবে। 

স্তায়মতে 'প্রযত্ণ'--আত্মার গুণ, শরীরের গুণ নহে! ক্রিয়ান্কূল 
প্রযত্বের আশ্রয়--“কর্তা” । অর্থাৎ যাহার প্রষত্ব্ধার] ক্রিয়া! সম্পন্ন হয়, 
তিনিই “কর্তা । শরীরে “ক্রিয়া” জন্মে বটে, কিন্তু সেই ক্রিয়ার জনক 
প্রত্ব--আত্মাশ্রিত। প্রথমতঃ আত্মাতে প্রযত্ব উৎপন্ন হয়, পরে সেই 
প্রযত্বদ্ধার৷ শর্দীরের “ক্রিয়া” নিষ্পন্ন হইয়া থাকে । অতএব “মাত্মা”__ 
ক্রিয়ার আশ্রয় না! হইলেও, ক্রিয়ার কর্তা । 

“ক্রিয়া” অন্তগত হইলেও, ক্রিয়ার কর্তা! ক্রিয়ন্ত শুভাশুভ ফলভোগ 
করিবেন, সন্দেহ নাই। পুরুষের প্রযত্ব দ্বারা বাণ নিক্ষিপ্ত হয়, নিক্ষিপ্ত 
বাণ বধ্যের বধমম্পাদন করে। এস্বলে গতিক্রিয়া বাণমমবেত হইলেও, 
ধে পুরুষ তাহার কর্তা, অর্থাৎ যাহার প্রধত্বদ্ধারা বাণের ক্রিয়া সমুৎপন্ন 
হইয়াছে, দে-ই বধের ফলভাগী, বাণ বখের ফলভাগী নহে। সেইরূপ 
এক্রিয়” শরীরসমবেত হইলেও; শরীর-_ক্রিয়ার ফলভাগী নহে, ক্রিয়ার 
, কর্তা আত্মাই তাহার ফলভাগী | স্থতরাং ন্তায়মতে _ শরীরসমবেত ক্রিয়! 
আত্মার বন্ধনম্বরূপ হইবে, ইহাতে কিছুই বিস্ময়ের বিষয় নাই। 

“কর্তা শাস্তার্ধবন্ধাৎ” (১)-ইত্যাদি সত্ত্বার! বেদান্তদর্শনেও আত্মার 
গপাধিক কর্তৃত্ব অঙগীকৃত হইয়াছে । সাংখ্যাচাধ্যদিগের মতে “কর্তৃত্ব 
গুণধর্দম, আত্মধন্থ নহে। তীহাদের মতে “কর্তৃত্” গুণের ধর্ম হইলেও, 
এবং আত্মা সম্পূর্ণ উদাসীন বা মধ্যস্থ হইলেও, তিনি (আত্ম!) কর্তার 
্ায় প্রতীক্নমান হন। তাহার কারণ এই যে, বুদ্ধি-:ক্রিগুণাত্মিকা । 

৯৪ (১) বেদাস্তদর্শন ২1 ৩। ৩১ শৃত্র । - 
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প্রবত্াদি__বুদ্ধিবর্ম। বুদ্ধি বিশেষভাবে আত্মার সন্নিহিত বলিয়া, আত্মা 
বুদ্ধিতে প্রতিবিষ্বিত হন। এই সন্মিধান বা সংযোগবণতঃ অচেতন! বুদ্ধি 
চিচ্ছায়াপত্তিত্বার চেতনের ন্যায় প্রতীয়মান৷ হয়। এবং মুখের মালিন্ত না 
থাকিলেও, মলিন দর্পণে মুখের প্রতিবিম্ব পড়িলে, দর্পণধর্ম “মালিন্তঃ 
যেমন মুখে আরোপিত হয়, তেমনি আত্মার কর্তৃত্ব না থাকিলেও, 
বুদ্ধধর্্ম “কর্তৃত্ব বুদ্ধিপ্রতিবিস্বিত আত্মাতে আরোপিত হয। ভগবান্ও 
িহাই বলিয়াছেন ।__ 

প্রকতেঃ ক্রিরমাণানি গুণৈঃ কর্াণি সব্বশঃ। 

অহঙ্কারবিমুঢ়াত্থব। কর্ত[হমিতি মন্যতে | (১) 
সমস্ত কর্মই প্রকৃতির গুণ দ্বারা ক্রিয়মাণ হয়। আত্ম! “অহঙ্কারবিমুঢ়” 
অর্থাৎ ইন্দ্িয়াদিতে আত্মাধ্যাস দ্বার! বিমূঢ় হুইয়া নির্জেকে কর্মের কর্তা? 
বলিয়া বিবেচনা করেন। বুদ্ধিধর্ম্ের আত্মতে আরোপ হয় বলিয়াই, 
আত্মার সংসার এবং সুথদুঃখভোগ বাপদিষ্ট হয়। তত্বজ্ঞান হইলে এই 
কর্মবন্ধন ছিন্ন হইয়া ঘায়। কারণ, তত্বজ্ঞান সঞ্চিত কর্মের বিনাশ ব 
বীজভাব নষ্ট করে। কর্মের বীঙ্গভাব নষ্ট হইলে, কর্ম্ম বিদ্যমান থাকিলেও, 
ফল উৎপাদন 'করিতে পারে না। কেন না, মিথ্যাজ্ঞান কর্ম্মফলের 
সহকারি-কারণ। ধাহার আত্মতব্বসাক্ষাৎকার হইয়াছে, তাহার সঞ্চিত- 
কন্মরূপ কারণ থাকিলেও, মিথ্যাজ্ঞানরূপ সহকারি-কাধ্ধণ নাই বলিয়া, 
কর্মফল উতপন্ন হইবে না। এবিষয়ে শাস্ত্রে একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত 
হইয়াছে । তাহা এই-_ 

শমথ্যাজ্ঞানসলিলাবসিক্তায়ামেবাত্মন্মৌ কর্্মবীজং ফলাম্কুরমারভতে, 

নতু তত্বজ্ঞাননিদাঘনিপীতসলিলায়ামৃষরায়ামপি। (২) 
বীজ অস্কুরোৎপত্তির কারণ। তাই বলিয়া নির্জল শুষভূমিতে বীজ 
বপন করিলে অস্কুর জন্মে না। কিন্ত জলসিক্ত ভূমিই অস্কুরোৎপত্তির 
উপযুক্ত স্থান। প্রস্তাবিত বিষয়ে “কর্্ণ__বী্গ, 'আত্মা”--ভৃমি, 'মিথ্যা- 
জ্ঞান_*জল, “ফল'-_অস্কুর, “তব্বজ্ঞান'-_নিদাঘ অর্থাৎ গ্রীন্ম-খতু বা 





(১) ভগবদ্দীতৈ।। ৩। ২৭) 
(২) চন্ত্রশেখর বাচম্পতি। ভামতী প্রভৃতি অনেক গ্রন্থে ইহার সমানার্থ বাক্য 


আছে। 
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প্রথরতাপরূপে বর্ণিত হইয়াছে। উদ্ধৃতবাক্র এই অর্থ নিক 
হইতেছে যে, মিথ্যাজ্ঞানরূপ-জলমিক্ত আত্মরূপ ভূমিতেই কর্ধরূপ বীজ 
ফলরূপ অস্কুর উৎপাদন করে, তত্বজ্ঞানরূপ নিদাঘদ্বারা যাহার মিথ্যা- 
জ্ঞানদ্ধূপ সলিল নিপীত হইয়াছে, তথাবিধ গু উষর আত্মভূমিতে 
কর্মফল জন্মে না। 

্রসঙ্গত্রমে প্রন্তাবিত বিষয় হইতে কিছু দূরে আসিগ্া পড়িয়াছি। 
এথন প্রস্তাবিত বিষয়ের অনুসরণ করা যাইতেছে । পরিশ্রমের কর্তব্যতা- 
বিষয়ে বক্ষ্যমাণ আপত্তি উঠিতে পারে। পরিশ্রম করিলে কষ্ট বা দুঃখ 
হয়, ইহ] প্রত্যক্ষনিদ্ধ। দুঃখ ম্বভাবতঃ 'থিষ্ট” অর্থাৎ দ্বেষের বিষষ। 
কেহই দুঃখ ভালবামে না। সকলেই ছু'খকে ছ্বেষ করিয়া থাকে। 
সুতরাং ছুঃখ “থিষ্ট'। পরিশ্রম ছু:খজনক, সুতরাং 'দ্বিষ্টসাধন”। দদ্ধিষ্ট 
সাধনতাজ্ঞান” নিবৃত্ভির কার?। অতএব পরিশ্রমে প্রবৃত্তি না হইয়া 
নিবৃত্তিই হইতে পারে। ইহাতে এই আশঙ্কা হইতে পারে যে, দিষ্পাধনত1- 
জান যেমন নিবৃর্তির কারণ, “ইষ্টসাধনতাজ্ঞান' তেমনি প্রবৃত্তির কারণ। 
'ইষ্ট_ইচ্ছার বিষয়। যাহ! পাইবার জন্য ইচ্ছা হয়, তাহার সাধন; অর্থা 
ফদ্দারা অভিলষিত বস্তু পাওয়া যায়, তাহাকে “ইষ্টসাধন' কহে। পরিশ্রম- 
দ্বারা অভিলধিত বস্তু লাভ করা যায়, সুতরাং পরিশ্রম “ইষ্টনাধন”। 
কেন না, সুখ ওপ্ছুঃখাভাবই সহজতঃ ইচ্ছার বিষয় হইয়া! থাকে। পরিশ্রম- 
স্বারা সুখ ও ছুঃখাভাব সম্পন্ন হয়। অতএব পরিশ্রমের “দিষ্টসাধনত? 
আছে বলিয়া যেমন তদ্বিষয়ে নিবৃত্তি হইত্তে পারে, “ইষ্টসাধনত! আছে” 
বলিয়া সেইরূপ প্রবৃত্তিও ত হইতে পারে? এতদুত্বক্বে বক্তব্য এই যে, 
. প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি পরম্পরবিরুদ্ধ পদার্থ। এক বিষয়ে, এক কালে, এক 
পুকষের পরম্পরবিরুদ্ধ প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি হওয়া! একাস্ত অনন্তব। কেবল 
'ইষ্সাধনতাঙ্ঞান+ প্রবৃত্তির এবং 'ত্বিষ্টসাধনতাজ্ঞান' নিবৃত্তির ক্ষারণ 
হইলে, প্রবৃত্তি ও নিবুত্তি উভয়েরই বিষয়লাভ ছুর্ঘট হইয়া পড়ে । কারণ, 
*এমন বিষয় নাই, যাহা নিরবচ্ছিন্ন সুখ বা নিরবচ্ছিন্ন ছুঃখ সম্পাদন 
করে। সকল বিষয়ই অল্পবিস্তর সুখ ও ছুঃখের সাধন। কবি যথার্থই 
ৰলিয়াছেন,_ 

দৃষ্টং কিমপি লোফেখন্সিন্‌ ন লির্দোষং ন নিগুণদ্‌ ।» 
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স্থখসম্প।দনে প্রবৃত্তি পপ্রাণিমাত্রের স্বাভাবিক। অভিলধিত শব্বাদ্ি- 
বিষয়ে ইন্্রিয়ের সম্বন্ধ হইলে সুখের উৎপত্তি হইয়া থাকে। অভিমত 
বিষয়ে ইন্জরিয়ের সন্বন্ধ--ইন্দ্িয়পরিচালনাসাপেক্ষ । অনেকস্থলে অভিমত 
বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্বন্ধসম্পাদন-_চেষ্টাসাপেক্ষ । যাহার! অভিনয়- 
দর্শন ব। গীতশ্রবণ-জন্ত সুখান্থুভব করেন, তাহার! নাট্যশালাদিতে যাইয়া 
অভিমতবিষয়ের সহিত ইন্জিমসন্ন্ধ সম্পাদনপূর্বক ন্ুখান্থুভব করিয়া 
থাকেন। দৃষ্টাত্বাহুল্যের প্রয়োজন নাই । নিথিষ্টচিত্তে চি্তা করিলে 
সকলেই বুঝিতে পারিবেন যে, প্রত্যেক সুখদাধনের সহিত অন্ততঃ 
কিয়ন্মাত্র ছুঃখ অপরিহার্য রহিয়াছে । নিশ্চেষ্টভীবে থাকিয়া কখনই বিষয়- 
গ্রহণ করা বাঁয় না। অন্ততঃ শারীরিক শক্তিগুলির পরিচালন! আবশ্তক 
হয়। “ইষ্টসাধনতাজ্ঞান”মাত্র প্রবৃত্তির এবং দদ্িষ্ট সাধনতাজ্ঞান+মা ত্র নিবৃত্তির 
কারণ হইলে, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি এক প্রকার অসম্ভব হইয়! পড়ে। এই- 
জন্য আচার্ষ্ের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ইষ্টসাধনতাজ্ঞান প্রবৃত্তির কারণ 
বটে, কিন্তু বলবদ্দিষ্টনাধনতাজ্ঞান তাহার প্রতিবন্ধক। যে বিষয়ে উৎকট 
বা অতিশর দ্বেষ হয়, তাহার নাম “বলবদ্ধিষ্ট। মধু ও বিষমিশ্রিত 
অন্নের ভৌজনঘিষয়ে কাহারই প্রবৃত্তি হয় না। মধুমিশ্রিত অন্ন স্ুস্থাছু। 
তাহার ভোজন 'ইষ্টসাধন” হইলেও, বিষমিশ্রিত অন্নের ভোজন 
“বলবদ্দিষ্টনাধন, | কেন না, বিষমিশ্রিত-অন্ন-ভোজনে মৃত্যু হইতে পাকে। 
মৃত্যু-_বলবদ্দিষ্ট । এইজন্ত মধুবিষমিশ্রিত-অন্ন ভোজনে প্রব্াত্ত হয় ন। 
ইষ্টসাধনতাজ্ঞানমাত্র প্রবৃত্তির প্রতি কারণ হইলে, মধুবিষমিশ্রিত-অন্ন- 
ভোজনেও প্রবৃত্তি হইতে পারে। তাহ! হয় না বলিয়াই, 'বলবদ্ধিষ্ট- 
সাধনতাজ্ঞানঃ প্রবৃত্তির গ্রতিবন্ধকরূপে স্বীকৃত হইয়াছে। এবং দদবিষ্ট; 
সাধনতাজ্ঞানঃ নিবৃত্তির কারণ হইলেও, “বলবদিষ্টদাধনতাজ্ঞান নিবৃত্তির 
প্রতিবন্ধকরূপে অঙ্গীরৃত হইয়াছে । যে বিষয়ে উৎকট বা অতিশর 
অভিলাষ জন্মে, তাহাকে 'বলদিষ্ট কহে । “বলবিষ্টসাধনতাজ্ঞান? নিবু- 
তির 'প্রতিবন্ধক ন' হইলে, পাকাদিতে প্রবৃত্তি হইতে পারে না, বরং 
নিধৃত্তি হওয়াই সঙ্গত হয়। কারণ, পাক করিতে কষ্ট হয়, সুতরাং 
পাকের '্বিষ্টসাধনতা, আছে। কিন্তু পাকের 'বলবিষ্টনাধনতা' আছে, 
এইজন্য পাঁকবিষয়ে নিবৃতি হয় না, প্রবৃতিই হইয়া থাকে। কেন না, 
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পাক করিয়! ভোজন করিলে যে তৃপ্তি বা সুখ হয়, তাহ] “বলবদিষ্টঃ। 
ইষ্ট ও দ্বিষ্টগত বলবত্ব স্বভাবতঃ ব্যবস্থিত নহে । অবস্থাভেদে এবং রুচি- 
ভেদে উহ1 বিবেচিত হইয়া থাকে । এক অবস্থায় যাহ1 “বলবাদ্দিষ্ট' 
বলিয়া বোধ হয়, অবস্থান্তরে তাহার অন্তথা হইয়া থাকে। দার্শনিক 
কবি শ্রীহষ যথার্থ বলিয়াছেন, 
“ভিরন্পৃহাণাং প্রতি চার্থমথং 
ছিষ্ত্বমিষ্টত্বমপব্যবস্থম | 
হস্তপদাদির ছেদন “বলবদ্ধিষ্ট, কিন্তু অবস্থাবিশেষে তাহা “দ্িষ্ট' না হইয়া 
ইষ্ট হইয়৷ থাকে । যখন হস্তপদাদিতে এমন দুধিত ক্ষত জন্মে যে, 
তাহা! ছেদন না করিলে জীবনরক্ষা! হইবার উপায়ান্তর থাকে না, তখন 
জীবনরক্ষার জন্য লোকে হস্তপদাদি ছেদন করিতে কুষ্ঠিত হয় না। 
তখন জীবনরক্ষা “বলবদিষ্ট' বলিয়! হস্তপদাদিচ্ছেদন “বলবদ্দিষ্ট' বিবেচিত 
হয় না। এমন লোকও নিতান্ত বিরল নহে, যে জীবনগক্ষার জন্যও 
হস্তপদাদ্দি ছেদন করিতে চাহে না। তাহারা বিবেচনা করে যে, 
মৃত্যু মন্থুষ্যের অবশ্তস্তাবী, সকলকেই মরিতে হইবে । স্থৃতরাং কয়েকদিন 
জীবনধারণের জন্য হস্তপদাদি ছেদন কর! সঙ্গত নহে। বীরগণ শক্রর 
উপর জয়লাভ এত অভ্যন্থিত বলিয়া বিবেচনা করেন, এবং মহাজনের! 
যশ এত ভালবাসেন যে, তজ্জন্য তাহারা শরীরবক্ষার দিকে দৃষ্টিই করেন 
না। কবি বলিয়াছেন, 
“চিন্তা যশসি ন বপুষি প্রায়ঃ পরিদৃশ্ততে মহতাম্‌ | 

অধিক দূরে যাইবার প্রয়োজন নাই । ক্ষুধার তাড়নায় শরীররক্ষার জন্য 
সকলেই ভোঞ্জন করিয়! থাকেন। ভোজন অল্পপরিশ্রমসাধ্য নহে । হন্ত- 
সঞ্চালন, মুখনঞ্চালন ও আহাব্যবস্তর গলাধঃকরণে যে পরিশ্রম আবশ্তক, 
তাহ! কাহারই অবিদ্দিত নাই। অনেকে ভোজনকালে গলদ্ঘর্ম হইয়। 
থাকেন, তথাপি ভোজন হইতে নিবৃত্ত হন না। আবার দুইটি ছুঃখ 
বলবদ্বেষবিষয় হইলেও সময়বিশেষে উহার মধ্যে একটি ছুঃখ বিশেষরূপে 
বিদিষ্ট হইয়া উঠে। তখন এ ছুঃখ পরিহারের জন্য অপর ছু!খটি 
অঙ্গীকৃত হয়। তৎকালে উহা “বলবন্দধিষ্ট' বলিয়া বিবেচিত হয় ন|। 
শৌকীকুলদিগের আ্মহত্য। ইহার উত্তম তৃষ্টান্ত। ক্ষণিক সুখলীডের 
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প্রত্যাশায় লোকে কত কষ্টম্বীকার করে, তাহ! সকলেই অবগত 
আছেন। ইহার কারণও আছে। অভাব, বস্তর গৌরব সম্পাদন করে। 
মনুষ্য--রজঃপ্রধান, ছুঃখরগ্গোগুণের পরিণামবিশেষ। সুতরাং মনুষ্য 
“ছুঃখে জড়িত' বলিলে অস্যুক্তি হয় না। স্ুখ-সত্বগুণের কার্য । 
মনুষ্যের সত্বগুণ থাকিলেও তাহা প্রধান নহে। মন্ুষ্যের পক্ষে ছুঃখ যেরূপ 
সুলভ, স্থুখ সেরূপ স্থলভ নহে। কিন্তু স্থখের মোহিনী শক্তি অতুলনীয় । 
“সুখের প্রত্যাশা তাড়িতের ন্যায় অন্তঃকরণে অনির্বচনীয় উৎদপাহ উৎ- 
পাদন করে। ভূতাঝিষ্টের ন্যায় দিগ্থিদিগ্জ্ঞানশূন্ত হইয়া লোক স্ুখ- 
সম্পাদনের জন্য ব্যাকুল হয়। সামান্ত সেতু যেমন প্রথর শ্রোতের 
গতিরোধ করিতে সমর্থ হয় না, সেইরূপ বাধাবিত্ব তৎ্কালে উতনাহ- 
উদ্যম প্রতিহত করিতে পারে না। তখন কষ্টকে কষ্ট বলিয়া বোধ 
হয় না। অক্রান্তমনে অধ্যবসায়ের সহিত্ত পরিশ্রম করিতে প্রবৃত্তি হয়। 
এইজন্য কবি বলিয়াছেন,__ 

“ন হি সুখং ছুঃখৈর্বিনা লভ্যতে” ।_ 
এস্কলে সুখশব্দ একখচনাস্ত ও ছুঃখশব্ধ বহুবচনান্ত প্রয়োগ করিয়া 
কবি নিজের হুশ্মদর্শিতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। অভিনি বিষ্টচিত্তে চিন্তা 
করিপে প্রতীত হইবে থে, কবির বাক্য যথার্থ, ইহাতে অতুযক্তির লেশ- 
মাত্র নাই। সত্যসত্যই একএকটি স্থুখ লাভ করিবার নত আমাদিগকে 
অনেকপ্রকার হুঃখকষ্ট সহ করিতে হয়। দুঃখের কশাধাত না থাকিলে, 
জগতে সুখের এত আদর হইত কি না, সন্দেহ। 'প্রতিপক্ষ না থাকিলে 
কোন বস্তুরই গৌরব পরিস্ফৃট হয় না। অন্ধকার যেমন আলোকের গৌরৰ 
ও উপাদেয়তার তুলাদণ্ড, অর্থাৎ অন্ধকারের গাটুতার তারতম্য যেমন, 
আলোকের উপাদেয়তার তারতমা সম্পাদন করে, সেইরূপ ছঃখ, সুখের 
আদরের ও উপাদেয়তার তুলাদণ্ড কি না, তাহাও বিবেচ্য । 
'স্থুখং হি ছুঃখান্তন্থভূর় শোভতে 
ঘনান্ধকারেঘিব দীপদর্শনম্‌।-_ 
'ঘো'রতর অন্ধকারে দীপদর্শনের ন্যায় অনেক-ছুঃখ-অন্থুভবের পর সুখ 
শোভা পায়,-_-এই উক্তি দ্বারা কবিরও তাহাই অভিপ্রেত বলিয়া! বোধ 
হয় কি না, সুধীগণ তাহ। বিবেচনা, করিবেন। ধনলাভ করিতে পারিলে 
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সুখস্বচ্ছন্দতা হইবে, এই আশায় মুগ্ধ হইয়! ধনার্জনের জন্ত লোকে 
কতই-ন! কষ্ট করিয়া থাকে । অধিক কি, যে শরীরের বা জীবনের সুখ- 
স্বচ্ছন্দতা-সম্পাদনের জন্ত লোকে ধনাজ্জনে প্রবৃত্ত হয়, ধনার্জনব্যাসক্ত 
ব্যক্তি তৎকালে সেই শরীর ব1 জীবনের প্রতিও লক্ষ্য করে না। ধনার্জনের 
জন্য শরীর বা জীবন বিসর্জন করিতেও কুষ্টিত হয় না। ইহা মোহান্ধ 
মানবের অনুরূপ কাধ্য ) সুখের মোহিনী শক্তির উজ্জল দৃষ্টাস্ত। অধিক 
ৃষ্টান্তের প্রয়েেজন নাই। ্ুখপ্রত্য।শায় কষ্টভোগের এবং স্থবিধা- 
সম্পাদনের জগ্ত অস্্বিধাভোগের শতশত নিদর্শন সকলেই অবগত 
আছেন। অপরিসীম পরিশ্রম ও অন্ুবিধাভোগের পর অভিলধিত-বস্ত- 
লাভ হইলে যে আনন্দ অন্থভূত হয়, তাহার তুলনা নাই। অভিমত-বস্ত- 
লাভের এমনই মাহাত্ম্য যে, পরিশ্রমের ফললাভ হইলে পরিশ্রম ক্লেশ 
তৎক্ষণাৎ অন্তহিত হয়। তখন উহ স্থৃতিপথেও অল্পই উদ্দিত হইয়া 
থাকে । মনে নূতন স্ফুপ্তির আবির্ভাব হয়। কালিদাস যথার্থ বলিয়াছেন, 
“ক্লেশঃ ফলেন হি পুনর্নবতাং বিধত্তে ।» 
অনায়াসলন্ধ বস্তর লাঁভেও আনন্দ হয় বটে, কিন্তু পরিশ্রমলন্ধ-বস্ত 
লাভের আনন্দ তদপেক্ষা সহশ্রগুণ অধিক, তাহাতে সন্দেহ নাই। 
অনায়াসলন্ধ বস্তু অপেক্ষা পরি শ্রমলব্ধ বস্ত মনম্বীদিগের সমধিক প্রীতি গ্রদ 
ও আদরণীয় হইয়া! থাকে । লোকের অভাবের পরিসীমা নাই। অথচ 
পরিশ্রম ভিন্ন একটি অভাবও পূর্ণ হইতে পারে না। সুতরাং পরিশ্রমের 
উপকারিতা ও আব্শ্তকত1 সর্ধবাদিপিদ্ধ। ফলতঃ পরিশ্রম আপাততঃ 
ছুঃখকর হইপেও, পরিণামে উহা অসীম সুখের কারণ হইয়। থাকে। 
অতি সামান্ত অভাবও যখন পরিশ্রম ভিন্ন পরিপূর্ণ হয় না, তখন দর্শন- 
শান্ের অনুশীলনের অভাব বিনা-পরিশ্রমে বা সামন্ত পরিশ্রমে পরিপুণ 
হইবে, এরূপ কল্পনা করাও অসঙ্গত। অলস ও সামান্য ব্যক্তিদের কথা 
স্বতন্ত্র। মহছ্যক্তিদের অন্তঃকরণ সর্বদাই উচ্চতম লক্ষ্যের প্রতি ধাবিত। 
তাহার! কথনই সামান্ত বিষয় লইয়৷ পরিতৃপ্ত থাকিতে পারেন না। 
ক্রমোন্নতি ঘদি মানবের প্রাকৃতিক নিয়ম হয়, তবে মানব উচ্চ হুইতে 
উচ্চতর, উচ্চতর হইতে উচ্চতম বিষয় লক্ষ্য ও অবলগ্ন করিবে, 
এবং লক্ষ্যের উচ্চতাই মানবের মহত্বের পরিচায়ক হইবে, ইহাও 
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প্রাকৃতিক নিয়ম বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। পরিশ্রম যদি বস্তর 
উপাদেয়ত1 বা! উৎকর্ষের পরিমাণনির্দেশক হয়, তবে দর্শনশাস্ত্রের অন্ু- 
শীলন অধিকপরিশ্রমসাধ্য বলিয়া, দর্শনশান্ত্র সমধিক উপাদেন় ব! 
উৎকৃষ্ট, ইহা নিঃসক্কোচে বলা যাইতে পারে। পুর্বেই বল! হুইয়াছে 
বে, পরিশ্রমলন্ধ বস্তুই মনস্বীদিগের সমধিক গ্রীতিপ্রদ । যেন্তুধী মানব 
ভূলোকস্থিত হই! ছ্যলোকস্থ জ্যোতিষ্ষমগুলীর় আকার, সংস্থান, গতি, 
“স্থিতি প্রভৃতি কত অচিন্তনীয় বিষয়পকলের তথ্যাবধারণ করিতে সমর্থ 
হইতেছেন, অন্তরিক্ষলোকস্থিত বিছ্বাৎ যাঁহাদের বুদ্ধিবলে বশীভূত হইয়া 
কিন্করীর স্ভার আজ্ঞাসম্পাদন করিতেছে, অন্নপাক করিবার সময় স্থালীর 
আচ্ছাদন শরাবের স্পন্দনরূপ সামান্ত ঘটনা! অবলম্বনে বাহার! আশ্চর্যযকর 
কার্্ানকল সম্পাদন করিতেছেন, নৈসর্গিক কর্মবন্ধন ছেদনপুর্র্বক 
বিদেহমুক্তিলাভের জন্য যাহার! অষ্টাঙ্গযোগেন্ন অনুশীলন করিতে কুষ্ঠিত 
হন না, সেই সুধী মানবগণের পক্ষে দর্শনশাস্ত্রের অনুশীলনের পরিশ্রম__ 
“নিপীতকাগকূটন্ত হরন্তেবাহিখেলনম্‌।”-- 
বলিলে অতযুক্তি হয় না। অপরে যাহা করিতে পারেন, আমরা চেষ্টা 
করিলে তাহ! করিতে পারিব না, আমাদের পুজ্যপাদ পূর্বপুরুষগণ যে 
দর্শনশাস্ত্রের স্থষ্টি' করিয়াছেন, আমরা তাহার অন্ুশীলনও করিতে পারিৰ 
পা, ইহ! নিতান্ত অশ্রদ্ধেয়। ইহার কল্পনাও লজ্জাকর। *কতকগুলি গরি- 
শ্রম আমাদের এমন অভাস্ত হইয়। পড়িয়াছে যে, তাহা আর তত পরিশ্রম 
বলিয়া বোধ হয় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ ভোজনের পরিশ্রমের উল্লেখ করিতে 
পারা ফায়। তাহার কারণ এই যে, পরিশ্রম অর্থাৎ শক্তির পরিচালন! 
দ্বারা শক্তিবৃদ্ধি হইয়া থাকে । অল্পশক্তির পক্ষে ফাহা আয্লাসকর বা পরি-, 
শ্রম, বদ্ধিতশক্তির পক্ষে তাহ! বিনোদ্মাত্র । একসময় যাহা সাধ্যাতীত 
বলিয়। বোধ হয়, চেষ্টাপ্র ভাবে অন্ঠনময়ে তাহাই সাধ্যায়ত্ত বা অনায়াস- 
সাধ্য হইয়া! থাঁকে। চেষ্টা ক্করিলে সকল পরিশ্রমেই অভ্যস্ত হইতে পার! 
যায়। *ক্াহার রমনা পিতৃদৃষিত হইয়াছে, তাহার পক্ষে শর্করা যেমন তিক্ত 
বলিয়া অনুভূত হয়, সেইরূপ ধাহারা কখনও দর্শনশস্ত্রের অনুশীলন করেন 
নাই, তাহাদেপ্প পক্ষে দর্শনশান্ত্রের অনুশীলন আপাততঃ কষ্টকর বগিষ্কা 
প্রতীয়মান হইতে পারে। কিন্তু পিত্তদুষিত ব্যক্তি পুনঃপুনঃ শর্করার 
৫ 


৩৪ প্রথম লেক্চর। 


আস্বাদন করিতে থাকিলে, কালে শর্করার মধুরত1 অন্ৃভৰ করিতে সমর্থ 
হয়, তাহার পিত্ৃদোষও বিদূরিত হয়) তদ্রপ দর্শনশান্ত্রের অনুশীলন করিতে 
থাকিলে, অন্নকাল পরেই উহার কষ্টকরত্ব থাকে না, অধিকন্তু অনুশীলন- 
কারী দর্শনশান্ত্রের মাধুর্য অঙ্গৃতব করিয়া নিরতিশয় আনন্দলাভ করিতে 
পারেন। একটি বিষয় আম্নত্ব হইলে, অপর বিষয়টি জানিবাঁর জন্য ওঁৎ- 
সুক্য জন্মে ও তাহা অপেক্ষাকৃত অল্লায়াসে আয়ত্ত করা যায়। শ্রমের সঙ্গে 
সঙ্গে ফললাভ হইলে, শ্রমের কষ্টকরত্ব সহজেই অপনীত হয়। কবি বলিয়া- 
ছেন যে, যাহার রসনা! অপবিদ্যারূপ পিত্ব দ্বারা উপতপ্ত হইয়াছে, কষ্ণনাম 
ও কৃষ্ণচরিত্রাদিন্ূপ শর্কর। তাহার পক্ষে রুচিকর হয় না। কিন্তু আঁদর- 
পূর্বক প্রতিদিন সেব1 করিলে, উহা! ম্বাছ বলিয়া প্রতীয়মান হয় এবং 
রোগের মূল বিনষ্ট করে (১)। 
উত্তম ব্যক্তির সমাদর যদি বস্তর উৎকর্ষের পরিচায়ক হয়, তাহা হইলে 
হিন্দুদর্শনের উৎকৃষ্টতা সর্ববাদ্দিম্মত, বলা যাইতে পারে । কেবল দেশীয় 
স্থধীগণের কথা বলিতেছি না, ইউরোপীয় মনীষিগণের মূল্যবান সময়ের 
অনেক অংশ হিন্দুদর্শনের চর্চায় নিযুক্ত হইয়াছে ও হইতেছে। ধাহারা 
তীক্ষমনীষাবলে বিজ্ঞানাদি নানাবিধ উৎকৃষ্ট শান্ত্রসাগর মন্থন করিয়। তাহার 
সারোদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছেন, হিন্দুদর্শন অকিঞ্চিৎকর, অসার ৰা 
অনন্বদ্ধ প্রলাপস্কাত্র হইলে তাহারা বিজ্ঞানা্দি উৎকৃষ্টশান্ত্রের অনুশীলন 
পরিত্যাগ বা সঙ্কুচিত করিয়! হিন্দুদর্শনের অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইতেন না। 
এতন্থারা প্রমাণ হইতেছে যে, বিজ্ঞানাঁদির অনুশীলনে ুন্দরশ্ীদিগের যে 
জ্ঞানপিপাসার নিবৃত্বি হয় না, হিন্দুদর্শনের অনুশীলন তাহার নিবৃত্তি করিতে 
পারে। বিজ্ঞান যে বিষয়ে, প্রদীপের আলোক প্রদান করিতেও সমর্থ 
হয় না, হিন্দুদর্শন তথার হুর্ধ্যের আলোক বিকীর্ণ করিতে সক্ষম। বর্তমান 
ইউরোপীয় বিজ্ঞানের কার্যক্ষেত্র ভূত-ভৌতিক-পদার্থমাত্রে সীমাবদ্ধ । 


(১) ্তাৎ কষ্কনামচরিতাদিসিতাহপবিদা- 
পিত্রোপতগ্তরদনস্ত নরোটিকৈব। 
কিম্বাদবাদনুদিনং খলু সেবামান। 
বানী তবেদপি চ তদগদমূলহ্তী ।' 

উদ্ভট । 


উপক্রমণিকা । ৩৫ 


“আত্মা, পরলোক” ইত্যাদি আধ্যাত্মিক বিষয়ে বিজ্ঞান অল্পই অগ্রসর হইতে 
পারিয়াছে, ব। কিছুই অগ্রসর হুইতে পারে নাই। যখন বিজ্ঞান অধ্যাত্- 
বিষয়ে অগ্রসর হইবে, তখন দর্শনশাস্ত্র হইতে প্রচুর সাহাধা পাইবে, 
এবং তখন দর্শনশাস্ত্রের দিদ্ধান্তসকল “বৈজ্ঞানিক দিদ্ধাস্ত' বগিয়া প্রতিপন্ন 
হইবে। 
' কেহ কেহ বলেন যে, বিজ্ঞানাদি শাস্ের অনুশীলন করিয়া! যদি 
* জগতের প্রায় সমন্ত বিষয় জানিতে পারা যায় এবং তদ্থারা প্রয়োজন- 
নির্বাহ হয়, তবে আত্মাকে না জানিলেই বাক্ষতি কি? ইহলোঁকসর্বন্থ 
সংসারী জীবের অনুরূপ কথা বটে! শাস্ত্রে বলে, সংসারের সমস্ত বিষয় 
আত্মার উপকরণ বা প্রয়ৌজননির্ধাহক। সমস্ত বস্তু, আত্মার্থ বলিয়াই 
প্রিয়। ধন আমাদের প্রিক্, কেন না, ধন আত্মার ভোগসাধন। স্ত্রী- 
পুত্রাদি প্রিয়, কেন না, স্্ীপুত্রাদি আত্মার ভোগসাধন বা! প্রয়োজননির্ব- 
হক। লোকে ধনের জন্ত ধনকে ভালবাদে না। স্ত্রীপুত্রা্দির' জন্ত 
স্ীপুত্রাদিকে ভালবাসে না। আত্মার অভিলধিত-সম্পাদক বলিয়াই 
সকলকে ভালবাসে । এত প্রিয়তম স্ত্রীপুত্রাদিও যদি নিজের প্রতিক্ল 
হয়, তবে তাহাদিগকে কেহই ভালবাসে না। আত্মা কিন্তু সর্বাপেক্ষা! 
প্রিয়। আত্মাতে শ্রীতি নিরুপাধিক' অর্থাৎ স্বাভাবিক । স্ত্রীপুত্রাদি 
সমস্ত বিষয়ে গ্রীতি '“সোপাধিক” অর্থাৎ আত্মার প্রীতিসাঁধন বলিম্বা। 
সুতরাং আত্ম! নিরতিশয় প্রিয়, আত্মা অপেক্ষা প্রিয়বস্ত নাই (১)। আজ্মাকে 
না জানিয়া বাহার আত্মার প্রীতিসাধন বিষয় জানিতে পারিলেই 
কৃতার্থন্মন্ত হন, তাহার! একাস্ত হান্তাম্পদ ও নিতাস্ত মোহান্ধ। দেবর্ধি 
নারদ অপর সমস্ত বিস্তার পারদর্শী হইয়াও আত্মতত্ব জানিতে পারেন নাই 
বুলিয়া৷ শোকাকুলচিত্তে আত্মজ্ঞানলাতের জন্ত ভগবান্‌ লনৎকুমারের নিকট 


(১) 'ন ৰা অরে সর্বন্য কামায় সর্বং প্রিষ্নং ভবতি, আত্মনন্ত কামায় সর্ধবং প্রিষ্বং 
তবতি +-_বৃহদ।রগ্যকোপনিষৎ ২৪1৫ 
“তৎ প্রেমাত্বার্থমন্যত্র নৈবমন্যার্থমীত্বনি। 
অতন্তৎ পরমং তেন পরমানন্দতাত্মনঃ ॥'-. 
পঞ্দশী, পভ্যক্তত্ববিবেক ৯ 


৩৬ প্রথম লেক্চর। 


শিষ্যরূপে উপস্থিত হইয়াছিলেন (১)। প্রজ্যপাদ আঁঢাধ্যস্বামী বলিয়াছেন 
যে, আত্মতত্ব না জানিয়! সমস্ত বেদ ও অপর সমন্ত বিগ্ভা জানিলেও পুকষ 
ক্কৃতার্থ হইতে পারে না (২)। আমি সমস্ত বিষয় জানিতেছি, পাগ্ডত্যের 
গর্ব্ব করিতেছি, বুদ্ধিবলে অত্যদভূত কাধ্য সম্পাদন করিয়া জগৎকে চমতরুত 
করিতেছি, অথচ কেহ যদি জিজ্ঞাসা করে ষে--তুমি কে” তাহ 
হইলে বলিব যে,“আমি কে, তাহা! জানি ন1।” ইহ অপেক্ষা শোচনীয় আর 
কি হইতে পারে? গ্রীক দার্শনিক সক্রেটিস্_-“আমি কে+, তাহ! 
জানিতে উপদেশ দিয়াছেন। কিন্তু তাহার সিদ্ধান্ত হইয়াছিল যে, 'আমি 
কিছুই জানি না কেহ বলেন যে, 'জ্ঞান কি” তাহা তিনি পরে জানিতে 
পারিয়াছিলেন। যাহ। হউক, হিন্দুদর্শনে আম্মার বিষয়ে বিস্তর বিশদ 
ব্যাখ্যা আছে। আন্মজ্ঞ হওয়া সকলের পক্ষেই বাঞ্চনীয় । সুতরাং 
যত্বপূর্বক দর্শনশাস্ত্রের অস্ুশীলন কর! উচিত। 

অনেক ইউরোপীয় পণ্ডিত ইউরোপীয়দর্শন অপেক্ষা ভারতীয়দর্শনেব। 
উৎ্কর্ষবিষয়ে স্পষ্ট সাক্ষ্য দরিয়াছেন। ভট্ট মোক্ষমূলর বলিয়াছেন যে__ 
মাধ্যমিক বা অধুনাঁতন ইউরোপীয়দর্শন অপেক্ষা ভারতীয় পুরাতন দর্শন 
অনেক জ্ঞানগর্ভ। বিজ্ঞানের সাহায্যে অনেক ছুরধিগম্য বিষয়ের অধিগম 
হইতেছে বটে, কিন্তু আত্মজ্ঞানবিষয়ে প্রায় কিছুই হয় নাই। ভারতীক্ন 
নির্জন বনের নিস্তন্বতার মধ্যে যে আত্মজ্ঞানের প্রকাশ হইয়াছিল, 
জনাকীর্ণ কোলাহলপূর্ণ রাজমার্গে তাহ! পাওয়া বায় না।” জর্মমণির 
সর্বোচ্চ দার্শনিক শোপেন্হর প্রকান্ত বক্তৃতার সময় বলিয়াছিলেন ষে-_ 
“ভারতীয় কাব্য ও দর্শন এক্ষণে ইউরোপে প্রচলিত হইতে আরম্ভ 
হইয়াছে। অভিনিবিষ্টচিত্তে তাহা পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, 
তাহাতে এত গ্লভীর সত্য নিহিত রহিয়াছে ০, ভাহার তুলনাক় 





€১) “অধীহি ভগব ইতি হোপনসাঁদ সনৎকুমারং নারদঃ। * * %* সোহহং ভগবে। 
মন্্বিদেবান্মি। নাত্মবিৎ। শ্রুতং হব মে ভগবদ্দুশেভ্যত্তরতি শোকমাত্মববিদ্দিতি। 


সোহহং ভগবঃ শোচামি তং মা ভগবান্‌ শোকন্ত পারং তারয়তু।'-_ 
ছান্দোগ্যোপনিষৎ ৭১১৩ 


(২) 'সর্ধবানপি বেদানধীতা সর্ববং চান্তছেদশ মধিগম্যপাকৃতার্থ এব ভৃবতি যাবদাজ্- 
তত্বং নুকানাতি ।- ছ।লো।গ্যোপনিযস্তাষা । ৬1১৩ 


উপক্রমণিকা । ৬৭ 


ইউরোপীয়দর্শন অতি সামান্ত বলিয়া প্রতীত হয়। সুতরাং আমর! 
ভারতীয় দর্শনকর্তাদের উদ্দেশে প্রণত না হইয়া! থাঁকিতে পারি ন। 
আমাদের ম্বতই মনে হয় যে, মনুষ্যজাতির আছ্স্থান উচ্চদর্শনের 
জন্মভূমি” ফ্রেডরিক গ্রিগল্‌ বলেন যে-_গ্রীকদর্শনের ডেচ্চশ্রেণীর 
যুক্তিতত্ব ভারতীয়দশনের যুক্তিতত্বের নিকট প্রস্ফুট দিবালোকে নির্ববা- 
পৌনুখ ক্ষীণপ্রভ প্রদীপের স্তায় প্রতীয়মান হয়।” তিনি আরও বলেন 
*যে--“পুরাকালে ভারতীয়গণ ষথার্থ ঈশ্বরজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। 
বেদান্তরশন শিক্ষা দেয় যে, মনুষ্য ঈশ্বরের অংশ এবং ঈশ্বরের সহিত 
মিলিত হওয়াই তাহার প্রত্যেক উদ্যম ও কার্ধের মুখ্য উদ্দেশ্ত ।৮ 
ভিক্টর কোজিন্‌ দেশীয়শান্জের পক্ষপাতী হইয়াও বলিতে বাধ্য হইয়া- 
ছিলেন যে, “উপনিষৎ-অব্যয়ন অপেক্ষা মঙ্গলদায়ক ও উন্নতিসাধক অধ্যয়ন 
ইহজগতে আর নাই।” “উপনিষৎ-অধায়নে জীবদ্দশায় যেরূপ শাস্তি 
পাইয়াছেন, মৃত্যাকালেও সেইরূপ শান্তি পাইবেন” এরূপ আশাও তিনি 
করিয়াছিলেন। ভট্ট মোক্ষমূলর এই মত সমর্থন করিয়া বলেন যে, 
“মনুষ্যদিগকে সুখে মৃত্যুর সম্মুখীন হইবার জন্য প্রস্তুত করাই যদি দর্শন- 
শাস্ত্রের উদ্দেশ্ত হয়, তবে বেদাস্তদর্শনদ্বার৷ সে উদ্দেপ্ত যেরূপ স্ুসিদ্ধ হই- 
য়াছে, অন্ত কিছুতেই সেরূপ হইতে পারে ন11” সর্‌ উইলিয়ম জোন্ন 
ৰলেন যে-_“বেদাস্তাদির সুচার প্রস্তাবসকল পাঠ করিলে ইহা বিশ্বাস ন1 
করিয়া থাক যায় না যে, গ্রীদীয় পিথাগোরস ব! প্লেটো! তাহাদের উচ্চ 
ফোয়ারামকল ভারতীয় জ্ঞানীদ্দিগের উৎস হইতে পুর্ণ করিয়াছিলেন ।” 
ইউরোপীয় দূরদিগণ কেহ স্পষ্টভাষায় কেহ বা প্রকারান্তরে স্বীকার 
করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, ইউরোপীয়দর্শন, ভারতীয়দর্শন হইতে, 
সংগৃহীত। ইহ1 সম্ভবপর বটে। কারণ, গ্রীস্দেশই ইউরোপীয় দর্শনের 
ও সভ্যতার আদি বিকাশস্থন। গ্রীন্দেশ হইতেই ইউরোপের অন্তান্ত 
দেশে শিক্ষা ও সভ্যতার বিস্তার হয়। এ বিষয়ে ইউরোগীয়দিগের 
মতভেদ নাই। আধুনিক ইউরোপীয়দিগের যত অন্যরূপ হইলেও, 
শ্রীনীয়দিগের মতে-__মিশরদেশ বা ইজিপ্টে প্রথম সভ্যতার উৎপত্তি 
হয়। গ্রীপীয়ে মনীষিগণ উহ! স্বদেশে লইয়া যাঁন বা মিশরীয়গণ গ্রীসে 
যাইয়া বদবাদ ক্তক্ষ্ীন্দেশেও সভাতার বিকাশ হয়। গ্রীনীয় সর্বব- 


৩৮ প্রথম লেক্চর । 


প্রথম দার্শনিক পিথাগোরস্‌ মিশরদেশে শিক্ষালাঁভ করেন। তিনি 
মিশরদেশে শিক্ষিত হুইয়! এশিয়াখণ্ডের নাঁনাদেশ পরিভ্রমণ করিয়া দেশে 
প্রতিগমন করেন এবং ইটালীর ক্রতনা-নগরীতে অধ্যাপনা করেন। 
তাহার দর্শনে জন্মান্তর অঙ্গীকৃত ও আমিষভোজন পাপজনক বলিয়! 
স্থিরীকৃত হুইয়াছে। প্লেটে! ইউরোপের সর্ধোৎকুষ্ট দার্শনিক এবং প্লেটোর 
দর্শন ইউরোপের সর্ধোৎকৃষ্ট দর্শন। ইনিও ইজিপ্টে বহুদিন বাদ করিয়া 
শিক্ষাকার্ধ্য সম্পন্ন করেন। তিনি পরলোক মানিতেন এবং একেশ্বরবাদী 
ছিলেন। অনেকে অঙ্গুমান করেন যে, তিনি ইজিপ্টেই একেশ্বরবাদ 
অবগত হইয়াছিলেন। ফলতঃ পূর্ব্বকালে ইজিপ্টই ইউরোপীয়দিগের 
উচ্চশিক্ষার স্থান ছিল। অন্ততঃ নবদ্বীপে কিছুকাল অধ্যয়ন না করিলে 
যেমন বঙ্গদেশীয়দিগের শিক্ষা উচ্চশিক্ষ। বলিয়! পরিগণিত হইত লা, সেইবপ 
ইজিপ্টে অধ্যয়ন না! করিলে ইউরোপীয়দিগের শিক্ষাও উচ্চতা প্রাপ্ত হইত 
না। তাৎকালিক ইউরোপীয়দিগের পক্ষে মিশরদেশ নবদ্বীপ ছিল, 
বলিলে অত্যুক্তি হয় না। মিশরদেশের সংস্কৃত নাম-__মশ্রদেশ । কথিত 
আছে ষে, অতি পৃর্ধকালে মিশ্রদেশ অতি উচ্শ্রেণীর বাণিজ্যগ্থান 
ছিল। ভারতীয় আধ্যগণ বাঁণিজ্যোপলক্ষে তথায় যাইতেন এবং সাময়িক 
বান করিতেন। প্রাচ্য এবং প্রতীচ্য দেশীয় লোৌকসকল তথায় মিশ্রিত 
হুইতেন বলিয়া* উহার নাম মিশ্রদেশ' হইয়াছিল। আর্ধ্যগণ সভা । 
অমরসিংহের মতে-_-মহাকুল, কুলীন, আর্য, সভ্য, সঙ্জন ও সাধু, এই 
কয়টি শব্দ একার্থবোৌধক (১)। আধ্যগণকর্তৃক মিশরদেশে সভ্যতা প্রবর্তিত 
হয়। অতি পূর্ধকালের ইউরোপীয়দিগের পক্ষে এশিয়াখণ্ড প্রায় 
 অপরিজ্ঞাত ছিল। তাহাদের পরিজ্ঞাত দেশসকলের মধ্যে মিশরদেশে 
তাহারা প্রথম স্ভ্যত। দেখিয়াছিলেন বলিয়া, সম্ভবতঃ, তাহাকেই সভ্যতার 
আদিজন্মভূমিরূপে নির্দেশ করিয়াছেন । পিথাগোরসের সময় এশিয়া- 
খণ্ডের অনেক দেশ পরিজ্ঞাত হইয়াছিল। এইজন্য তিনি মিশরে শিক্ষা- 
সমাপন করিয়। সবিশেষ অভিজ্ঞতালাভের জন্য এশিয়াখণ্ডেব" অনেক 
দেশ পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। তিনি ( পিথাগোরস ) সভ্যদেশে (মিশর- 
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(১) 'মহাকুলকুলী নার্যাসভ্যসজ্জনসাধবঃ 1 ক্ষবূ্গ ২ 


উপক্রমণিক!। ৩৯ 


দেশে) অধ্যয়ন পরিসমাপ্ত করিয়া অসভ্যদেশে ( এশিয়াথণ্ডে) পরিভ্রমণ 
করিয়াছিলেন, এরূপ কল্পনা অপেক্ষা, তিনি সভ্যদেশে অধ্যয়ন পরিসমাণ্ত 
করিয়া সভ্যতর দেশে পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন,_-এইরূপ কল্পনা সমধিক 
সঙ্গত। সে যাহ! হউক, ইউরোপীয় মনীধিগণ যে-ভারতীয়দর্শনে সমধিক 
আস্থাবান্‌ ও ভক্তিমান্, যে-ভারতীয়দর্শন বুদ্ধির নির্মলতা-সম্পাদনের 
উপায়, প্রতিভার আকর, তর্কের লীলাক্ষেত্র, আত্মজ্ঞানের উৎস, 
*মুক্তির সোপান এবং মৃত্যুভয়রোগের অদ্বিতীয় মহৌষধ, যে-ভারতসস্তান 
সেই ভারতীয়দর্শণনের অনুশীলনের জন্য যত্ব ও পরিশ্রম করিতে পরাজুখ, 
তাহাকে বিচারমূঢ় ভিন্ন আর কি বল! যাইতে পারে। দর্শনশান্ত্রকে দূর 
হইতে ব্যান্্রূপে কল্পনা করিয়া! ভীত হইবার প্রয়োজন নাই। সাহমপূর্ববক 
নিকটে গেলে দৃষ্ট হইবে যে, উহা! ব্যাত্র নহে, বিচিত্রবর্ণশোভিত সুরভি । 
উহা হুইতে তীক্ষনখদংস্রীধাতের ভয় নাই, যত্পূর্বক উহাকে দোহন 
করিলে পুষ্টিকর সুমধুর ক্ষীর পাওয়া যাইবে। 
*আশঙ্কসে যদগ্লিং তদিদং স্পর্শক্ষমং রত্বমূ ॥, 
যাহাকে অগ্মি বলিয়! আশঙ্কা করিতেছ, তাহ অগ্নি নহে, ম্পর্ষোগ্য 
রত্বু। 





দ্বিতীয় লেক্চর। 


নামকরণপ্রণালী। 


দর্শনশাস্ত্রের - সিদ্ধান্ত ব্যাখ্যা করিবার পুর্বে দর্শনশাস্ত্রের পরিচয় 
দেওয়া অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। দর্শনশান্ত্র কাহণকে বলে, তদ্বিষয়ে 
দর্শন” এই সংজ্ঞা বা নাম হইতে কতদূর সাহাধ্য পাওয়! যায়, তাহার 
আলোচনা করা যাইতেছে। দৃশ্ধাত্‌ ও লুট, যু বা অনট প্রত্যয়ের যোগে 
দর্শনশব্ব নিপ্পর হইয়াছে। দৃশ্ধাতুর অর্থ জানিতে না পারিলে দর্শন- 
শবের ব্যুৎপত্ভিলভ্য অর্থ জানা যায় না। ধ্লাতুর অর্থ জানিতে হইলে 
প্রথমেই ধাতুপাঠের প্রতি দৃষ্টি পড়ে। ধাহুপাঠে দৃশ্ধাতু প্রেক্ষণ অর্থে 
গঠিত হুইয়াছে। প্র উপসর্ন-পূর্বব ঈক্ষ্ধাতু হইতে “প্রেক্ষণ'শব্দ উৎপন্ন 
হইয়াছে। অতএব ঈক্ষ্ধাতুর অর্থ না জানিলে দৃশ্ধাতুর অর্থ জানিতে 
পারা যায় না। ধাতুপাঠে ঈক্ষ্ধাতু দর্শনার্থে পঠিত। স্থতরাং ধাতুপাঠের 
সাহায্যে দৃশ্ধাতু এবং ঈক্ষধাতুর অর্থ অবগত হইবার প্রত্যাপা বিফল 
হইল। কেন না, ধাতুপাঠ অনুসারে দৃশ্ধাতুর অর্থ প্রেক্ষণ এবং ঈক্ষ- 
ধাতুর অর্থ দর্শন। এখন উপায়ান্তর-অবলম্বনে দৃশ্ধাতুর অর্থ স্থির 
করিতে হইবে। 

উপায়ান্তরের সাহায্যে অর্থনির্ণয় করিতে হইলে প্রয়োগানুদারে অর্থ- 
'নির্ণর করা উৎকষ্টকল্প। প্রান্কতভাষায় দৃশ্ধাতুর স্থানে "পেক্‌খ” 
আদেশ হয়। বিদ্ভাপতির “পেখন্ এবং বাঙ্গালাভাষায় "দেখশব প্রাকৃত 
“পেক্খশবের অপত্রংশমাত্র। চক্ষুরিক্রিয়জন্ত প্রত্যক্ষস্থলে সচরাচর “দেখ 
বলা হইয়া থাকে। সংস্কৃতভাষাতেও চাক্ষুষজ্জান অর্থেই সাধারণতঃ দৃশ্ধাত 
প্রযুক্ত হয়। মহামহোপাধ্যায় রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য বলিয়াছেন যে, চাক্ষুষ- 
জ্ঞানই দৃশ্ধাতুর মুখ্য অর্থ। তৃশ্ধাতুর অর্থ চাক্ষুষজ্তান, ইহা নৈয়্ায়িকেরাও 
স্বীকার করেন। উহ! সর্বতন্ত্সিদ্ধান্ত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এইজন্য 


নামকরণপ্রণ।লী। ৪১ 


চাক্ষুষজ্ঞানসাধন চক্ষুরিক্রিয়ের নাম তিনি অত এব বুঝা যাইতেছে 
যে, চাক্ষুষজ্ঞানের সাধন শাস্্রই দর্শনশাস্ত্র । 
প্রশ্ন হইতে পারে ঘে, চক্ষুরিক্র্িয়ই চাক্ষুষজ্জানের সাধন, শান্ত চাক্ষুষ- 
জ্ঞানের সাধন হইবে কেন? এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, দশনশাস্ত্র' সাক্ষাৎ 
না হউক, পরম্পরা আত্মসাক্ষাংকাবের সাধন বটে। কেন না, দর্শনশাস্ত 
আত্মমননের উপায়। আত্মমনন যোগরূপে পরিণত হইলে আম্মসাক্ষাৎকার 
শ্হয়। সত্য বটে, আত্মসাক্ষাৎকার চাক্ষুষ কি মানস, তদ্দিষয়ে বিবাদ 
' হইতে পারে, "কিন্তু উপনিষদে অনেকন্থলে আত্মপাক্ষাৎকার অর্থে দৃশ্‌- 
ধাতু এবং ঈক্ষধাতু প্রযুক্ত হইয়াছে । অতএব আত্মপাক্ষাৎকার চাক্ষুষ- 
শ্ডানন্বরূপ, এরূপ বলিলেও কোন বাধা হইতে পারে না। যদিও 
রূপবদ্বহিদ্রবাই চাক্ষুষজ্ঞানের বিষয় হইয়া থাকে, তথাপি লৌকিক প্রত্যক্ষ- 
স্থলেই তথাবিধ নিয়ম, আত্মার চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ লৌকিক নহে, অলৌকিক-_ 
ঘোগজধর্শজন্ত । যে যোগজ ধর্ম দ্বার অতীন্দ্রিয়, সুক্ষ, বাবহিত এবং 
বিপ্রকুষ্ট অর্থাৎ দুরস্থ বস্তরও চাক্ষুষপ্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, যে যোগজ- 
ধর্মবলে ভাগীরথী ও সমুদ্র পরিগীত, দণগ্ডকরাজ্য অরণ্যে পরিণত হইয়াছিল, 
সেই যোগজ ধর্ম দ্বারা আত্মার চাক্ষুষপ্রত্যক্ষ হইবে, ইহাতে বিন্ময়ের 
বিষয় কিছুই নাই। বিশ্বরূপদর্শনকালে ভগবদিচ্ছায় অর্জুনের দিব্য- 
চক্ষুর আবির্ভাব হুইয়াছিল। তন্দার! চর্্চক্ষুর অদৃষ্ত বিষয়সকলও তিনি 
দেখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ভগবান্‌ বেদব্যাস যোগ প্রভাবে সঞ্জয়কে 
দিব্যচক্ষু ও দিব্যশ্রোত্র প্রদান করিয়াছিলেন। এইজন্ত তিনি হস্তিনা- 
রাজধানীতে অবস্থিত থাকিয়াও কুরুক্ষেত্রসংগ্রামের সমস্ত বিষয় স্বয়ং 
দর্শন ও শ্রবণ করিয়! ধূতরাষ্ট্রের নিকট যথাষথ বিবৃত করিতে পারিয়া-. 
ছিলেন। ফলতঃ যোগজধর্ম্ের প্রভাব অচিস্তনীয়, সন্দেহ নাই। বশ্মি- 
বিশেষের সাহায্যে ব্যবহিত বস্তর চাক্ষুষপ্রত্যক্ষ পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকেরাও 
এখন স্বীকার করিতেছেন । সুতরাং কারণাস্তরপ্রভীৰে সচরাচর পরিদৃষ্ 
লৌকিক নিয়মের স্থলবিশেষে ব্যতিক্রম হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। * 
আত্মসাক্ষাৎকার চাক্ষুষক্ঞানস্বর্ূপ না হইলেও বেদে আত্মপাক্ষাৎকার 
অর্থে দৃশ্ধাতুর প্রচুর প্রয়োগ থাকায় আত্মসাক্ষাৎকারও দৃশ্ধাতুর অর্থ, 
ইহা অবস্থ শ্বীকার করিতে হইবে । স্থৃতরাং যে শাস্ত্র আত্মসাক্ষাৎকারের 
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সাধন, তাহাকে অনায়াসে দশনশান্ত্র বলা যাইতে পারে । শ্রবণমননাদিও 
আত্মসাক্ষাৎকারের সাধন বলিয়া দর্শনপদবাচ্য হইতে পারে বটে, কিন্তু 
অবণমননাদি শাস্ত্র নহে, সুতরাং দশনশান্্র বপিলে শ্রবণমননাদিকে 
না বুঝাইয়া শান্ত্রবিশেষকেই বুঝাইবে। অল্পকথায় ব্যবহার সম্পাদন 
করিবার জন্য সমস্ত সংজ্ঞাটি ব্যবহৃত ন1! হইয়া অনেকসময় সংজ্ঞার 
একদেশমাত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সেই একদেশদ্বারা সমুদায়ের 
কাধ্য সম্পন্ন হয়। যেমন ভীমসেনকে ভীম, রামচন্দ্রকে রাম, সত্যতামাকে 
সত্য! বা ভাম! বল! হয়, সেইরূপ দর্শনশীন্ত্রকেও দর্শন বলা হইয়া থাকে | 
এমন কি, সংক্ষেপের জন্য নামের একটি অক্ষরদ্বারাও সমুদ্ায়ের ব্যবহার 
শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। উদাহরণবাহুল্যের প্রয়োজন নাই, হুই- 
একটি উদাহরণ দিলেই যথেষ্ট হইবে । প্রেতপক্ষের পরবর্তী দ্বিতীয়া, 
কোজাগরপুণিমার পরবর্তী দ্বিতীয়া, চৈত্রাবলীর পরবতী দ্বিতীয়া এবং 
চাতুর্মাস্তব্রতের পরবর্তী দ্বিতীয়া__এই চারিটি দ্বিতীয়া “প্রে কো চৈ 
চা”-_এই চারিটি আগ্ভ অক্ষরদ্বারা নির্দিষ্ট হইয়াছে । আধাট়ী পূণিমা, 
কার্তিকী পূর্ণিমা, মাঘী পৃিমা ও বৈশাখী পু্ণিমা, এই চারিটি পুণিমা 
«“আ। কা মা বৈ"--এই চারিটি আগ্ভ অক্ষরদ্ধারা নির্দিষ্ট হুইয়াছে। 
এইরূপ শাস্ত্রীয় ব্যবহার লোকেও দেখা যায়, চিঠার তঃ পুঃ ইত্যাদি 
লিপি তাহার উদাহরণ । 

পূজ্যপাদ মাধবাচার্ধ্য বলিয়াছেন যে, অর্থের সাদৃশ্ত অন্ুসারেও সংজ্ঞার 
প্রবৃত্তি হয়। এই মতে দশনশান্ত্র সংজ্ঞারি সাদৃশ্ত লইয়! হইয়াছে, ইহা 
বলিলে কোনও অসঙ্গতি থাকে না। প্রত্যক্ষ ষড়বিধ হইলেও চাক্ষুষ 
প্রত্যক্ষ সমধিক পরিষ্টুট এবং অধিকাংশ স্থলে নিঃসংশয় হইয়। থাকে । 
দর্শনশাস্ত্রে এরূপ দৃঢ়তর ও অকাট্য যুক্তি দ্বারা পদার৫থদকল প্রতিপার্দিত 
হয় যে, তাহা চাক্ষুষজ্ঞানগোচর পদার্থের ন্যায় পরিস্ফুট ও নিঃসংশয়। 
স্থতরাং যে শাস্ত্র টাক্ষষজ্ঞানের সদৃশ জ্ঞানের সাধন, তাহাকে দশনশাস্ত্ 
বলিলে কোনও দোষ হইতে পারে না। লক্ষিত পদার্থ উপপন্ন হয় কি না, 
প্রমাণদারা তাহার অবধারণ করা দর্শনশাস্ত্রেরে একটি প্রধান বিষয়। 
দার্শনিকের! বস্তর উপলব্ধিমাত্রে পরিতৃপ্ত হইতে পারেন না'। বস্তর তত্ব- 
নিরূপণ এবং উপলব্ধির সত্যাসত্যতা নির্ধারণ করিয়া থাকেন। এই 
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প্রক্রিয়া পরীক্ষাশন্ষে অভিহিত হয়। পরি-উপসর্গ-পুর্বক ইঈক্ষধাতু 
হইতে পরীক্ষাশব্দ বুাৎপাদিত। প্রমাণিত হইয়াছে যে, ঈক্ষ্ধাতু ও 
দুশধাতু একার্থক। স্থৃতরাং পরীক্ষাশব্দ ও দর্শনশব্ তুল্যার্থক বিলে 
অসঙ্গত হইবে না। অতএব পরীক্ষার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া দর্শননাম 
প্রবন্তিত হুইয়াছে, ইহা৷ অনায়াসে বলা যাইতে পারে । 
'আর এক কথা। শবের বুাতপত্তি অন্ুসারেই যে, সকল বস্তর নাম 
ইইবে, ইহ সর্ধবাদিসিদ্ধ নহে । এ বিষয়ে পূর্ববাচার্ধ্যদিগের মতভেদ 
আছে। ফাঁহারা বুৎপত্তির অন্থুদরণ করেন, তাহাদের মতেও ব্যুৎপত্তি 
অনুসারে সর্বস্থলে বস্তর নামকরণ হয় না। ব্যুৎপন্তির যথাকথঞ্চিৎ 
সম্বপ্ধ অন্ুসারেও নামকরণ হইয়া থাকে। এবং স্থলবিশেষে ব্যুৎপত্তিলভ্য 
অর্থ সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত বা উপেক্ষিত হয়। ইহা ক্রমে প্রদশিত 
হইতেছে । 
নৈয়াফ়িক আচাধ্যদিগের মতে নাম চতুর্তিধ £₹_-যৌগিক, রূঢ়, 
যোগরূঢ়, ও ফৌগিকরূঢ় বা রূঢুযৌগিক। এতঘ্িন্ন লক্ষকও একপ্রকার 
নাম আছে। যোগ কিন! শব্দের বুাৎ্পত্তিলভ্য অর্থ বা অবয়বার্থ অর্থাৎ 
প্রক্কতিপ্রত্যয়ের অর্থ অনুপারে যে নাম হয়, তাহাকে যৌগিক কছে। 
যেমন, পাচক প্রভৃতি । পচ্ধাতু ও লু[ণ্‌, বুণ বা অকণ্‌ প্রত্যয়ের যোগে 
পাচকশব ব্যুৎপন্ন হইয়াছে । পচ্ধাতুর অর্থ পাক, প্রত্যঞ্নের অর্থ কর্তা । 
অতএব পাচকশব্দের বুযুৎপত্তিলভ্য অর্থ--পাঁককর্তা। লোকেও পাক- 
কর্তাকেই পাচক বলে। সুতরাং, যে পাক করে, তাহার পাচকনামটি 
যৌগিক । সঙ্কেতযুক্ত নামকে রূঢ় কহে। যে নাম প্রকৃতি প্রত্যয়ের 
অর্থ অনুসারে প্রবৃত্ত হয় না, সমুদায়ের অর্থ অনুসারে প্রবৃত্ত হয় অর্থাৎ 
যাহার বাৎপত্তিলভ্য অর্থ গৃহীত ন! হইয়া সমুদায়ের অর্থ অঙ্গীক্কত হইয়া 
থাকে, তাহাকে সঙ্কেতযুক্ত ও রূঢ় বলে। যেমন, গে! প্রভৃতি শব্দ। 
গম্ধাতু ও ডোঁদ্‌ প্রত্যয়ের যোগে গোশব সাধিত হইয়াছে। গম্ধাতুর 
অর্থ গতি বা গযন, ডোস্প্রত্যয়ের অর্থ কর্তা । সুতরাং গোশবের 
বুৎপান্তিলভ্য অর্থ হইল গমনকর্তা। এই অর্থ অন্্মারে গোশবের 
প্রয়োগ হয় মা । কারণ, তাহ! হইলে গমনকর্তী মনুষ্যাদিতেও গোশবের 
প্রয়োগ হইতে পারে এবং শয়ন ও উপবেশনের অবস্থায় অর্থাৎ যে 
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অবস্থায় গমনক্রিয়া থাকে না, সেই অবস্থায় প্রকৃত গোপশুতেও 
গোশবের প্রয়োগ হইতে পারে ন1। 

এই ছুইটি দোষের যথাক্রমে দাশনিক নাম অতিব্যাপ্তি ও অব্যান্তি । 
ব্যাপ্তিশব্দের অর্থ সম্বন্ধ। অতিব্যাপ্তি--অতিশয় সম্বন্ধ ব1! অতিরিক্ত 
স্বন্ধ । সম্বন্ধযোগ্য স্থলকে অতিক্রম করিয়া অথাত যাহার সহিত সম্বন্ধ 
হওয়া উচিত, তাহাকে অতিক্রম করিয়া, অন্তের সহিত সম্বন্ধ হইলে 
অতিব্যাপ্তিদোষ হয়। সম্বন্ধযোগ্য স্থলকে অতিক্রম করিয়া বলানে, 
এরূপ বুঝিতে হইবে ন]1 যে, সন্বন্ধযোগ্য স্থলে আদৌ সম্বন্ধ থাকিবে ন।। 
সন্বন্ধযোগ্য স্থলে সম্বন্ধ থাকিয়াও সন্বন্ধের অযোগ্য স্থলেও যদি সম্বন্ধ হয়, 
তবেই অতিব্যান্তিদ্দোষ ঘটে। উক্ত স্থলে ব্যুৎপত্তি অনুসারে গমনশীল 
গোপশুতে গোশবের প্রয়োগ হইবার কোনও বাধা নাই, অথচ গমনশীল 
মনুষ্যাদিতেও গোশবের প্রয়োগ হইতে পারিতেছে। গমনশীল মনুষ্যাদি 
গোশবের সম্বন্ধের যোগ্যন্থল নহে। এই অযোগ্যস্থলে সম্বন্ধ হইতেছে 
বলিয়া, অতিব্যাপ্তিদোষ ঘটিতেছে। অব্যাপ্তি অনন্বন্ধ। ফোন অর্থের 
সহিতই শবের সম্বন্ধ থাকিবে না, ইহা অসম্ভব । সুতরাং যে স্থলে সম্বস্ধ 
থাকা উচিত, সে স্থলে সম্বন্ধ না থাকিলেই অসম্বন্ধ বুবিতে হইবে । যেমন 
শয়ান বা উপবিষ্ট গোপস্তও গো বটে, তদবস্থাতেও তাহার সহিত গো 
শবের সম্বন্ধ থাঁক। উচিত, কিন্তু গোশবেের ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ অনুসারে 
শয়নাদদি অবস্থায় গোপশুর সহিত গোশবের সম্বন্ধ থাকিতে পারিতেছে 
না। এইজন্য অব্যান্তিদোষ হইতেছে । গোশব যৌগিক বলিলে উক্তরূপ 
অতিব্যাপ্তি ও অব্যাপ্তি দোষ হয়, সুতরাং গোশব্দ যৌগিক নহে, রূঢ়। 

কোন কোন প্রত্যয় ক্রিয়া করিবার যোগ্য পর্য্স্ত বুঝায় বটে, কিন্ত 
সকল প্রত্যয় ক্রিয়া করিবার যোগ্য পর্য্যস্ত বুঝায় ঘ্রা। সাধারণতঃ ক্রিয়া- 
কর্তীকেই বুঝাইয়! থাকে । এস্থলেও ডোন্প্রত্াযয়ের অর্থ ক্রিয়াকর্তা। 
স্থতরাং অব্যাপ্তিদোষ ঘটিতেছে । ক্রিয়া করিবার যোগ্য পর্ধ্যস্তই ভোস্‌- 
প্রত্যয়ের অর্থ, ইহা মানিয়া লইলে আপত্তি হইতে পারে যে, যেমন পাঁচক 
ব্যক্তি ষে সময়ে পাক করে না, সে সময়েও তাহাকে পাচক বলা হয়। 
কেন না, তৎকালে পাক না করিলেও তাহার পাক করিবার যোগ্যতা 
আছে। এইরূপ শয়ান বা উপবিষ্ট গোপগু তৎকালে গমন না করিলেও 
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গমন করিবার যোগ্যতা তাহার রহিয়ছে বলিয়া শয়নাদিকলেও গো- 
শবের প্রয়োগ" হইতে পারে। সুতরাং গোঁশব্দ যৌগিক হইলেও 
অব্যাপ্তিদোষ হইতেছে না। এতছুন্তরে বক্তব্য এই যে, উক্তরূপে 
কথঞ্চিৎ অব্যাপ্তিদোষের পরিহার: করিতে পারিলেও কিছুতেই অতি- 
ব্যাপ্তিদোষের পরিহার হইতে পারে না, সুতরাং গোশব রূঢ়, ইহা 
অবশ্য শ্বীকার করিতে হইবে । 
". গমনকর্তা এই অবয়বার্থ (গম্ধাতু ও ভোস্প্রতায়ের অর্থ) গোশবের 
বুৎপত্ভিনিমিন্ত মাত্র, প্রবৃত্তিনিমিন্ত নহে । গোশবের প্রবৃত্তিনিমিত্ত গোত্ব- 
জাতি। যে অর্থ অবলম্বন করিয়া শব্দ বুৎপন্ন হয় বা শবের ব্যুৎপন্তি অনু- 
সারে ষে অর্থ পাওয়া ষায়, তাহাকে বুৎ্পত্তিনিমিত্ত, এবং যে অর্থ 
অবলম্বনে শব্েের প্রবৃত্তি অর্থাৎ প্রয়োগ হয়, তাহাকে প্ররবৃত্তিনিশিত্ত 
বলে(১)। অতএব গোত্বজাঁতি বা গোত্বজাতিবিশিষ্ট বাক্তিতে গোশব্দের 
প্রয়োগ হয় বলিয়া এ অর্থে গোশবন্দের সঙ্কেত অঙ্গীকার করিতে হইতেছে। 
এ সঙ্কেত গো-_এই বর্ণাবলীগত গোশব্দের ঘটক গম্ধাতু বা ডোদ্‌- 
প্রত্যয়গত নহে। পাচকশব্দ যৌগিক, রূঢ় নহে । কারণ, পাচক--এই 
বর্ণাবলীর কোন অর্থবিশেষে নস্কেত নাই, অবয়বসঙ্কেত অর্থাৎ পচ্ধাতু ও 
বুণ্প্রত্যয়ের সঙ্কেতদ্বারাই পাককর্ভারূপ অর্থের অবগতি হইতে পারে। 
সমুদধায়ের সঙ্কেত স্বীকার করিবার কোনও কারণ নাই ।* এইজন্ত পাচক- 
শব রূঢ় নহে, যৌগিক । 
স্কেত দুই প্রকার :_-আজানিক ও আধুনিক । যে সঙ্কেত অনাদিকাল 
চলিয়া আসিতেছে-_যাহ। নিত্য, তাহা আজানিক এবং ষে সঙ্কেত অনাদি- 
কাল চলিয়া আমিতেছে না, কালবিশেষে প্রবর্তিত হইয়াছে, তাহা! আধু, 
নিক। আজানিক সঙ্কেতের অপর নাম শক্তি, আধুনিক সন্কেতের অপর 
নাম পরিভাষা । গো-গবয়াদি পদের সঙ্কেত আজানিক এবং চৈত্র-মৈত্রাদি 
পর্দের সঙ্কেত আধুনিক। আজানিক সঙ্কেত বা শক্তি অনুসারে যে শব্দ 
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(১ শবের ব্যুৎপত্িনিমিত্ত ও প্রবৃত্তিনিমিত্ত অর্থ ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে, অর্থাৎ 
এক অর্থে ব্যুৎপন্ন হইয়া অন্য অর্থে শব্দ প্রযুক্ত হয়, ইহ! পূর্ব্বাচার্য্যের ম্পষ্টভীষায় 
বলিয়াছেন । ইহার শত শত উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। বাভল্যভয়ে বিরত 
বহিলাষ। 
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বে অর্থ প্রতিপাদ্ন করে, অনাদিকাল হইতে সেই শবের সেই অর্থে 
প্রয়োগ হইয়া থাকে । আধুনিক রঙ্কেত বা পরিভাষা অনুসারে যে শব 
যে অর্থ প্রতিপাদন করে, সে অর্থে সে শব্দের অনাদিকাল প্রয়োগ হয় না, 
হইতে পারে না। কেন না, আধুনিক সঙ্কেত বা পরিভাষা, ব্যক্তিবিশেষের 
ইচ্ছান্ুসারে প্রবর্তিত হইয়া! থাকে । পরিভাষাস্থষ্টি হইবার পুর্বে পারি- 
ভাঁষিক অর্থবোধ একান্ত অসম্ভব। মনে করুন, একজন ব্যাকরণাচার্য্য 
শ্রদ্ধা, অগ্নি, নদী, বৃদ্ধি প্রভৃতি শব্দ, বিশেষ বিশেষ বর্ণের সংজ্ঞা দিয়াছেন |" 
তাহার প্ররূপ পরিভাষা করিবার পর হইতে শ্রদ্ধাদিশন্দ বিশেষ বিশেষ 
বর্ণের বোধক হইতেছে বটে, কিন্তু তৎপুর্কে কখনই তাহা হইত ন1। 
এবং পারিভাষিক শব্দ সাধারণো প্রযুক্ত হয় না। অতএব শ্রদ্ধাদিশবের 
বর্ণবিশেষে সঙ্কেত আজানিক নহে, আধুনিক । 
রূঢুশকের বিষয় আর অধিক না বলিয়া এখন সংক্ষেপে যোগরূঢ় ও 
যৌগিকক্নঢ় শব্দের পরিচয় দেওয়া যাইতেছে । যে শব্দের অবয়বার্থ ও 
সমুদায়ার্থ পরস্পর অন্বিত হয়, তাহার নাম যোগরূঢ়। যেমন পক্কজাঁদি 
শব্ব। যাহ] পন্কে জন্মে, তাহ পক্কজশন্দের অবয়বার্থ। কুমুদাদিও পক্ক- 
জাত, অবয়বার্থ অনুসারে কুমুদাদিতেও পঙ্কজশবের প্রয়োগ হইতে পারে, 
সচরাচর কিন্তু প্কজাত পদ্মেই পঙ্কজশবের প্রয়োগ হইয়া থাকে। এই- 
জন্য পদ্ম পঙ্কজশাব্দের সমুদায়ার্থ বলিয়া শ্বীকার করিতে হয়। যোগরঢ় 
স্থলে অবয়বার্থ এবং সমুদায়ার্থ পরম্পর অন্থিত হয় বলিয়াই কেবল 
অবয়বার্থ অবলম্বনে কুমুদাদিতে বা কেবল সমুদায়ার্থ অবলম্বনে স্থলপন্মে 
প্কজশবের প্রয়োগ হয় না। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, স্তায়াচার্য্যদিগের 
মত বিবৃত হইতেছে। মীমাংসাচাধ্যদিগের মতে অবয্ববার্থ ও সমুদায়ার্থ 
পরস্পর অন্বিত হইলেও স্থলবিশেষে কেবল অবয়বার্থ অনুসারে কুমুদাদিতে 
এবং কেবল সমুদবায়ার্থ অনুসারে স্থলপন্মেও কখন-কখন পঙ্কজশবের প্রয়োগ 
হইয়! থাকে। যুক্তির বৈলক্ষণ্য থাকিলেও কোন কোন স্ঠায়াচার্ষ্য 
এই মতের অনুসরণ করিয়াছেন। অনাবশ্তকবোধে তাহাদের যুক্তি 
প্রদর্শিত হইল না। | 
যে শব্দের অবয়বার্থ এবং সমুদায়ার্থ কখন পরস্পর অন্বিত হয় না, 
পৃথক্‌ পৃথক্‌ রূপেই প্রতীত হয়, তাহার নাম যৌগিকরূঢ় বা রূঢযৌগিক। 
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যেমন মণ্ডপশব্দ। মণ্ডপশব্ধ কোনস্থলে অবয়বশক্তি দ্বারা মণ্পানকর্তীকে, 
কোনস্থলে সমুদবায়শক্তি দ্বার! গুহবিশেষকে ( মগ্ুপ-_ঘর ) বুঝায় । কোন- 
স্থলেই অবয়বা্থ এবং সমুদায়ার্থের পরস্পর অন্বয় হয় না, হইতে পারে না!। 
এখন দেখা যাইতেছে যে, স্ঠায়াচাধ্যদিগের মতে ব্যুৎপন্তিলভ্য অর্থ 
অন্থসারে সমস্ত নাম হয় না। কেবল যৌগিক নামগুলি ব্যুৎপগ্ডিলভ্য 
অথের অন্থসরণ করে, রূঢ়যৌগিক নাম কোন অর্থে ব্যুৎপত্তির অন্গমরণ 
“করে, কোন অর্থে করে না। যোগরট নাম বুাৎপত্ভিলভ্য অর্থ ও সমুদায়ের 
অথ, উভয়েরই অন্ুদরণ করে। রূঢ় নাম একেবারেই বুৎপত্তিলভ্য অর্থের 
অন্গঘরণ করে না। সুতরাং দশনশব্দ যোগরূঢ় বা কেবল রূঢ় বলিলে 
কোনও দোষ হইতে পারে না। 
সমস্ত নাম ব্যুৎপন্ন অর্থাৎ ধাতু ও প্রতায়ের যোগে উৎপন্ন হইয়াছে 
কি না, এ ধিষয়েও পুব্বাচার্যদিগের মতভেদ আছে। ব্যাকরণাচার্ধ্য 
শাকটায়ন এবং আঁপকাংশ নিরুক্তাচাধ্যদিগের মতে সমস্ত বাম ধাতু হইতে 
উৎপন্ন হইয়াছে। নিরুক্তাচাধ্য গার্গ্য এবং কোন কোন ব্যাকরণাচাষ্য- 
দিগের মতে যৌগক নামগুলি ধাতু হইতে উৎপন্ন, ততিন্ন অপর সমস্ত নাম 
রূঢ়শব্দ অথাৎ ধাতুর স্তায় স্বতঃপ্রসিদ্ধ, প্রকৃতি প্রত্যয়যোগে সমুৎপন্ন নহে। 
সুতরাং তাহাদের মতে যৌগিকনাম ভিন্ন অপরাপর নামের অবযবার্থ 
আদৌ নাই। ধাতুসকল ক্রিয়াবাচী। সমস্ত নাম ধাতুজজাত হইলে, 
সর্ধাত্র ধাতৃপ্রতিপাগ্ক্রিয়াযোগে বস্তু অভিহিত হওয়া উচিত। তাহা 
কিন্তু একান্ত অসম্ভব। কারণ, বস্তর নামনকল তিন শ্রেণীতে বিভক্ত 
হইতে পারে, প্রত্যক্ষক্রিয়, প্রকল্নাক্রিয় ও অবিদ্যমনক্রিয়। যে স্থলে নাম- 
ঘটক প্রকৃতি প্রত্যয়ের অর্থ অভিধেয়বস্ততে সঙ্গত হয়, অথাৎ নামের, 
অবয়বাথ অন্ুপারে বস্তর নামকরণ হইয়াছে; আরও স্পষ্ট করিয়া বলা 
যাইতে পারে যে, অভিধেয়বস্তগত কোন ক্রিয়া! অবলম্বনে যে নাম প্রবৃত্ত 
হয়, তাহার নাম প্রত্যক্ষক্রিয়। কারক, হারক প্রভৃতি নাম প্রত্যক্ষক্রিয়। 
কেন না, কারকাদিনামের অভিধেয়বস্ত--করিতেছে, হরিতেছে, বা করণ 
ও হরণ ক্রিয্াযুক্ত, ইহ! প্রত্যক্ষদিদ্ধ। স্তর কারকাদি নাম প্রত্যক্ষ- 
ক্রিয়। গো-অশ্ব প্রভৃতি নাম প্রকল্পাক্রিয়। কারণ, অবস্থাবিশেষে 
গবাদিতে ক্রিয়া প্রত্যক্ষ ন' হইলেও, ধাতুর অর্থ অন্নসারে ক্রিয়া কল্পন! কর! 
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যাইতে পারে। কিন্তু ডিখ-ডবিথ প্রভৃতি নামে ক্রিয়া কল্পনা করাও চলে 
না। কেন না, ডিখ-ডবিথ প্রভৃতি যদৃচ্ছাশব্দ, উহ্বার মূলীভূত কোন ধাতু 
নাই যে, তদনুসারে ক্রিয়। কল্পনা করা যাইতে পারে । সুতরাং ডিখ- 
ডবিথাদি নাম অবিদ্ষানক্রিয় । অতএব সিদ্ধ হইতেছে যে, প্রত্যক্ষক্রিয় 
নামগুলি ধাত্বর্থ অন্থুসারে প্রবৃত্ত, হ্থতরাং ধাতুজাত। প্রকল্পযক্রিয় নাম 
ধাতর্থ অনুসারে প্রবৃত্ত নহে, সুতরাং ধাতুজাতও নহে। গবাদ্দিশব ধাতু- 
যোগে উৎপন্ন হইলেও, ধাতুর অর্থ অবলম্বনে অভিধেয়বস্তর প্রতিপাদন' 
করে না বলিয়া বস্তুর নামকরণ ধাতুজ নহে । অর্থাৎ গবাদিশব্ঘটক 
গমাদিধাতু প্রতিপাগ্ত গমনাদিক্রিয়া অনুসারে গবাদিবস্তর গবাদিনাম 
হয় নাই, স্থতরাং গবাদিনাম ধাতুর অর্থ অনুসরণ করিয়া প্রবৃত্ত হয় না। 
এইজন্য গবাদিনাম ধাতুজ বলা যাইতে পারে না। কেন না, শবটি ধাতু 
হইতে উৎপন্ন হইলেও, নামকরণবিষয়ে ধাতুর কিছুমাত্র আনুকূল্য বা 
কাধ্যকারিতা নাই। প্রকল্পাক্রিয় নামের সম্বন্ধে যাহাই হউক, অবিদ্যমান- 
ক্রিয় নামগুলি যে ধাতুজ নহে, তাহ! ইতিপুব্বেই প্রদশিত হইয়াছে । 

প্রাচীন নিরুক্তাচাধ্য গা্গ্য কতিপয় আপত্তি উত্থাপন করিয়া, 
সমস্ত নাম ধাতুজ, শাকটায়নাদির এই মতের প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন । 
তিনি যে সকল আপত্তি তুলিয়াছেন, তাহা ক্রমে প্রদর্শিত হইতেছে । 
গার্দ্য বলেন যে, নামঘটকধাতুবাচ্য ক্রিয়া! অনুসারে অথবা অভিধেয়বস্ত- 
গত ক্রিয়া বা ধণ্মানুপারে বস্তর নামকরণ হইলে ছুইটি দোষ হয়। প্রথম, 
অনেক বস্ততে এক ক্রিয়ার সম্বন্ধ থাকিতে পারে বলিয়া অনেক বস্তর এক 
নাম হইতে পারে। দ্বিতীয়, এক বস্ততে অনেক ক্রিয়া বা ধর্মের সম্বন্ধ 
আছে বলিয়া এক বস্তর অনেক নাম' হইতে পারে। অর্থাৎ নামঘটক- 
ধাতুবাচ্য যে ক্রিয়ার সম্বন্ধ আছে বপিয়! যে বস্তর ঘ্রে নাম হইয়াছে, সেই 
বসত ভিন্ন নয বস্তুতেও সেই ক্রিয়ার সম্বন্ধ থাক! হেতু এ অন্য বস্তরও সেই 
নাম হইতে পারে, এবং অভিধেয়বস্ত্রতে কেবল একটিমাত্র ক্রিয়া বা ধর্ম 
থাকে না, প্রত্যেক ৰস্ততে অনেকগুলি ক্রিয়া! বা ধর্ম. থাকে, তাহার মধ্যে 
একটি ক্রিয়া বা ধর্ম লইয়া ধেমন একটি নাম হইয়াছে, তেমনি অপরাপর 
ক্রিয়া বা ধর্ম লইয়া অপরাপর নামও হইতে পারে । নু 
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ঘাউক। ঘোটকের একটি নাম অশ্ব। ব্যাপ্যর্থ অশ্ধাতু হইতে অশ্বশব্ 
উৎপন্ন হইয়াছে। এস্লে অশ্ধাতুর পাধ্যস্তিক অর্থ হইতেছে অধব্যাপ্তি 
অর্থাং পথের সহিত সন্বন্ধ। ঘোটকে অধ্বব্যাপ্তি আছে, এইজন্য ঘোটকের 
নাম অশ্ব । এখন দেখিতে হইবে যে, অধ্বব্যাপ্তি অশ্বনামের কারণ হইলে, 
ঘে]্টিক ভিন্ন অপর যে যে বস্তূর অধ্বব্যান্তি আছে, ঘোটকের ন্যায় সেই 
সেই বস্তরও অশ্বনাম হইতে পারে। আর একটি উদাহরণ দেওয়া 
, যাইতেছে । একপ্রকার উদ্ভিদের একটি নাম তৃণ। হিংসার্থ তৃদ্ধাতু 
হইতে তৃণশব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। প্র উদ্ভিদ পশুগণ ভক্ষণ করে, স্থতরাং 
হিংদিত হয়। এইজন্য উহার নাম তৃণ। হিংসিত হওয়া তৃণনামের 
কারণ হইলে, যে কেহ হিংসিত হয়, সে সকলেরই তৃণনাম হইতে পাঁরে। 
ধাতুবাচ্য-ক্রিয়ান্ুদারে বস্তর নামকরণ হইলে কিরূপে অনেক বস্তর এক 
নাম হইতে পারে, তাহ। দেখান হইল। এখন কিরূপে এক বস্তর অনেক 
নাম হইতে পারে, তাহ দেখান যাইতেছে । স্তস্তের বা থামের একটি নাম 
স্থণা। অভিধেয়বস্তগত ক্রিয়া বা ধর্ম অনুসারে বস্তর নামকরণ হইলে 
স্থণাতে যতগুলি ক্রিয়া বা ধর্ম আছে, সে সমস্ত ক্রিয়া বা ধর্ম লইয়া স্থণার 
অনেকগুলি নাম হইতে পারে। যেমন স্থৃণা, দূর বা গর্ভে শয়ন করে 
অর্থাৎ থাকে বলিয়! দরশয়া”শবও স্থৃণার নাম হইতে পারে। এবং স্থণাতে 
তিরশ্চীন বংশ বা পাড় সজ্জিত হয় বলিয়! “সপ্তনী”শব্দও স্থণার নাম হইতে 
পারে। কেন না, বস্তগত একটি ক্রিয়া ব! ধর্ম লইয়াই বস্তর নাম হইবে, 
অপর ক্রিয়া ব! ধন্ম লইয়1 হইবে না, তাহার কোন কারণ নাই। 

গার্্যের উদ্ভাবিত ভূতীয় আপত্তি এই যে, বস্তগত ক্রিয়! অনুসারে বস্তর 
নামকরণ হইলে যে যে শব্দ দ্বারা সেই ক্রিয়ার প্রতিপাদন হইতে পারে, 
তৎসমস্তই সেই রস্তর নাম হইতে পারে । এস্থলেও উদ্দাহরণের সাহায্য 
লওয়1 যাইতেছে । পুরে অর্থাৎ শরীরে শয়ন করেন অর্থাৎ শরীরের সহিত 
সন্বন্ধ আছে বলিয়া আত্মার নাম পুরুষ । পুর্শব্ষ ও শয়নার্থ শীধাতুর 
যোগে পুরুষশব নিষ্পন্ন হইয়াছে । পুরশয়নপ্রতিপাদক পুরুষশব যেমন 
আত্মার নাম, তেমনি 'পুরিশয়'শব্দও আত্মার নাম হইতে পারে । কেন না, 
'পুরিশয়'শবও পুরশয়ন প্রতিপাদন করে। এইকপ 'অষ্টা'শব্ব অঙ্বের নাম 
হইতে পারে। কারণ, অষ্টাশব্দও ব্যাপ্তার্থ অশ্ধাতু হইতে উৎপন্ন । এবং 
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ভৃণশব্দের স্তান্স তর্দনশবও হিংসার্থ ভৃদ্‌ধাতু হইতে উৎপন্ন, সৃতরাং তৃণ- 
শব্দের মত তর্দনশব্বও তৃণসংজ্ঞক উত্ভিদের নাম হইতে পারে । এক বস্ততে 
অনেক ক্রিয়! থাকে বলিয়। ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়া অনুসারে এক বস্তর ভিন্ন ছিন্ন 
নাম হইতে পারে, ইহ] দ্বিতীয় আপত্তির বিষয় । এক ক্রিয়ার প্রতিপাদক 
ভিন্ন ভিন্ন শব্ধ এক বস্তুর নাম হইতে পারে, ইহাই তৃতীয় আপত্তি। অর্থাৎ 
অনেক ক্রিয়। অনুসারে অনেক নামের আপত্তি এবং এক ক্রয়! অন্থুদারে 
অনেক নামের আপত্তি যথাক্রমে গার্গ্যের দ্বিতীয় ও তৃতীয় আপত্তি । 
গার্্যের চতুর্থ আপত্তি এই--বস্তর নিষ্পন্ন নাম লইয়া শাকটায়ন 
প্রভৃতি বিচার করেন যে, এই নামটি কোন্‌ ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে 
এবং নামের কি অর্থ হইতে পাবে। গার্গ্য বলেন, এ বিচার অনর্থক 
কারণ যে নাম নিম্পন্ন বা প্রপিদ্ধ আছে, তাহার ধাতু-অন্ুসন্ধান 
নিপ্রয়োজন। যে বস্তর যে নাম প্রসিদ্ধ আছে, সেই বস্তই সেই নামের 
অর্থ, সুতরাং ধাতুর অর্থ অন্থুসারে নামেব অর্থ করিবার চেষ্টাও বৃথাচেষ্টা 
বা পণ্ডপরিশ্রম মাত্র। উহ1 সঙ্গতও হয় না। একটি উদাহরণ দেওয়া 
যাইতেছে । শাকটায়ন প্রভৃতি বলেন যে, প্রথনাৎ পৃথিবী । প্রথনের 
সন্বন্ধাধীন পৃথিবী । ভূমি প্রথিত অর্থাৎ বিস্তারিত বলিয়৷ ভূমির নাম 
পৃথিবী । এতত্বারা প্রতীয়মান হইতেছে যে, শাকটায়নাদির মতে ভূমি 
স্বভাবতঃ প্রথিতা নহে। কোন সময়ে অপ্রথিতা ছিল, পরে প্রথিত! 
হইয়াছে । এস্থলে গার্গ্য উপহাসচ্ছলে প্রশ্ন করিয়াছেন যে, কে ইহাকে 
প্রথিত করিয়াছে ? অর্থাৎ কে অপৃথিবীকে পৃথিবী করিয়াছে? এবং 
প্রথনকর্তী কোন্‌ আধারে প্রতিষিত থাকিয় প্রথনক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া- 
ছেন? প্রথনক্রিয়ার কর্তী ও তাহার আধার উভয়ই অসম্ভব। সুতরাং 
প্রথনক্রিঘু অলীক । এইজন্য সমস্ত লাম ধাতুজ,.এ-সিদ্ধান্ত ভ্রমাত্বক। 
গার্গোর উদ্ভাবিত পঞ্চম আপত্তি বা দোষ । সমস্ত নাম ধাতুজ, এই 
প্রতিজ্ঞা করিয়া শাকটায়ন বড়ই বিপন্ন হুইয়াছেন। স্থলবিশেষে নামের 
খাতুজত্ব রক্ষ! করিতে অক্ষম হুইয়া অতি অদ্ভুত ও উপহাসাম্পদ উপায়ের 
আবিষ্কার করিতে বাধ্য হুইয়াছেন। ইহার উদাহরণস্বরূপে সত্যশব্ধের 
উল্লেখ করা! ঘাইতে পারে। শাকটায়ন অনন্ঠোপায় হুইয়াঁ “সত্য”পদ্কে 
সৎ ও য--এই ছুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন । পরে ভিন্ন ভিন্ন ছুইটি পদ 


নামকরণপ্রণালী। |] ৫১ 


হইতে বর্ণ বা অক্ষর গ্রহণপূর্বক এ ভাগদ্য়ের সংস্কার করিয়! সত্যশবের 
ধাতুজত্ব রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। বিস্তমানার্থ অস্ধাতু হইতে 
অন্তিপদ সম্পন্ন হয়। এই অস্তিপদ হইতে অকার, সকার ও তকার গ্রহণ 
করিয়াছেন। অস্তিপদে অকারের পর সকার আছে। কিন্তু শাকটায়ন 
বর্ণবিপর্য্যয়প্রণালী অন্ুমারে সকারের পরে অকার স্থাপন করিয়! সত্য- 
শবের পূর্ববাদ্ধ অর্থাৎ দৎ এই অংশের সংস্কার করিয়াছেন । এবং জ্ঞানার্থ 
*ইণ্ধাতুর কারিতান্ত অর্থাৎ ণ্যন্তরূপ আয়য়তি এই রূপ হইতে যকার 
* গ্রহণ করিয়া সত্যশব্দের দ্বিতীয়াদ্ধ অর্থাৎ য এই অংশের সংস্কার সম্পন্ন 
করিয়াছেন। এইরূপে স+ষ এই ছুই অর্ধ সংস্কৃত হইলে ব্যাকরণের 
নিয়মান্থসারে সৎ এই তকার যকারের সহিত মিলিত হইয়া যকারের 
উপরিভাগে স্থিত হইবে। এই প্রক্রিয়া অন্নুসারে সতাপদের সংস্কার 
সমাধান করা হুইয়াছে। এই সংস্কার বা ব্যুৎপত্তি অন্থসারে প্রতিপন্ন 
হইতেছে যে, যাহ! বিগ্ভমান অর্থের অর্থাৎ ষথার্থ অর্থের জ্ঞান জন্মায়, 
তাহাই সত্য। একটি পদকে ভিন্ন ভিন্ন অংশে বিভক্ত করিয়া উত্তরূপে 
ধাতুজত্ব রক্ষা করিতে কোন পৃর্ববাচার্ধ্যই প্রয়াস করেন নাই। কিন্ত 
খ্রূপ না করিলে 'শাকটায়নের প্রতিজ্ঞারক্ষা হয় না। তাই শাকটায়ন 
এরূপ অদ্ভুত উপায় অবলম্বন করিয়া নিজের সত্যপ্রতিজ্ঞত্ব রক্ষা করিতে 
চেষ্টা করিয়াছেন । * 

গার্্যের ষ্ঠ আপত্তি। অভিজ্ঞ আচাধ্যের] বলেন যে, আগ্রে বস্ত 
উৎপন্ন হয়, তৎপরে তাহার ক্রিয়া! হইয়া থাকে। কেন না, ক্রিয়া ভ্রব্যাত্রিত। 
আশ্রয় বা অবলম্বন ভিন্ন ক্রিয়ার উৎপত্তি অনস্ভব। সুতরাং শাকটায়নের 
মতে উত্তরকালতাবী ক্রিয়া দ্বারা পৃর্ব্বোৎপক্প বস্তর নামকরণ হয়, ইহা, 
অবস্ত বলিতে হইবে । তাহা কিন্ত হইতে পারে না। কারণ, বস্তর নাম 
বস্তর সহভূত। উত্তরকালভাবী ক্রিয়া অপেক্ষা না করিয় ঝ্ঈমের সহিত 
সম্বন্ধ হইয়াই বস্তু উৎপন্ন হইয়া থাকে । কেন না, শব ও অর্থের সম্বন্ধ 
নিত্য। শব্দ অর্থের এবং অর্থ শবের সহিত নন্বদ্ধ না হইয়া থাকে না, 
থাফিতে পারে ন!। খ্ররূপ থাকিতে পারিলে শব ও অর্থের সম্বন্ধ নিত্য 
হইতে পারে না__অনিত্য হইয়] উঠে। শাকটায়নের মতে কিন্তু তাহাই 
হইতেছে । কেন না, বস্তু উৎপন্ন হইলে পরে তাহার ক্রিয়া হইবে। ক্রিয়া 
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হইলে তবে এ ক্রিয়া অনুসারে বস্তর নাম হইকে। সুতরা* বস্তুর ক্রিয়ার 
উৎপত্তির পরে বস্তর সহিত নামের সম্বন্ধ হইতেছে। ক্রিয়ার উৎপত্তির 
পূর্ব ক্রিয়ানুসারী নামের সম্বন্ধ হওয়া! একান্ত অসম্ভব । অর্থাৎ বস্তগত 
ক্রিয়ার উৎপত্তি হইবার পূর্বে উৎপন্ন বস্তর কোনও নাম ছিল না__ 
শাকটায়ন ইহা বলিতে বাধ্য হইতেছেন। ইহা! অতীব হান্তাম্পদ । 
অতএব সমস্ত নাম ক্রিয়াসাপেক্ষ নহে, ক্রিয়ানিরপেক্ষ। 
নিরুক্তাচাধ্য যাস্ক, আচার্ধ্য গার্গ্যের পূর্বোক্ত আপত্তিগুলির যেরূপ' 
উত্তর দিয়াছেন, তাহা! একাদিক্রমে প্রশিত হইতেছে । যাস্ক বলেন, 
বস্তর ক্রিয়ান্ুনারে নামকরণ হইলে অনেক বস্তর এক ক্রিয়া থাকায় 
অনেকের এক নাম হইতে পারে। গার্গ্ের এই প্রথম আপত্তি 
অসঙ্গত। কারণ, দেখিতে পাওয়া যায় যে, যাহার! তুল্য কর্ম করিয় 
থাকে, সেই কর্ম দ্বারা তাহাদের মধ্যে ব্যক্তিবিশেষ বা শ্রেণীবিশেষেরই 
নামকরণ হইয়! থাকে, সকলের হয় ন1। গাণ্গ্যও ইহা অস্বীকার করিতে 
পারেন ন।। যেমন তক্ষণ ও পবিব্রজন ক্রিয়া অনেকে করিলেও ্ত্রধরের 
নাম তক্ষা এবং সন্স্যাসী বা যতির নাম পরিব্রাজক । তক্ষা বা পরিব্রাজক 
নাম অপরের হয় না। কেন এরূপ হয়, এ প্রশ্ন শাকটায়নের নিকট 
জিজ্ঞাসা করা উচিত হয় না। লোকের নিকট জিজ্ঞাসা করাই উচিত। 
কেন না, শাকটায়ন এ নিয়ম প্রবন্তিত করেন নাই, উহ! লোক প্রশিদ্ধ। 
দেখিতে পাওয়া যায় যে, ফললাভের জন্য অনেক লোক একজাতীয় 
উপায় অবলঘ্থন করিয়! যথোচিত চেষ্টা! করে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে সকলের 
অভিলবিত ফললাভ হয় না। কাহারও ফললাভ হয়, কাহারও ঝ ফললাভ 
হয় না। সেইরূপ অনেকের এক ক্রিয়ার সহিত সন্বন্ধ থাকিলেও দেই 
ক্রিয়া! দ্বারা কাহারও নাম হয়, কাহারও নাম হয় না। ইহা লোক- 
প্রসিদ্ধ। শবের স্বভাব এই যে, কোন ক্রিয়া! দ্বারা কোন বস্তর প্রতিপাদন 
করে, সকল বস্তর প্রতিপাদন করে না। গার্গ্যেরও এ কথা অস্বীকার 
করিবার উপায় নাই। কেন না, গার্গ্যের মতে যে সকল নাম ধাতৃজ নহে, 
অর্থাৎ রূঢ়, সেই সকল নাম অর্থবিশেষেই রূঢ় হইল কেন, অর্থাস্তরে রূঢ় 
হইল না কেন,--অশ্বশব্ব ঘোটকেরই নাম হইল, অপর' বস্তর নাম 
হুইল ন! কেন? এই প্রশ্থের উত্তরে গার্্যকে বাধ্য হইয়া বলিতে হইবে 
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যে, ইহা লোক প্রসিদ্ধ বা শবের স্বভাব। স্থৃতরাং শাকটায়নের পক্ষে এ 
কথা বলায়, কোনও দোষ হইতে পারে না। যে যে ব্যক্তি অতিশয়রূপে 
বা নিয়মতঃ তক্ষণ এবং পরিত্রজন করে, তাহাদের নাম তক্ষা ও পরি- 
ব্রাক, ইহ! শবের স্বভাবপিদ্ধ ও লোক প্রসিদ্ধ । 

, এক বন্ততে অনেক ক্রিয়ার যোগ থাকায় প্রত্যেক ক্রিয়া" অনুসারে 
নানকরণ হইয়া এক বস্তব অনেক নাম হইতে পারে,__গার্গ্যের এই 
"দ্বিতীয় আপত্তিও উল্লিখিত প্রকাবেই নিরাকৃত হইতেছে । কারণ, এক 
বস্ততে অনেক ক্রিয়ার যোগ থাকিলেও কোন একটি ক্রিষা অনুসারেই 
তাহার নাম হই থাকে, ইহা! শব্ের স্বভাব এবং লোক প্রসিদ্ধ । তক্ষা ও 
পরিব্রাজক, তক্ষণ ও পরিব্রজনের ন্যায় অপরাপর ক্রিয়াও করিয়। থাকে, 
কিন্তু সে সকল ক্রিয়া লইয়া তাহাদের নাম হয় না, তক্ষণ ও পরিব্রজন 
ক্রিয়া অন্ুদাবেই নামকরণ হইয়াছে । কেন ন1, তক্ষা ও পরিব্রাজক শব্দের 
হ্টায় অপরাপর ক্রিয়-প্রতিপাদ্ক শব্দের তাদৃশ স্বভাব ও প্রসিদ্ধি নাই। 

গার্গ্যের তৃতীয় আপত্তিও ইহা দ্বারাই খণ্ডিত হইল। যে ক্রিরা অনুসারে 
বস্তর নাম হয়, যে যে শব্ধ দ্বারা সেই ক্রিয়। প্রতিপাদিত হইতে পারে, 
সে সমস্ত শব্ই সে বস্তুর নাম হউক, বাসে সমন্ত শব বারা সেই বস্বর 
নির্দেশ হউক, ইহাই গার্গোর তৃতীয় আপত্তি। ইহার উত্তরে অধিক 
বলিবার আবশ্তকত1 নাই । যাহা বল! হইয়াছে, তাহাই ধথেষ্ট। শব্দের 
স্বভাব এবং লোকপ্রসিদ্ধি অনুসারে যে ৰন্তর যে নাম আছে, পরীক্ষকেরা 
তাহার পরীক্ষা বা অন্বাখ্যান করেন মাত্র । পরীক্ষকেরা শবের প্রযোক্ত! 
নহেন। তাহারা! লোকপ্রধুক্ত শব্দের বিষয় আলোচন! করিয়া থাকেন । 
এমত অবস্থায় পরীক্ষকর্দিগকে উপালস্ত বা উপহাস ন। করিয়া গ্রযোক্তা-. 
দ্রিগের উপালস্ত করাই গার্গ্যের উচিত হয়। অথবা, ক্ষমতা থাকিলে 
প্রযোক্তা্দিগের ব্যবহার তিনি নিবারণ করিতে পারেন। 

নিষ্পন্ন নাম অব্লম্বনে পরীক্ষা বা বিচার করা অন্যায়, ইহ! গার্গ্যের 
চতুর্থ আপত্তি। এই আপত্তিও অসঙ্গত। কারণ, নামের নিষ্পত্তি হইলেই 
তাহার যোগার্থের পরীক্ষা হইতে পারে । নাম নিশ্পন্ন না হইলে কাহার 
অর্থ পরীক্ষিত হইবে । বিচারের বিষয় ভিন্ন বিচারপ্রবৃত্তি, প্রক্কৃতিস্থ 
ব্যক্তি আশ! করিতে পারেন না। পপ্রথনাঁৎ পৃথিবী” এই শাক্টায়নের 
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মতের প্রতি প্রশ্নচ্ছলে যে কটাক্ষ করা হইয়াছে, তাহাও অসঙ্গত। 
কেন না, শাঁকটায়ন বলিতে পারেন, অন্য কেহ প্রথিত না করিলেও, 
ভূমি পৃথু অর্থাৎ বিপুলারতন, অতএব তাহার নাম পৃথিবী। পৃথিবীর 
পৃথুত্ব প্রতাক্ষদৃষ্ট। ইহাতে বিবাদ হইতে পারে না। এখন দেখা যাইতেছে 
যে, শাকটায়নের অভিপ্রায় যথাবৎ ঞ্মবধারণ করিতে না পারিয়াই গার্গ্য 
চতুর্থ আপত্তির অবতারণা করিয়াছেন (১)। | 
শাকটায়ন পদবিভাগপৃব্বক দুইটি ধাতু দ্বারা সত্যশব্দের বুৎপন্তি' 
করিয়াছেন। ইহ! গার্স্যের মতে দুষণীয়। ইহাই তাহার পঞ্চম আপত্তি। 
এই আপত্তিও সঙ্গত হয় নাই। শাঁকটায়নের অভি প্রায়ের অপরিজ্ঞান- 
নিবন্ধন সমুদ্তাবিত হুইয়াছে। কেন না, যদি 'ধাতুদ্বয়ের দ্বারা ব্যুৎপন্ন 
করিলেও সত্যশবের প্রকৃত অর্থ প্রকাশিত না হইত, তাহ! হইলে 
শাকটায়ন নিন্দনীয় হইতেন, সন্দেহ নাই। তাহা ত হয় নাই। সত্যশব্দ- 
প্রতিপাদিত অর্থ, অন্থগতার্থ ধাতুদ্ধয়ের দ্বারাই শাকটায়ন সংস্কৃত করিয়া- 
ছেন । সুতরাং গার্গের পঞ্চম আপত্তি, অশিক্ষিত পুরুষের আপত্তির সভায় 
নিজেরই নিন্দার কারণ হইতেছে । এমন অশিক্ষিত পুরুষ অনেক আছেন, 
ধাহারা একধাতুজ নামের ধাতৃজত্বও জানেন না। অনেকধাতুজ নামের ত 
কথাই নাই । বে নামের প্রিয়! নিতাস্ত অভিব্যক্ত, তথাবিধ পাঁচক, লাঁবক 
প্রভৃতি পদক কোন্‌ কোন্‌ ধাতু হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে, তাহাও 
জানেন না, ঈদৃশ লোকেরও অভাব নাই। যাহার! শবের অর্থ ধাতুদ্বারা 
অন্থগত করিতে পারে না, তাহারাই গহণীয়। যাহারা এক ধাতু বা অনেক 
ধাতু দ্বার শব্দের অর্থ অনুগত করিতে সক্ষম, তাহারা প্রশংসার যোগ্য । 
তাহারা কোনক্রমেই গর্হণীয় হইতে পারেন না। পাঁচক, লাবক প্রভৃতি 
কতকগুলি নাম প্রকটক্রিয়, অর্থাৎ কোন্‌ ক্রিয়া অনুসারে এ সকল নাম 
হইয়াছে, তাহ! শিক্ষিতমাত্রেই অনায়াসে বুঝিতে পারেন। সত্য প্রভৃতি 
যে সকল নাম অপ্রতীতার্থ, অর্থাৎ যাহাদের ক্রিয়া সহস। প্রভীত হয় 
না, প্রক্কৃতিপ্রত্যয়াদি বিভাগ দ্বারা তাহাদিগকে প্রতীতার্থ করাই 
পরীক্ষকের কার্ধ্য। তন্দারাই ব্যুৎপাদগ়িতার পাণ্ডিত্য বা! শিক্ষার উৎকর্ষ 


পপি 





(১) ন্বপ্রতিষ্ঠ কোনও মহাপুরুষ পৃথিবীকে প্রথিত করিয়াছিলেন, এ কথাও 
অনায়াসে বল! যাঁইতে পারে। 


নামকরণপ্রণালী । ৫৫ 


প্রকটিত হয়। আরও বিৰেচন1 করা কর্তব্য যে, অনেক ধাতু দ্বারা এক 
পদের নির্বচন বেদানুসারী, উহ শাকটায়নের বুদ্ধিমাত্রোৎ প্রেক্ষিত নহে। 
সুতরাং অনেক ধাতু দ্বারা এক পদের বুুৎপাদন করিয়াছেন বলিয়। 
শাকটায়নকে উপহাস করা গার্গ্যের উচিত হয় নাই। শতপথবা ক্ষণে 
হু-ধাতু, দা-ধাতু ও ইণ্‌-ধাতু, এই তিনটি ধাতু দ্বার হৃদয়শব্ধ ব্যুৎপাদিত 
, এবং প্রত্যেক অক্ষরের বুৎপত্তিবেত্বার তদনুরূপ ফল কথিত আছে। 
শতপথব্রাঙ্গণের মতে হৃ-ধাতুর হ্ৃ, দা-ধাতুর দ এবং ইণ্ধাতুনিপপন্ন 
আয়য়তি-পদের য়--এইরূপে ধাতুত্রয় হইতে অক্ষরত্রয় গ্রহণ করিয়া 
হৃদয়শব্দ বুৎপন্ন হইয়াছে। ছান্দোগ্যোপনিষদে হৃদয়শব্দের অগ্তপ্রকার 
বাৎপত্তি প্রদশিত হইয়াছে । 
পরভাবিনী ক্রিয়া দ্বার! পূর্বরজজাত বস্তর নামকরণ হইলে শবার্থসন্বন্ধের 
নিত্যত্বসিদ্ধান্ত ভঙ্গ হয-_গার্গ্যের এই ষষ্ঠ আপত্তিও অকিঞ্চিৎকর। 
কারণ, পরভাবিনী ক্রিয়! দ্বার] পূর্বজাত বস্তুর ব্যপদেশ ব1 সংজ্ঞা অনেক- 
স্থলে দেখিতে “পাওয়া যায়। উদাহরণস্থলে বিশ্বাদ ও লম্বচুড়ক শবের 
উল্লেখ কর! যাইতে পারে । কেন না, পরকালীন বিষ্বাদনক্রিয়া ও 
চুড়ালম্বনক্রিয়া'র সহিত ভবিষ্যৎ যোগ ব সম্বন্ধ অবলম্বনে পূর্ববকালোৎপন্ন 
বস্তর নামকরণ দৃষ্ট হইয়াছে। এস্থলে ক্রিয়ার উৎপত্তির, পরে বস্তর নাম 
হয় নাই। ক্রিয়ার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধ অন্দরণ করিয়া পূর্বেই তথাবিধ 
নাম হইয়াছে । “পুরোডাশকপালেন তুষানপনয়তি”__-এই শ্রুতিতে 
ভবিষ্যৎ পুরোডাশের সম্বন্ধ অনুলারে কপালবিশেষ পুরোডাশকপালশবে 
নির্দিষ্ট হইয়াছে । ইহ মীমাংসাদর্শনের সিদ্ধান্ত। উল্লিখিতরূপে গার্গ্যের 
আপত্তিগুলি নিরারুত হওয়াতে, সমস্ত নাম ধাতুজ, শাকটায়নের এই * 
সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণরূপে নির্দোষ এবং সমর্থিত হইল। 
বূঢ়শবের ব্যুৎপত্তি অনাবশ্তক, ইহাও অসঙ্গত। কেন না, বেদে রূঢ়- 

শবেরও বুাৃৎপত্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। স্বতের একটি নাম সর্পিঃ। সর্পিস্- 
শব্ধ ঘ্ৃতে রূঢ। তথাপি বেদে গমনার্থ স্থপ-ধাতু হইতে মর্পিস্শব 
বুৎপাছিত হুইয়াছে। যেহেতু সর্পিত হয়, অতএব দ্বৃতের নাম সরি । 
কেন না, ্ৃত ক্ষরিত হইয়া অনিতে হুত হুইয়। থাকে। ম্বভাবতও স্বৃত 
সর্পিত ব1 ক্ষরিত হয়। সুর ও অন্থর শব যথাক্রমে দেব ও দেবশক্রতে 
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রূঢ়। কিন্তু বেদে উভয় শবেেরই ব্যুৎপন্তি প্রদর্ণন করা হইয়াছে। স্থু- 
শব্দ প্রশস্তবাচক, অস্ুশব্ষ অপ্রশস্তবচক। সু ও অস্থু শব্দের উত্তর 
মত্বর্থ র-প্রতায় হইয়। সুর ও অসুর শব্ধ ব্যুৎপাদিত। শ্রতি বলিয়াছেন, 
প্রজাপতির প্রশস্ত আত্মা হইতে সমুৎপন্ন বলিয়! দেবগণ সুরশব্ববাচ্য 
এবং প্রজাপতির অপ্রশস্ত আত্মা হইতে সমুৎপন্ন বালয়া দেবশক্রগণ অস্থর- 
শব্দবাচ্য। ধাতু প্রত্যযষোগে বঢ়শব্দব্যুৎপাদনের শত শত উদ্বাহরণ বেদে 
রহিয়াছে। ব্যাকরণের উপাদিপ্রকরণে বিস্তর রূঢ়শব বুৎপাদিত হইয়াছে । 
অতএব সমস্ত নাম ধাতুজ--+শাকটায়নের এই সিদ্ধান্ত বেদান্ুসারী এবং 
ব্যাকরণসম্মত ; স্থৃতরাং অন্রান্ত, সমীচীন ও আদরণীয়। 

সমস্ত নামের ধাতুজত্ব উপপাদনের জন্য কিরূপ নির্বচন প্রণালীর 
অন্ুনরণ করিতে হইবে, তদ্দিষয়ে নিরুক্তাচার্য্য যাস্ক যে সংক্ষিপ্ত উপদেশ 
দিয়াছেন, তাহার স্থৃলন তাৎপর্য্য প্রদর্শিত হইতেছে। যাস্ক বলেন যে, ষে 
সকল নাম ব্যাকরণপ্রসিদ্ধ-প্রক্রিয়ানুসারে ব্যুৎ্পাদিত হইলে অন্ুগতার্থ 
হয় অর্থাৎ অভিধেয়বস্তগত ক্রিয়াদি যথাযথ প্রতিপাদন করিতে সমর্থ 
হয়, ব্যাকরণপ্রপিদ্ধ প্রক্রিয়া অনুসারেই তাহার ব্যুৎপাদন করিবে। 
কেন না, তাহা হইলেই বুৃৎ্পত্তিলভ্য অর্থ অবলম্বনে এ সকল নাম 
অনায়াসে অভিধেয়বস্তর প্রতিপাদন করিতে পারিবে । যেখানে ব্যাকরণ- 
প্রসিদ্ধ প্রক্রিয়া অন্ুণারে ব্যুৎ্পন্ন নাম অন্ুগতার্থ হয় না, অর্থাৎ নামের 
ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ অভিধেয়বস্ততে সাক্ষাৎসন্বন্ধে সঙ্গত হয় না, সেখানে 
অর্থের প্রতি অর্থাৎ যে বস্ততে নামের প্রয়োগ হইতেছে, সেই বস্তুর 
প্রতি প্রধানতঃ লক্ষ্য রাখিয়া বুৎ্পত্তিলভ্য অর্থের কোনরূপ সামান্য 
বা সাদৃষ্ত অবলম্বনপূর্বক পরাক্ষা করিবে। অর্থাৎ সচরাচর যে অর্থে 
নামের প্রয়োগ হইয়া থাকে, ব্যুৎপত্ভিলভ্য অর্থের সহিত সেই অর্থের 
কিরূপ সাদৃশ্ত আছে, তাহা নিরূপণ করিবে । সানৃশ্ত নিরূপিত হইলে এ 
শাদৃশ্ত অবলম্বনে ব্যুৎপন্তিলভ্য অর্থের ভিন্ন অর্থেও নামের , প্রয়োগ 
হইয়াছে, ইহা নিশ্চয় করিবে । বিশেষ মনোযোগের সহিত নিরূপণ 
করিতে প্রবৃত্ত হইলেও যেখানে কোনরূপ অর্থপামান্ত লক্ষিত হয় না, 
সেখানে শব্দসামান্য অনুসারে নির্বচন করিতে হইবে। অমুক ধাতুতে 
এই বর্ণ দৃষ্ট হইয়াছে, এই নামেও সেই বর্ণ দেখ। যাইতেছে, অতএব এ 
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ধাতু হইতে এই নামের উৎপত্তি হইয়াছে, এইরূপ স্থির করিবে। অর্থাৎ 
যে ধাতুর সহিত নামগত বর্ণের সাদৃশ্ত আছে, সেই ধাতু দ্বারা দেই 
নামের নির্চচন করিবে। সে স্থলে ব্যাকরণের নিয়মের প্রতি আদর 
প্রদর্শন করিবার আবশ্তকত1 নাই। কেন না, পদ নিপ্পন্ন করিবার জন্ত 
বৈয়াকরণেরা প্রকৃতি প্রত্যয়ের বিস্তর বিকৃতি করিয়াছেন । নৈরুক্কেরা ও 
তাহাই করিবেন। এইরূপে নাম ব্যুৎপাদিত করিয়া যেই ধাতুন অর্থ 
সেই নামে স্থাপন করিবে। ধাতুর অর্থ সহজে অভিধেযবস্ততে সঙ্গত 
না হইলে প্রয়োজনানুসারে ধাত্বর্থের বিস্তার ও সঙ্কোঁচাদি করিয়া নিবচন 
সম্পন্ন করিবে । ব্যুৎপত্তির ঈদৃপপ্রণালী প্রাচীন বৈগ্নীকরণদিগের ও 
অন্থমত। এইজন্য বৈয়াকরণ আচার্য্যেরা বলিয়াছেন_- 
বর্ণাগমো বর্ণবিপর্ষ্যয়শ্চ দ্বৌ চাপবৌ বর্ণবিকারনাঁশৌ | 
ধাোস্তদর্থাভিণয়েন যোগস্তছ্চ্যতে পঞ্চবিধং নিকক্তম্‌॥ 
বর্ণের আগম, বর্ণের বিপর্ধায়, বর্ণের বিকার, বর্ণের নাশ এবং ধাঁতুৰ 
অর্থের অতিশয়ের সহিত ধাতুর যোগ, নির্ঘচন এই পাচপ্রকার। 
বর্ণাগমাদির উদাহরণও পূর্বাচার্য্েরা দেখাইয়াছেন। যথা__ 
বর্ণাগমো৷ গবেক্রীদ সিংহে বর্ণবিপর্ধ্যয়: 
ষোড়শাদৌ বিকারঃ স্তাদ্বর্ণনাশঃ পৃষোদরে ॥ 
গো+ইন্ত্র এই শব্দদ্য়যোগে গবেন্দ্রশব্ব বুযুৎপন্ন হইয়াছে। ব্যাকরণের 
নিয়মান্থসারে গবেন্দ্র না হইয়। গবিভ্ত্র হইতে পারে। এস্কলে গোশবের 
পরে একটি অকার যোগ করিয়া গবেন্ত্র হইল। হিংপার্থ হিন্স-ধাতু 
হইতে পি"হশব্দ উৎপন্ন | ব্যাকরণের নিয়মান্ুসারে সিংহ না! হইয়া হিংস 
হইতে পারে । এম্কলে হকার ও সকারের বিপধ্যয় করিয়া পিংহশব্ব , 
সিদ্ধ হইল। ষষ. ও দশ শব্দযোগে 'ষোড়শ,শব্ব হইয়াছে । ব্যাকরণের 
নিয়মান্গলারে ষড়্দশ হইতে পারে। কিন্তু যয্ণব্বের শেষ ষকারস্থানে 
উকার এবং দশশব্দের দকারস্থানে ডকার-_-এইরূপ বর্ণবিকার প্রণালী 
দ্বারা ধোড়শপদ সাধিত হইল। পৃষৎ+উদর এই ছুইটি শবের যোগে 
পৃষযোদরপদ হইয়াছে । ব্যাকরণের নিয়মান্ুসারে পৃষহুদরর হইতে পারে । 
কিন্ত পৃষৎ্শন্দের তকারের লেপ করিয়! পৃষোদর+পদ দিদ্ধ হইল। 
নৈরক্ত ও বৈয়াকরণদিগের মতে রূঢুশকেরও বুৎপত্তি করিতে 
চা 
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হইবে, ইহা স্থির হইল। মরীমাংসাভাস্মকার আচার্ধ্য শবরস্থামী রূঢ়শঝের 
বুুৎগত্তির পক্ষপাতী নহেন। তিনি ম্বরুত মীমাংসাভাষ্যে বলিয়াছেন ধে, 
যে শব্দের ষে অর্থে প্রসিদ্ধি আছে, সে শবের সেই অর্থই গ্রহণ করিতে 
হইবে, নিরুক্ত-ব্যাকরণাদি বারা অর্থ কল্পনা করিতে হইবে না। কারণ, 
নিরুক্তা্দি দ্বারা অর্থ কল্পনা করিলে অর্থ ব্যবস্থিত অর্থাৎ নিশ্চিত হয় 
না। কেন না, ঝুৎপত্তি অন্থুমারে কল্পিত অর্থ, অভিমত বস্তমাত্রে সীমাবদ্ধ 
থাকিতে পারে না। সুতরাং বুতৎপত্তি অন্ুদারে অভিমত বস্তর ন্যায়: 
অপর বস্তু &ঁ শব্দের অর্থ হইতে পারে। অতএব যে শব্বের যে অর্থে 
প্রদিদ্ধি আছে, দে শব্দের সেই অর্থই গ্রহণীয়। আধ্ধ্যদিগের ব্যবহারে 
যে শবের কোন অর্থে প্রসিদ্ধি নাই, অথচ শ্নেচ্ছব্যবহারে অর্থবিশেষে 
প্রসিদ্ধি আছে, সে শব্দের শ্রেচ্ছব্যবহথার প্রসিদ্ধ অর্থও গ্রহণ করিতে 
হইবে। যেমন পিক, নেম, তামরস, সত প্রভৃতি শব্দের আধ্যব্যবহার প্রপিদ্ধ 
অর্থ না থাকার, শ্্েচ্ছপ্রপিদ্ধি অন্থদারে পিকশব্দের অর্থ কোকিল, 
নেমশব্দের অর্থ অর্ধ, তামরসশব্দের অর্থ পদ্ম, সত-শব্দের অর্থ শতচ্ছিদ্র 
বর্ভুলাকার দারুময় পান্র। আধ্য ও শ্লেচ্ছ ব্যবহারে ঘষে সকল শব্দের 
প্রসি্ধ কোন অর্থ নাই, নিরুক্ত এবং ব্যাকরণাঙ্থসারে সেই সকল শবে 
অর্থ কল্পনা করিতে হইবে। শবরম্বামীর এই সিদ্ধান্ত বস্তরগত্যা| প্রস্তাবিত 
বিষয়ের বিরোধী নহে। কেন না, নৈরুক্ত ও বৈয়াকরণ আচার্যেরা! রূঢ় 
শব্দের বুৎপাদন এবং বু[ৎপত্তিলভ্য অর্থ, লোক প্রসিদ্ধ অর্থে অর্থাৎ 
অভিধেয্বস্ততে সঙ্গত করিয়া! নিজের পাণ্ডিত্য ও কৌশল প্রকাশ করেন 
বটে, কিন্তু তাহারাও বূঢ়শব্দের প্রসিদ্ধ অর্থই গ্রহণ করিয়। থাকেন। 
, ইহা পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। শবের ব্যুৎপত্তি প্রবর্শন করা তাহাদের 
কবর্তুব্য বলিয়! তাহার! রূঢ়খবেরও বুৎপত্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। 
স্বরণ করিতে হইবে যে, বের বুৎপততিপ্রদর্শনই নিরুক্তাদি শাস্ত্রে 
উদ্দেন্ত। সেইজন্তই নিরুক্তাদি শান্তর প্রণীত হুইয়াছে। ন্তরাং নৈরুক্ত 
এবং বৈয়াকরণ রূঢ়শব্বেরও ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করিতে বাধ্য । মীমাংসা- 
দর্শনের উদ্দেস্ত অন্যরূপ। সন্দিদ্বস্থলে অসদর্থ নিরাসপূর্বক বৈদের 
সদর্থব্যাখা! অর্থাৎ আলোচনমাত্রে বা আপাততঃ বিরুদ্ধার্থরূপে প্রতীয়- 
মান বেদধাক্যসকলের মীমাংন। করিবার উদ্দেশে মীমাংসাদর্শন প্রণীত 
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হইগ্নাছে। এইজন্য মীমাংসাভাম্মকার কনঢ়শবের বু'ৎপাদনের আবস্তকতা 
বিবেচনা করেন নাই। কেন না, শবের ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন তাহার কার্ধয 
নহে। সবর্থ ব্যবস্থাপন করাই তাহার কার্ধ্য। নৈরুক্ত প্রভৃতি আচাধ্যগণ 
এবং মীমাংসাভাত্তকার, উভয়েই শবের প্রসিদ্ধ অর্থেরই গ্রহণ করিতে 
বলিয়াছেন। কিন্তু প্রথমোক্ত আচার্ধ্যগণ শব্খের বুৎপত্তি প্রদর্শন 
করিয়াছেন। মীমাংসাভাম্মকার তাহা করেন নাই। পরম্পরের মধ্যে 
“এইমাত্র বৈলক্ষণ্য। ফলিতার্থে কোনও বিরোধ হইতেছে না। 
পিকাদিশবের শ্রেচ্ছপ্রসিদ্ধ.অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে বলিয়া কেহ যেন 

মনে করেন না যে, শ্রী সকল শব্দ শনেচ্ছভাষা হইতে গৃহীত, সুতরাং 
তত্বৎশব্বঘটিত বেদবাক্যগুলি আধুনিক । কেন না, শব্ধ যদি মনুষ্যনির্শিত 
হুইত, তাহা হইলে প্রবূপ আশঙ্কা করা সঙ্গত হইত। বাস্তবিক কিন্ত 
তাহা নহে। মীমাংসাদর্শনের মতে শবরাশি কোন মনুষ্য বা অপর 
কাহারও নির্পিত নহে। উহা! নিত্য। মনুষ্য তাহ] প্রকাশ করে ও 
ব্যবহার করে মাত্র। মহাভাষ্যকার এই মতের অনুবর্তা হইয়া শব্দ 
মনুষ্যনির্শিত নহে, ইহা! বুঝাইবার জন্ত একটি কৌতুকাবহ হেতু উপন্যাস 
করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, শব্দ মনুষ্যনির্পিত হইলে সংস্কৃতশক্ গুলি 
বৈয়াকরণ পণ্ডিতদিগের নির্মিত, ইহা অবশ্তই বলিতে হইবে । ঘটশরা- 
বাদির প্রয়োজন উপস্থিত হইলে লোকে যেমন কুলাল বা কুস্তকারের 
বাড়ী যাইয়া বলে যে, আমার এতগুলি ঘটশরাবের প্রয্মোজন উপস্থিত 
হইয়াছে, তাহ। প্রস্তত করিয়া দাও, আমি ব্যবহার করিব ; সেইরূপ শব্ধ 
মনুষ্যনির্ষিত হইলে লোকে বৈয়াকরণ পণ্ডিতদিগের গৃছে যাইয়া বলিত 
যে, আমার আবপ্তক হইয়াছে, আমার জন্ত এতগুলি শব প্রস্তত করিয়, 
দাও, আমি তাহা ব্যবহার বা প্রয়োগ করিব। তাহা কিন্ত কেহই করে 
না। অতএব শব্ধ নিত্য, মনুষ্যনির্মিত নহে। মে ধাহা হউক, শব্দের 
নিত্যত্ব মীমাংসাদর্শনে সমীচীন যুক্তি দ্বারা সমর্থিত হুইয়াছে। শব 
নিত্য হইলে শ্লেচ্ছর্তীষা হইতে শব্দগ্রহণের আশঙ্কা হইতে পারে না। 
কারধ, নিত্য শব জল ও অনলাঁদির ম্যায় মকলেরই সাধারণ মম্পত্তি 
এবং যথেচ্ছ*ব্যবহার্ধয । জাতিবিশেষে শব্দবিশেষের প্রয়োগের বিরলতা 
ও প্রাচুর্য জাতিবিশেষের অবস্থান্ূলারে ঘটিয়া থাকে । যে শব যে অর্থে 


৬৪ দ্বিতীয় লেক্চর। 


যে জাতি প্রচুর ব্যবহার করে, সেই জান্তির পক্ষে সেই শব্দের সেই 
অর্থ প্রসিদ্ধ, অপরের পক্ষে অপ্রসিদ্ধ, এইমাত্র প্রভেদ। ব্যবহারের 
প্রাচ্র্যই প্রপ্িদ্ধির কাঁরণ। ব্যবহারের বিরলতা৷ কালে সঙ্কেতবিস্মরণের 
হেতু হইয়া পড়ে। 

ইউরোগীয় পিতদিগের অবলম্থিত প্রণালী অনুসারে যাহারা উক্ত- 
কারণে বেদবাক্যের আধুনিকত্ব বলিতে চাহেন, তাহাদের ম্মরণ করা! 
উচিত যে, একত্রবাসী এক আদ্িমজাতি হইতে কালে ছুই শাখা ছুই 
বিভিন্ন দেশে উপনিবিষ্ট হইয়া! আর্য ও শ্রেচ্ছ নাম প্রাপ্ত হইয়াছে, ইহাও 
ইউরোপীয় পঙ্ডডিতদ্িগের সিদ্ধান্ত । সুতরাং কথিত কারণে পিকাদ্দি- 
শব্দঘটিত বেদবাক্যগুলির আধুনিকত্ব প্রতিপন্ন হইতে পারে ন1। দেশান্তরে 
উপনিবিষ্ট হইয়া ও এক শাখা এ সকল শব্ধ বহুলপরিমাণে ব্যবহার করিয়াছেন, 
স্থতরাং এ সকল শব্দের অর্থ তাহাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ, অন্য শাখার ব্যবহার 
অল্প হইতে অল্পতর হওয়াতে অর্থ অগ্রসিদ্ধ হুইয়া পড়িয়াছে। ইহ ভিন্ন 
আর কিছুই বলা যাইতে পারে না। এক আদিম জাতিরই এক শাখ! 
আর্ধাজাতি ও অপর শাখা শ্রেচ্ছজাতি নামে আখ্য।ত, ইহা আমার অঙ্গীকৃত 
পিদ্ধান্ত বণিয়া যেন বিখেচিত হয় না। ইউরোপীয় প্রণালী অনুসারে 
আপত্তি হইলে ইউরোপীয় প্রণালী অন্ুমারে তাহার উত্তর দেওয়! যাইতে 
পারে, ইহা প্রদ্দশন করাই আমার উদ্দেস্ত। উক্ত বিষয়ে আমি কীদৃশ 
সিদ্ধান্তে উপনীত হইরাছি, এস্কলে তাহা বলা নিশ্রয়োজন। ধরিয়া 
লহতে পারেন যে, হয় ত এ বিষয়ে আমার কোন সিঙ্কান্তই হয় নাই। 

সে যাহা হউক, নিরুক্তাচার্য যাক্ক অর্থপামান্ত অনুসারে নির্বচন 
করিবার যে উপদেশ দিয়াছেন, তাহার উদ্াহরণস্থলে প্রবীণ, উদার 
প্রভৃতি শব্দ উল্লেখনোগা । এপ্রকৃষ্টো বীণায়াম্‌” অর্থাৎ বীণাবিষয়ে প্রকৃষ্ট, 
এই অর্থে প্রবীণশব্দ ব্যুৎ্পাদিত। অতএব গান্ধব্ববিষ্তায় দক্ষ ব্যক্তি প্রবীণ- 
শব্দের প্রকৃত অর্থ। অভ্যাসজনিত পটুতা না হইলে প্রক্ষ্ট ধা দক্ষ হইতে 
পারা যায় না। মুতরাং গান্ধব্ববিগ্যায় দক্ষ বাক্তির"অবশ্তই অভ্যাসপাটব 
আছে। এই অভ্যাসপাটবরূপ সামান্য অবলম্বন করিয়া অন্তত্রও গ্রবীণ- 
শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে। দে ব্যক্তি যে বিষয়ে পরিশ্রমপূর্ব্ক 
কৌশললাভ করিয়াছে, তাহাকে সেই বিময়ে প্রবীণ বলা হয়। যেমন, 
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ব্যাকরণে গ্রাবীণ, দর্শনে প্রবীণ ইত্যাদি। আরও দূরতর সাদৃপ্ত লইয়া 
লোককে প্রবীণশবের প্রয়োগ করিয়া থাঁকে। প্রবীণ ব্যক্তি কৌশলমল্পন্ন, 
স্থতরাং তাহাতে মহত্ব আছে। এই মহত্ব অবশ্ত গুণগত | কিন্ত 
পরিমাণগত মহব্ব লইয়া কখন-কখন লোকে ইহ প্রয়োগ করিয়া থাকে । 
ঘেমন, প্রবীণ বৃক্ষ, প্রবীণ মস্ত ইত্যাি। "আর*শবের অর্থ কশার 
প্রীস্তভাগ। সারধিকতক কশ! উত্তোলিত হইবামাত্র অর্থাৎ পৃষ্ঠদেশে কশার 
*প্রান্তভাগ পাঁতিত করিবার পূর্বেই যে অশ্ব বা বলীবর্দ সারথির অভিপ্রায় 
বুঝিয়া চলিয়া থাকে, তাহার নাম উদ্দার। তেন না, "আর অর্থাৎ কশার 
প্রান্তভাগ তাহার পৃষ্ঠদেশ হইতে উদ্ধগত হইয়াছে, পৃষ্ঠদেশের সহিত 
আরের সম্বন্ধ হয় নাই। তথাবিধ অশ্বাদি উদ্াার'শবের সাহজিক অর্থ। 
কিন্তু অভিপ্রায় বুঝিয়া! কাধ্য করা, এই সামান্ত বা সাদৃপ্ত অবলম্বন 
করিনা, থে দাতা প্রার্থীর অভিপ্রায় লক্ষ্য করিয়! প্রার্থনা করিবার পুর্কেেই 
অভিলফিত বস্ত প্রদান করেন, তীহাকেও উদার বলা হয়। বর্ণনামান্ত 
অনুসারে নির্বচনের প্রচুর উদ্াহরণ নিরুক্তগ্রস্থে দেখিতে পাওয়া যাঁয়। 
বাহুল্যভয়ে তাহ। প্রদশিত হইল ন1। 
বৈদিক নামকরণ প্রণালীর আভা পূর্বেই দেওয়া হইয়ছে। নিরুক্ত- 
গ্রন্থে তাঁহাই অন্ুস্থত, ব্যাখ্যাত ও পল্লবিত হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ 
অগ্রিশ-ব্বর নিবচনগ্রণালী দেখান যাঁইতেছে। অপি কি পদার্থ, 
তছ্িষয়ে মতভেদ আছে। আম্মবাদধীরা বলেন, এক আম্মাই বিভূতি- 
যোগে নানাকপে অবস্থিত, অতএব সমস্ত শব্দই নানাভাবে অবস্থিত 
আত্মাকেই প্রতিপাদন করে। লোকবেদপ্রসিদ্ধ যজ্ঞঙ্গ দ্রেবতাবিশেষের 
নাম অগ্নি, ইহা যাজ্িকদিগের মত। পৃথিবীস্থিত জ্যোতিঃপদার্থবিশেষ 
অগ্নি, ইহ! নিরুক্তকারদের অভিমত। এই অর্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া 
অগ্নিপদের নির্বচন প্রদর্শিত হইয়াছে। অগ্রশব্ ও নীধাতুর যোগে 
অগ্রণীশন্দ ব্যুৎপন্ন। অগ্রশবের অগৃ-অংশ এবং নীধাতুর দীর্ঘ ঈকার 
হম্বরূপে বিকৃত করিয়া নীধাতুর নি লইয়া অগ্নিনাম সম্পন্ন করা হইয়াছে। 
যেহেতু, সকল বিষয়েই ইনি নিজেকে অগ্রে নয়ন করেন। অথবা ইনি 
দেবতাদের, অগ্রণী অর্থাৎ সেনাপতি (১)। অথবা ষজ্ঞকর্ম্ে প্রথম 


(১) অগ্থি দেবতাদ্িগের সেনীপতি, ইহা। শ্রুতিসিদ্ধ । 
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নীত অর্থাৎ প্রণীত বলিয়া ইহার নাম অগ্নি। অথবা কি লৌকিক, কি 
বৈদিক, যে কর্মে ইনি দাধকরূপে উপস্থিত হন, তথায় নিজে প্রধান 
হইয়া! অপর সমস্তকে নিজের অঙ্গতা-নয়ন অথাৎ গুণীভূত করেন, এই- 
জন্ত ইহার নাম অগ্ি। প্অঙ্গং নয়তি ইত্যগ্রিঃ৮1 অথবা তৃণ বা কাষ্ঠ 
যাহা-কিছু আশ্রয় করেন, তাহাকেই অঙ্গতা-নয়ন অর্থাৎ আত্মসাৎ করেন 
বলিয়া ইহার নাম অগ্নি। স্থৌলাষ্ীবি আচার্ষ্যের মতে, অকোপন অর্থাৎ 
রুক্ষকারী বলিয়া ইহাকে অগ্নি বলা হয়। এ মতে 'অক্বোপনশব্দের বর্ণ- 
লোপ ও বর্ণবিকার প্রক্রিয়া অনুসারে অগ্রিপদ নিষ্পন্ন হইয়াছে । 
শাকপুণি আঁচার্ধ্য তিনটি ধাতু দ্বারা অগ্নসিশব্দের নির্বচন করিয়াছেন। 
বর্ণবিকার প্রক্রিয্নান্থদারে গত্যর্থ ইন্ধাতুর অকার, প্রকাশার্থ অঞ্জ ধাতু 
বা দাহার্থ দহ্ধাতুর গকার এবং প্রাপণার্থ নীধাতুর নি, এইরূপে ধাতু- 
ত্রয় হইতে অক্ষরত্রয় গ্রহণ করিয়া! অগ্নিশব্ব সাধিত বা সংস্কৃত হইয়াছে । 
কারণ, এই ধাতুত্রয়বাচ্য ক্রিয়াই অগ্নিতে আছে। অগ্নি গতিক্রিয়াযুক্ত, 
রূপের প্রকাণক ব! পার্থিৰ বস্তর দাহকাঁরী এবং হবনীয় দ্রব্য দেবতা- 
দের উদ্দেশে নয়ন করেন। বাক্যের আদি ও অন্ত বর্ণ লইয়া 
নির্ঘচন দেখিতে পাওয়া! যায়। পবলাদতীতঃ”_-এই বাক্যের আদি ও 
অন্ত অক্ষর লইয়! “বত”শব্দ ছুর্বলে প্রযুক্ত হইয়াছে । লোকেও স্থল- 
বিশেষে এইরূপ প্বাবহার দেখিতে পাওয়া যায়। দেশবিশেষে পুষ্করিণীকে 
পুণীশর্ষে অভিহিত করা হয়। কুর্ধাণা-এই পদের উকার ও বকার 
লোপ করিয়া 'ক্রাণা'শব্দের নির্বচন করা হইয়াছে। স্থৃতিপুরাণাদিতে ও 
নৈরুক্ত নির্বচনপ্রণালীই অনুস্থত হইয়াছে__ 
পু জয়ং পুণ্যঞ্চ কুরুতে জয়ন্তীমিতি তাং বিদ্ুঃ । 
জয় ও পুণ্য করে বলিয়া! তাহার নাম জয়ন্তী। এখানে প্জয়ং 
পুণ্যং চ কুরুতে” এই বাক্যের প্পুণ্যং চ কুরু” এই.-অংশ বর্ণলোপপ্রণাপী 
অনুসারে লুপ্ত এবং বর্ণবিকার প্রক্রিয়া দ্বারা “তে এই একার ঈকারে 
পরিণত করিয়া জয়স্তীনাম নিপ্পন্ন করা হইয়াছে। মন্সংহিতায় বক্ষ্য- 
মাণরূপ শরীরশব্দের বুৎপত্তি পরিদৃষ্ট হয়-_ | 

যন্তৃত্্যবয়বাঃ সক্ান্তস্তেমান্তাশ্রয়স্তি ষটু। 

তন্মাচ্ছরীরমিত্যান্তস্ত মুর্তিং মনীষণঃ ॥ 


নামকরণপ্রণ।লী। ৬১ 


ঘেছেতু দেহদকল সেই ব্রক্ষের মূত্তির অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র এই ছয়টি 
হুক অবয়বকে আশ্রয় করে, সেইহেতু দেহাকারে পরিণত তাঁহার মুদ্তিকে 
পণ্ডিতের! শরীর বলেন। কুন্ুকভট্র বলিয়াছেন,__“ষড়াশ্রপ্ণচছ্রীরম্‌,* 
ছয়কে আশ্রয় করে বলিয়া শরীর। সুতরাং বলিতে হইবে যে, ষষ্‌ 
শবের উত্তর মত্ব্থীয় “প্রত্যয় করিয়া বর্ণবিকার প্রক্রিয়ান্থুদারে শরীর- 
শব্দের বাতপন্তি করা হইয়াছে । এমন কি, কোন বস্তর সম্বন্ধ আছে 
বলিয়া সেই বস্ত্র নামে বস্তৃবিশেষের নির্দেশ দেখিতে পাঁওয়| যায়। যেমন, 
দণ্ডের যোগ আছে বলিয়া দগডশব্দ এবং মঞ্চে অবস্থান করে বলিয়া মঞ্চশব্দ 
পুকষে প্রযুক্ত হয়। কখন-কখন বিক্রেয়বস্তর নামে ফেরিওয়ালাকে ডাক! 
হয়, ইহ] সকলেই অবগত আছেন। দেশবাচক অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গাদি শব্দ 
তত্তদ্দেশবাসীতে ভূরি প্রমাণে প্রযুক্ত হইয়! থাকে । 
এতিহাসিকদিগের মতে হিন্দুনাম এ মূল হইতে উদ্ভুত। মিন্ধুনদের 
পূর্ববন্তী দেশসকল সাধারণতঃ সিন্ধুস্থান অর্থাৎ সিন্ধুপ্রদ্দেশ বলিয়] 
বিদেশীয়দিগের নিকট পরিচিত। পারস্তভাষায় উহা! হিন্দুস্তান বলিয়া 
আখ্যাত। এই হিনুস্থানবাসীদের প্রর্কৃত নাম হইতে পারে হিন্ুস্থানী, 
কিন্তু সজ্ফেপত: হিন্দুনামে তাহার! নির্দিষ্ট হইয়াছে। স্মরণ রাখিতে হইবে 
ষে, যে সময়ে মুসলমানের! ভারতীক্বদিগকে হিন্দুনামে আখ্যাত করেন, দে 
সময়ে এ দেশে মুঘলমানের বসবাদ আদৌ ছিলনা । হিন্দুনামের বীজভৃত 
সিন্ধুনদ পারস্তভাষায় হিন্দু, গ্রীকৃভাষায় ইন্দুস্‌ বলিয়া! কথিত হয়। 
তদন্ুদারে লাটিন্ভাষায় ভারতবর্ষের নাম ইণ্ডিয়া হইয়াছে। পারস্ত- 
ভাষায় কৃষ্ণবর্ণও হিন্দুশব্ধের এক অর্থ। এ্ভাষায় হিন্দুকোশপর্বতের 
নাম হিন্দুকোহ্‌ অর্থাৎ কৃষ্ণপর্বত। পারমীকদিগের মতে রমণীদিগের * 
গওস্থলে কৃষ্ণবর্ণ তিল অতিশয় সৌন্দর্য্যবর্ধক। বিখ্যাত পারস্তকবৰি 
হাফেজ বলিয়াছেন-__ 
অগর আন্‌ তূর্ক শিরাজী বদস্তারদ দিলে মার! । 
* বখালে হিন্দৌয়েস্‌ বক্ষম্‌ সমরকন্দো! বোখারা র] ॥ 
ইহার তাৎপর্ধ্যার্থ এই--শিরাজবাসিনী সে সুন্দরী যদ্দি আমার ভন্তঃ- 
করণকে হস্তগত করে অর্থাৎ আমাকে ভালবাসে, তবে তাহার ক্ৃষ্কবর্ণ 
তিলের পরিবর্তে দমরকন্দ ও বোখারা উভয়ই প্রদান করিব। উক্ত গপ্ভে 


৬৪ _ দ্বিতীয় লেক্চরু। 


কষ্ণবর্ণ অর্থে হিন্দুশব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। পিদ্ধুপ্রদেশবাসিগণ অধিকাংশ 
কুষ্ণবর্ণ বলিয়া! মুসলমানের! তাহাদিগের হিন্দুআখ্য! দিয়াছেন কি না, 
তাহাও চিন্তাশীলদ্িগের বিবেচ্য । পূর্বকালে মুসলমানের! আক্রিক! 
হইতে ক্রীতদ্াসের আমদানী করিতেন । আফ্রিকাবাসীর! কষ্ণবর্ণ বলিয়া! 
হিন্দুশর্ষে অভিহিত হইত। কালে দামাত্রই হিন্দুনামে আখ্যাঁত 
হুইয়াছিল। বিজয়ী মুসলমানগণ স্বৃণীপূর্ববক দিন্ধুপ্রদেশবাসীদিগকে 
হিন্দুনামে আখ্যাত করিয়াছেন কি না, তাহাও চিন্তয়িতব্য বিষয় বটে । 
বুঝা যাইতেছে ঘে, হিন্দুনাম আমাদিগের নিজসম্পন্তি নহে, বাবুনামের 
যায় উহ! অন্তের প্রদত্ত । অনন্তরনির্দিষ্ট কারণদ্বয়ের কোনও কারণে ঝা 
উভয় কারণে যদি হিন্দুনামের উৎপত্তি হইয়া থাকে, তবে হিন্দুনাম সিন্ধু- 
প্রদেশবাসীদিগের পক্ষে গ্লানিকর ভিন্ন গৌরবের বস্ত নহে। অগচ আমরা 
হিন্দুনমের কতই-না গৌরব করিয়া থাকি। সুতরাং ইহাকে বেদান্ত 
মতসিদ্ধ অধিদ্যা বা অজ্ঞানের অনিবচনীয় প্রভাবের যংসামান্য আভাস 
ভিন্ন আর কি বল! যাইতে পারে। মেরুতন্ত্ে হিন্দুশব্েব অন্তবিধ বুুৎপন্তি 
প্রদশিত হইয়াছে । যখা_ 


হীনঞ্চ দৃষয়ত্যেব ধিন্দুরিত্যুচ্যতে প্রিয়ে । 


হীন অর্থাৎ নিকট আচারব্যবহারকে দূষিত করে বলিয়! হিন্দুনামে অভি- 
হিত হয়। কেহ কেহ বলেন যে, মেকতন্ত্রে লগ্ডননগরের উল্লেখ আছে, 
অতএব উহা নিতান্ত আধুঁনক । কিন্তু তাহাদের বিবেচনা করা উচিত যে, 
পুরাণাদিতে অনেক তবিষ্যদুক্তি আছে। মেরুতন্ত্রেও ভবিষ্যুুক্তিস্থলেই 
লগ্ননগরের উল্লেখ আছে। স্থতরাং তদ্বারা মেরুতন্ত্রের আধুনিকত্ব 
প্রতিপন্ন হইতে পারে না। উহা! যে ভবিষ্বদুক্তি, তাহা দেখাইবার জন্য 
মেরুতন্ত্র হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইতেছে__ রী 


পশ্চিমায়ায়মন্ান্ত্ প্রোক্তাঃ পারস্তভাষয়। 
অষ্টোত্তরশতানীতির্যেষাং সংদাধনাৎ কলৌ। 

রি পক্ষ থানাঃ সপ্ত মীর! নব সাহা মহাবলাঃ। 
হিন্দুধর্্মপ্রলোপ্ত।রো জায়ন্তে চক্রবর্তিনঃ |  « 
হীনঞ্চ দূষয়ত্যেব হিন্দুরিতুাচ্যতে প্রিয়ে। 


নামকরণপ্রণালী। * ৬৫ 


পূর্ববায়ায়ে নবশতং বড়শীতিঃ প্রকীর্তিতা৷ 
ফিরিজগভাষয়। মন্ত্রা যেষাং সংসাধনাৎ কলৌ। 
অধিপা মণ্ডলানাঞ্চ সংগ্রামেঘপরাজিতাঃ। 
ইংরেজ! নবট্পঞ্চ লগ্ুজাশ্চাপি ভাবিনঃ। 
ইহার ব্যাখ্যা অনাবশ্তক । কিন্তু মেকরুতন্ত্রের প্রামাণ্য সন্দেহ করিবার 
অন্য' কারণ আছে। তাহ! এই-_পারস্তভাষা এবং ফিরিঙ্গভাষায় যে 
সকল মন্ত্রের কথা বল! হুইয্নাছে, তত্তপ্তাধাভিজ্ঞেরা জানেন যে, বস্তগত্যা 
'উহাদের অন্তিত্ব নাই। কোন প্রাষাণিক গ্রন্থকার মেরুতন্ত্র হইতে বচন 
উদ্ৃত করেন নাই। হিন্দুনাম চিরন্তন হইলে শ্রুতিম্থতিপুরাণাি গ্রন্থে 
আধ্যনামের ন্যায় হিন্দুনামের উল্লেখ থাকিত। 
সে যাহা হউক, নামকরণের যে সকল প্রণালী প্রদর্শিত হইয়াছে, 
তাহার প্রতি মনোবোগ করিলে দর্শনশান্ত্রের নামকরণবিষয়ে কোনও 
অন্ুপপত্তি থাকিতে পারে না। দর্শনশব্েের ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ যাহাই 
হউক না কেন, শান্ত্রবিশেষ যে তাহার প্রসিদ্ধ অর্থ, তছ্িষয়ে বিবাদ 
হইতে পারে না। যে শাস্ত্রবিশেষে যুক্তিদ্বারা বক্তব্যবিষয় সমর্থিত হয়, 
সচরাচর তাহাকেই 'দর্শনশান্ত্র বলে। এতাবতা এই সিদ্ধান্তে উপনীত 
হওয়া যাইতে পারে যে, দর্শনশব্ বুংৎপত্তিলভ্য অর্থ বা তাহার সাদৃশ্ত 
লইয়! শান্ত্রবিশেষে প্রযুক্ত ; অথব৷ শান্ত্রবিশেষে রূঢ় । 
কেহ দশনশবের অন্যরূপ ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। চাক্ষুষজ্ঞান দৃশ্- 
ধাতুর মুখ্য অর্থ হইলেও জ্ঞানও উহার অপর অর্থ, ইহা পূর্ববাচার্য্গণ 
স্পষ্টতাবায় স্বীকার করিয়াছেন। এস্থলে দৃশ্ধাতুর জ্ঞান-অর্থ গ্রহণ 
করিলে, যাহা জ্ঞানের সাধন, তাহাই দর্শনশব্দের বুৎপত্তিলভ্য-অর্থরূপে 
প্রতীয়মান হয়। অস্তঃকরণাদি জ্ঞানের সাধন হইলেও তাহ। শাস্ত্র নহে। 
আপত্তি হইতে পারে যে, শান্ত্রমাত্রই জ্ঞানের সাধন, অনাদি বেদ হইতে 
অগ্ভতনীয় কাব্য পর্য্যস্ত সকলই অল্লাধিকপরিমাণে জ্ঞানের সাধন বলিয়! 
শান্্মান্রই দর্শনশান্তররূপে পরিগণিত হইতে পারে । এতদছুত্তরে তাহারা 
বলেন' যে, জ্ঞানসামান্ত ও জ্ঞানবিশেষ, এই. উভয় অর্থেই জ্ঞানশবের 
প্রচুর প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। অমরসিংহ বলিয়াছেন__ 
মোক্ষে ধীর্জানমন্তাত্র বিজ্ঞানং শিলপশান্ত্রয়োঃ 
৯ 


৬৬ দ্বিতীয় লেক্চর ॥ 


মোক্ষবিষয়ক বুদ্ধির নাম জ্ঞান, শিল্প ও শাস্ত্রবিষয়ক বুদ্ধির নাম 
বিজ্ঞান। প্রক্কতস্থলে দৃশ্ধাতুর জ্ঞানবিশেষ অর্থাৎ মোক্ষবিষয়ক-স্ঞানরূপ 
অর্থ গ্রহণ করিলে উক্ত আপত্তি নিরাককৃত হইতে পারে । কেন না, দর্শন- 
শান্তর মোক্ষবিষয়ক জ্ঞানের সাধন, অপরাপর শাস্ত্র জ্ঞানসামান্তের সাধন 
হইলেও মোক্ষবিষয়ক জ্ঞানের সাধন নহে। 

ভিন্ন ভিন্ন দশনের প্রতিপাগ্ত বিশেষ বিশেষ বিষয় অবলম্বন করিয়া 
অধিকাংশ স্থলে দর্শনসকলের বিশেষ বিশেষ নাম হইয়াছে। দর্শনাস্তরে 
অনালোচিত “বিশেষনামক একটি অতিরিক্ত পদার্থ স্বীকৃত হওয়াতে 
কণাদের দর্শন বৈশেধিকদর্শন বলিয়া আখ্যাত। ন্যায়পদার্থ বিশেষরূপে 
আলোচিত ও প্রযুক্ত হওয়ায় গোতমের দর্শনের নাম ন্ঠায়দর্শন। সাংখ্য- 
দ্িগের দর্শনের নাম সাংখ্যদর্শন, পতঞ্জলির দর্শনের নাম পাতঞ্জলদর্শন, 
এই ছুইটি নাম যথাক্রমে সম্প্রদায় ও কর্তার নামানুসারে অঙ্গীক্কৃত 
হুইয়াছে। পাতগ্রলদর্শনের অপর নাম যোগনদর্শন। কেন না, তাহাতে 
যোগের বিস্তর ব্যাখা। আছে। সাংখ্য ও পাতঞ্জল দর্শনের সাধারণ নাম 
সাংখা প্রবচন। কারণ, তত্বপমাসনামক আদি বা সংক্ষিপ্ত সাংখ্যদর্শনের 
পদার্থাৰলী উক্ত উভয় দর্শনে প্রকৃষ্টরূপে উক্ত অর্থাৎ ব্যাখ্যাত হইয়াছে। 
মহাভারতে সাংখ্যশব্ষের এইরূপ ব্যাখা। দেখিতে পাওয়া যায়__ 

খাং প্রকুর্বতে চৈব প্ররুতিঞ্চ গ্রচক্ষতে । 
তত্বানি চ চতুর্ব্বংশৎ তেন সাংখ্যাঃ প্রকীর্তিতাঃ ॥ 

বাহার। সংখ্যা অর্থাৎ লম্যক্‌ জ্ঞানের উপদেশ করেন এবং প্রক্কৃতি ও 
চতুবিংশতি তত্ব বলেন, তাহার! সাংখ্য। বেদবাক্যসকলের উৎকৃষ্ট 
বিচার আছে বলিয়। জৈমিনির দর্শনের নাম মীমাংলাদর্শন। শরীর'শব্ের 
উত্তর কুৎসার্থে কন্-প্রতায় করিয়া শরীরকশব্ধ নিষ্পর হইয়াছে । 
“শারীরক্শবের অর্থ কুৎসিতশরীরবাসী জীবাজ্মা (১)। কুৎসিত- 
শরীরবাসী জীবাস্মা উৎকৃষ্টরূপে বিচারিত হইয়াছে বলিয়! ব্যাসের দর্শনের 


$ 


(১) শরীর স্বতাবতঃ কুৎমিত; কেন না, মুত্রপুরীফোপহত মাতার উদর তাহার 
উৎপত্তি ও অবস্থিতির স্থান, ুক্র-শেণিত তাহার উপাদান, শরীর শ্বয়ং মুত্র-পুরীব- 
মাংস-শোশিতাদি-যুক্ত। 


নাম্করণপ্রণালী। ৬৭ 


নাম শারীরকমীমাংস1। বেদাত্তবাক্যসকলের ঘর্থ বিচারিত হইয়াছে 
বলিয়া উহার অপর নাম বেদাস্তদর্শন। জৈমিনি ও ব্যাসের দর্শন উভয়ই 
মীমাংসাশবেও অভিহিত হয়। মীমাংসাশবের অর্থ পূজিত বিচার বা 
বেদবিচার। ছুই দর্শনের পার্থক্য বুঝাইবার জন্য ব্যাসের দর্শন 
উত্তরমীমাংসা ও ব্রন্মমীমাংসা এবং প্ৈমিনির দর্শন পূর্ববমীমাংসা, কণ্ধ- 
মীমাংসা ও অধ্বরমীমাংসা নামে ব্যবহৃত হয়। বৌদ্ধদর্শন, আর্তদর্শন 
প্রভৃতি কতগুলি দর্শন সম্প্রদায়নামে এবং পাণিনীয়দর্শন প্রভৃতি কর্তৃ- 
' নামে আখ্যাত হইগ্নাছে। 
কণাদ প্রভৃতি দর্শনকর্তার! তাহাদের গ্রন্থে বৈশেষিকাদি বিশেষ 
বিশেষ নামগুলি ব্যবহার করেন নাই। ভাষ্যকার প্রভৃতি এ সকল না 
ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় যে, দর্শনকার বা! ভাষ্যকার 
কেহই দশননাম ব্যবহার করেন নাই । ভগবান্‌ শঙ্করাচার্ধ্য শারীরক- 
ভাষ্যে এবং উদয়নাচার্ধ্য তাহার ন্যায়কুস্থমাঞ্জলি প্রকরণে দর্শনশব্ 
ব্যবহার করিয়াছেন। অবস্ত তাহার বন্ুপূর্বে দর্শনশব ব্যবহৃত হইত। 
কারণ, এ্ররূপ প্রসিদ্ধি না থাকিলে তাহারা উহা ব্যবহার করিতেন 
না। ফলতঃ দশননাম অধ্যেতৃসম্প্রদায়প্রসিদ্ধ। অর্থাৎ অধ্যেতার! 
দর্শননাম ব্যবহার করিয়াছেন । তদন্ুলারেই উহ1 প্রসিদ্ধ হুইয়াছে। 
কেবল দর্শন বলিয়া! নহে, করশ্ত্র ও গৃহস্থত্রসকল 'বেদতেদে ও 
শাখাভেদে ভিন্ন ভিন্ন। কোন্‌ বেদের বা কোন্‌ শাখার কোন্‌ সুত্র, 
তাহা হুত্রগ্রস্থে কথিত হয় নাই। এমন কি, কোন্‌ মন্ত্র ব সংহিত। 
এবং কোন্‌ ব্রাহ্মণ কোন্‌ শাখার, তাহাও সংহিতা ব1 ব্রাহ্মণ নির্দি্ 
নাই। উহাও অধ্যেতৃসম্প্রদায়প্রপিদ্ধ। এখন সকলেই বুঝিতে 
পারিতেছেন যে, অধ্যক়্ন ও অধ্যাপনার লোপ কেবল বিদ্তালোপের 
কারণ নছে। উহা রহিত হইলে কালে গ্রন্থের পরিচয় পর্য্যস্ত রহিত 
হুইয়। যাইতে পারে। অতএব পূর্বপুরুষদ্দিগের গ্রতি তক্তিগ্রদর্শন 
এবং ভবিষ্যবংশীয়দিগের মঙ্গলের জন্ত কৃতবিগ্ঠমণ্ডলী দর্শনশাস্্রাদিয় 
অনুশীলনবিষয়ে বন্ধপরিকর হউন, ভগবান্‌ তাহাদের সহায় হউন। 


তৃতীয় লেকৃচর। 


শম্পা উড উস 


দর্শনশান্ত্র । 


কি প্রয়োজন সম্পাদনের জন্য দর্শনশান্ত্রের আবির্ভাব, তাহার উপকারিত। 
ও আবশ্তকতাই বা কি, কেনই বা দশনশান্ত্রেরে এত সমাদর ? 
যাহারা দর্শনশাস্ত্রের অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইবেন, স্বভাবতই তীহাদ্দের 
এই সকল বিষয় পরিষফ্কাররূপে জানিবার অভিলাষ হইবে। প্রাণিমাত্রই 
কোন একটি প্রয়োজন লক্ষ্য করিয়াই কার্ষ্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে, 
নিশ্রয়োজন প্রবৃত্তি আকাশকুস্মের মত অলীক বলিলে অতুযুক্তি হয় 
না। এইজন্ত আগ্রে প্রয়োজনের বিষয় আলোচন। কর1 যাইতেছে। 
দর্শনশান্ত্র যেরূপ উচ্চন্থান অধিকার করিয়াছে, তাহার উদ্দেশ্তাও অবস্থাই 
তদন্রূপ উচ্চ হইবে। 

পূর্বে বলিয়াছি, ভারতীয় দর্শনসকল আধ্যাত্মিক দর্শন। মহধিগণ 
অধিকাংশ দর্শনের প্রণেতা । তীহার! অধ্যাতআ্মজগতে বিচরণশীল। 
তাহাদের প্রণীত দর্শন অধ্যাত্ববিদ্তাবিশেষ এবং আধ্যাত্মিক বিষয়ে 
কোনকূপ বিশিষ্টপ্রয়োজন-সম্পাদনার্থ প্রবৃত্ত--ইহা সহজেই বোধগম্য 
হইতে পারে। বস্তগত্যা আধ্যাত্মিক-প্রয়োজন-সম্পাদনই দর্শনশান্ত্রে 
মুখ্য ও প্রধান উদ্দেস্ত বা প্রয়োজন । ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, এই 
চতূর্ব্বিধ পুরুযার্থ অর্থাৎ পুরুষপ্রয়োজনের মধ্যে মোক্ষ বা মুক্তিই পরম- 
পুরুষার্থ, ইহা সর্ববাদিসিদ্ধ। মহধি কণাদ ও গোতম প্রভৃতি অধিকাংশ 
দর্শনপ্রণেতাগণ নিঃশ্রেয়স বা মুক্তিই তাহাদের "দর্শনের প্রয়োজন, ইহা! 
ম্পষ্টভাষায় বলিয়া! গিয়াছেন। তব্বজ্ঞান মুক্তির কারণ, ইহাও তাহার! 
খুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। ফলতঃ তত্বজ্ঞান মুক্তির উপায়--এ 
বিষয়ে অধ্যাত্ববেত্তাদিগের মতভেদ নাই। কেন না, সংসার বা বন্ধন 
মিথ্যাজ্ঞানজন্ত । সুতরাং তত্বজ্ঞান মিথ্যাজ্ঞানের অপনয় সাধন করিয়!] 
মুক্তি সম্পাদন করিবে, ইহা অনায়াসবোধা। আত্মা বস্তগত্যা দেহাদি- 


দর্শনশান্্র । ৬৯ 


ভিন্ন হইলেও দৌোষবশতঃ সাংসারিক মানবগণ দেহ বা ইন্জিয়াদিকেই 
আত্মা বলিয়া জানে। ইহাই হইল মিথ্যান্তান, ইহাই অনর্থের মূল। 
এই মিথ্যাজ্ঞান অপনীত না হইলে মুক্তি হইতে পারে না) এব* এই 
মিথ্যাজ্ঞানের অপনয় একমাত্র আত্মতত্বজ্ঞানসাধ্য । এইজন্য আত্মতত্ব- 
সাক্ষাৎকারের উদ্দেশে আত্মার শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন বেদে 
বিহিত হইয়াছে। স্তিকার বেদবিহিত শ্রবণমননের উপায় নির্দেশ 
করিয়াছেন__ 
শ্রোতব্যঃ শ্রতিবাক্যেভ্যো মস্তব্যশ্চোপপত্তিভিঃ। 
মত্ব। চ সততং ধ্যের় এতে দশনহেতবঃ ॥ 

শ্রুতিবাক্য হইতে শ্রবণ ও উপপত্তি দ্বারা মনন করিয়া অবিচ্ছিন্নভাবে 
ধ্যান করিবে। এই তিনটি আত্মদর্শনের ব! আত্মসাক্ষাৎকারের হেতু। 
উপপত্তি-যুক্তি বা অনুমান । 

আশঙ্কা হইতে পারে যে, যাহা বেদবাক্য হইতে শ্রুত হইবে, 
তাহ অবশ্ত যথার্থ, স্থুতরাং তদ্িষয়ে মননাদি অনাবশ্তক। কিন্তু লোকের 
স্বভাব এই, আপ্তোপদেশ অর্থাৎ অন্রান্তপুরুষের বিশ্বীস্তবাক্যে যাহ! 
শ্রবণ করে, যুক্তি বা অনুমান দ্বার! তাহা বুঝিতে চায়, ধাহ। যুক্তিসঙ্গত 
বিবেচনা করে, 'তাহা প্রতাক্ষ দেখিতে ইচ্ছুক হয়। প্রত্যক্ষ দেখিতে 
পাইলে তছিষয়ে আর কোনরূপ জিজ্ঞাসা থাকে" না। সুতরাং 
প্রমিতি বা যথার্থজ্ঞান' প্রত্যক্ষাবসান অর্থাৎ প্রত্যক্ষদর্শন হইলে 
জিজ্ঞাসা অর্থাৎ জানিবার ইচ্ছা! নিবৃত্ত হয়, ইহা স্বাভাবিক বা অন্ুভব- 
সিদ্ধ। ন্যায়ভাষ্যকারও এইরূপই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তত্বজ্ঞান- 
মাত্রই মুক্তির কারণ নহে। সাক্ষাৎকার অর্থাৎ প্রতাক্ষাত্মবক তত্বজ্ঞানই্‌ 
মুক্তির কারণ। প্রত্যক্ষাত্বক তত্বজ্ঞান বা আত্মদর্শন শ্রবণমাত্রসাধ্য 
নহে। উহাতে মনন ও নিদিধ্যামনেরও আবশ্তকতা আছে। শ্রবণ 
শ্রবণেক্দ্রিয়মাত্রসাধ্য, মনন অন্তঃকরণসাধ্য। একেন্ট্রিয়জন্য জ্ঞান 
অপেক্ষা একাধিক-ইন্্রিয়জন্ত জ্ঞান সমধিক বিশ্বসনীয়। দেহাঁদিতে 
আত্মত্রম যেরূপ প্রত্যক্ষ, দেহাতিরিক্ত আত্মক্ঞানও সেইরপ প্রত্যক্ষাত্মক 
হওয়া আবস্তক । পরোক্ষ তত্বজ্ঞান, প্রত্যক্ষাত্মক মিথ্যাজ্ঞানের সমুচ্ছেদ- 
বিধানে সক্ষম হয় না। তত্ব্ঞান প্রত্যক্ষ ত্বক হইলে তবে প্রতাক্ষাত্মক 
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মিথ্যাক্ঞানের উন্মলন করিতে পারে । এইজন্য তি ও স্থৃতিতে শ্রবণ, 
মনন ও নিদিধ্যাসন আত্মদশনের হেতু বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। 

দর্শনশান্ত্ব মননের উপায় নির্দেশ করিয়] দেয়। এই কারণে দর্শন- 
শাস্ত্রের অপর ছুইটি নাম--মননশান্ত্র ও বিচারশান্ত্র। দর্শনশাস্ত্রের 
এতাদৃশ লমুচ্চ লক্ষ্য বা প্রয়োজন আছে বলিয়াই দশনশাস্ত্রের এত 
আদর ও এত গৌরৰ। পাংশুলপাছক কৃষীবল হইতে শান্ত্ব্যবসায়ী 
বিছ্বান্‌ পর্যযস্ত সকলেই “অহং স্থুলঃ, অহং কৃশঃ» অর্থাৎ “আমি স্থূল, আমি 
কশ' এইরূপে সংঘাত অর্থাৎ দেহাদিকেই আত্মা বলিয়া জানে । দশন- 
শান্ত্র বুঝাইয়া দেয় যে, আত্মা দেহ নহে, আত্মা দেহ হইতে ভিন্ন 
পদার্থ । যে দর্শনশান্ত্র সর্বসাধারণের প্রত্যক্ষ অনুভবের অসত্যতা 
প্রতিপন্ন করিয়া আশাতীত ক্কৃতকার্ধ্যতা লাভ করিয়াছে, মোহান্ধ 
মানবের জ্ঞানচক্ষু সমুন্মীলিত করিয়াছে, ইহলোকের আকিঞ্চিৎকরত্ব 
প্রদর্শন করিয়া অপ্রতক্য অচিস্তনীয় পরলোকের পথে মানবকে পরি- 
চালিত করিয়াছে, গাড়তর অন্ধকারে পরিস্কুট আলোক বিকীর্ণ 
করিয়াছে, সংক্ষেপতঃ জগতে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে, সে দশনশাস্ত্রের 
গৌরব ও মহিমা অভিনিবেশসহকারে বুঝিবার যোগ্য, বাক্যদ্বার! বুঝাইবার 
যোগ্য নহে। 

আত্মা দেহ 'নহে, দেহ হইতে ভিন্ন, ইহা শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে 
সত্য) কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি, লোকের স্বভাব এই যে, তাহারা উপদেশ- 
মাত্রে তৃপ্তিলাভ করিতে পারে না,__উপদিষ্ট বিষয় উপপত্তিসহকারে 
বুঝিবার জন্য ব্যগ্র হয়। দশনশান্ত্র সেই উপপত্তি নির্দেশ করিয়া দেয় 
বা শাস্ত্রের উপদেশ উপপত্তিসহকারে বুঝাইয়! দ্েয়। এমন লোকও 
একান্ত বিরল নহে যে, শাস্ত্রের প্রতি তাহাদের তাদৃশ আস্থা নাই, বা 
সম্পূর্ণ অনাস্থাই রহিয়াছে, তথাপি দশনশান্ত্র তাহাদিগের পক্ষেও আত্মার 
দেহাতিরিক্রত্ব প্রতিপন্ন করিতে সক্ষম । কুতার্কিকদ্দিগের তর্কজাল 
ছিন্নভিন্ন করিয়৷ সমীচীন তর্কের সাহায্যে শাস্ত্রের প্রামাণ্য সংস্থাপন 
পূর্বক বিপথগামীকে সংপথে আনয়ন করা, লক্ষ্যত্রষ্টকে লক্ষ্যের অভিমুখ 
করা, দর্শনশান্্র ভিন্ন অপর কোনও শাস্ত্রের সাধ্যায়ত্ত নহে।' 

পরমকারুণিক শাস্ত্র পিতামাতার ন্যায় লোকের হিতকর উপদেশ 
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দিয়াছেন। কিন্তু বিকৃতবুদ্ধি গর্বিত পুত্র পিতামাতার উপদেশ গ্রাহ্ 
করে না। দে যতক্ষণ না তাড়িত হয়, ততক্ষণ কিছুতেই পিতা- 
মাতার উপদেশের অন্বর্তন করিতে চাছে ন1। তাড়িত হইলে তাড়নার 
ভয়ে উপদেশের বশবন্তী হইতে বাধ্য হয়। আময়াও তদ্রপ শাস্ত্রের 
উপদেশের প্রতি অনাস্থা বা অনাদর প্রদর্শন করিলে, দর্শনশাস্ত্রের অকাট্য- 
তর্করূপ কশাঘাতে নিয়মিত হইয়! শাস্ত্রের উপদেশের প্রতি আস্থা ও 
ভক্তি প্রদশন করিতে বাধ্য হই। মাগুলিক রাজগণ যেমন সম্রাট- 
কর্তৃক রক্ষিত হয়েন, অপরাপর শাস্ত্র সেইৰপ দশনশান্ত্রের সাহায্যে 
রক্ষিত ও পরিপুষ্ট হয়। ফলতঃ দর্শনশান্ত্র শান্ত্রজগতে সম্রাট, ণোকের 
পক্ষে গুকর ্তায় মঙ্লাকাজ্ষী, বন্ধুর ম্যায় হিতোপদেষ্টা, প্রিয়তমের 
স্যার গ্রীতিপ্রদ। উৎকৃষ্ট শাস্ত্রের উৎকৃষ্ট উদ্দেশ্ত, মণিকাঞ্চমযোগ 
সম্পাদন করিয়াছে। বুদ্ধির নির্মলত। ও সুক্ষগ্রাহিতা এবং তর্কশক্তির 
সমুন্মেষ প্রভৃতি দর্শনশাস্ত্রের অবান্তর গ্রয়োজন। অবান্তর প্রয়োজন- 
গুলি দর্শনশাস্ত্রের মুখ্য প্রয়োজনের তুলনায় যৎ্সামাগ্ত ও ক্ষুদ্র বলিয়া 
প্রতীয়মান হইলেও, শান্ত্রান্তরের পক্ষে তাহাই অসামান্ত ও পর্বতপ্রমাণ 
বলিতে হইবে, সন্দেহ নাই। কেন না, অন্তান্ত শান্তর ততদূর অগ্রসর 
হইতেও সক্ষম নহে। বল! বাহুল্য যে, পৌরুষেয় শাস্ত্রের প্রতি লক্ষ্য 
করিয়াই এইরূপ বল! হইল। অপৌরুষেয় বা ঈশ্বরীয়' বেদশাস্ত্রের কথ! 
স্বতন্ত্র। চিস্তাণীল ম্ুধীগণ শ্বীকার করিতে বাধ্য যে, সমস্ত শান্ত্রই 
বেদশান্ত্র হইতে সমুস্ূত হইয়াছে। নান্তিকশিরোমণি চার্ধাক বেদের 
প্রক্কৃত অর্থ বুঝিতে পারেন নাই। তিনি ভ্রান্ত হইয়া তাহার দর্শনের 
মূলভিত্তি বেদ হইতে সমাহৃত মনে করিয়াছিলেন। এইজন্য তিনি, 
নিজে বেদে না মানিলেও আস্তিকদিগের চক্ষে ধুলিনিক্ষেপ করিবার 
উদ্দেশে তাহার দর্শনেও বেদবাক্য প্রমাণরূপে উপন্তস্ত করিয়াছেন। 
দেখিতে পাওয়। যায় যে, ষাহার! শাস্ত্র মানেন না, তাহারাঁও শাস্ত- 
বশ্বাসীদ্িগকে ঠকাইবার জন্ত শাস্ত্রের দোহাই দিয়া থাকেন। 

'জত্য বটে, জৈমিনির কর্মীমাংস! কর্ম্মকাণ্ডীয় বেদবাক্যাবলীর 
মীমাংসায় পর্যবসিত। মীমাংসাদর্শনের প্রয্মোজন মুক্তি নহে, কর্মের 
অববোধমাত্রই তাহার প্রয়োজন। কিন্তু মুক্তি সাক্ষাৎসপ্বন্ধে তত্বজ্ঞান- 
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সাধা হইলেও পরোক্ষভাবে কর্্মও মুক্তি সম্পাদন করে। কেন না, কর্ম- 
ছারা সত্বগুদ্ধি না হইলে তত্বজ্ঞানের আবির্ভাব হয় না। অতএব মুক্তি 
মীমাংসাদর্শনের সাক্ষাৎ প্রয়োজন ন| হইলেও পরম্পর! প্রয়োজন, সন্দেহ 
নাই। কারণ চিত্বশগুদ্ধির একমাত্র কারণ কর্ম ও তাহাই মীমাংসাদর্শনের 
আলোচ্য বিষয়। আর এক কথা। অনেক বৈদাস্তিক আচার্য, স্পষ্টাক্ষরে 
না হউক, প্রকারাস্তরে জৈমিনির প্রতি কটাক্ষ করিয়াছেন যে, জৈমিনির 
মতে মুক্তি আত্মস্বরূপ নুহ, স্বর্গাদির স্থায় লোকান্তর বা স্বর্গাবিশেষ। 
প্যামিমাং পুষ্পিতাং বাচম্”--এই উক্তিদ্বারা ভগবান্ও মীমাংসকদিগের 
গ্রতিই কটাক্ষ করিয়াছেন কি না, তাহাও বিবেচ্য । সে যাহা হউক, 
বেদে আছে যে, সোমযাগ কগিলে অমুতত্বলাভ হয়। মুক্তি আর অমৃত্ত্ব 
এক কথা। মুক্তি আর অমৃতত্ব এক পদার্থ, ইহ! সমস্ত দার্শনিকর্দিগের 
অবিসংবাদী দিদ্ধান্ত। অতএব বল! যাইতে পাবে ধে, জৈমিনির দর্শনের ও 
প্রয়োজন মুক্তি । তবে, জৈমিনি যাহাকে মুক্তি বলেন, অপর দার্শনিকেরা 
তাহাকে মুক্তি বলেন না। জৈমিনির সম্মত মুক্তি এবং অপরাপর 
দার্শনিকদিগের সম্মত মুক্তি ভিন্ন তিন্ন, একরূপ নহে, এইমাত্র প্রভেদ। 
ইহাতে কিছু আসে-যায় না। প্রচুরপরিমাণে দার্শনিকর্দিগের পরস্পর 
মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। ন্মরণ করিতে হইবে যে, দর্শনসকলের 
প্রস্থানভেদই এরূপ মতভেদের কারণ। রামান্জস্বামীর মতে জৈমিনির 
পূর্বমীমাংসা ও ব্যাসের উত্তরমীমাংসা, এই ছুইটি ভিন্ন ভিন্ন দর্শন নহে, 
উভয়ে মিলিয়৷ একটি দর্শন। একই দর্শনের ভিন্ন ভিন্ন অংশ তাহার! 
প্রণয়ন করিয়াছেন। অর্থাৎ দর্শনের কর্্মকাগ্ডাংশ জৈমিনি এবং জ্ঞান- 
*কাণ্ডাংশ বেদব্যাস প্রণয়ন করিয়াছেন।' যেমন অষ্টাধ্যায়ীর একই 
কাশিকা বৃত্তির ভিন্ন ভিন্ন অংশ বামন ও জয়াদিত্য রচনা করিলেও এ এ 
অংশ ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থ নহে, একই কাঁশিক! বুত্তি,তদ্রপ ভিন্ন ভিন্ন অংশ 
জৈমিনি এবং ব্যাসের রচিত হইলেও উহা! তিন্ন ভিন্ন দর্শন নহে, উভয়ে 
মিলিয়া একই শীমাংসাদর্শন। এই মতে মীমাংসাদর্শনের উদেস্ত যে 
মুক্তি, তাহাতে কোনও সন্দেহ থাকিতে পারে না। লোকগ্রসিদ্ধি 
অনুসারে এ প্রস্তাবের অনেকস্থলে মীমাংসাদর্শন ও বেদান্তদর্শন ভিন্ন 
ভিন্ন দর্শনরূপে ব্যবহৃত হইবে। 
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নংক্ষেপে দর্শনশান্ত্রের প্রয়োজন প্রদরিত হইল। ততন্বারাই দর্শন- 
শাস্ত্রের উপকারিতা ও আবশ্তকতা হদয়ঙ্গম হইতে পারে । আবশ্তকতা- 
সম্বন্ধে ইহ! বলিলেই যথেষ্ট হইবে ধে, দর্শনশাস্ত্রের সাহাধ্য ভিন্ন কি 
শাস্ত্রীয়, কি লৌকিক, কোন বিষয়েই একপদও অগ্রসর হুইবার উপাক্র 
নাই। শান্্রার্থবিষযয়ে কোনরূপ সন্দেহ উপস্থিত হইলে দর্শনশাস্ত্রের 
মহায়ত। ভিন্ন তাহার মীমাংসা হইতে পারে ন।, ইহ! শান্ত্রব্যবসারিমাত্রেই 
*অবগত আছেন। লৌকিক বিষয়েও এইটি কর্তব্য, এইটি অকর্তব্য, ইহা 
ভাল, ইহা মন্দ_-এইরূপ নির্ণয় করিতে হইলে অনুকুল বা প্রতিকূল যুক্তি 
আবশ্তক হয়। যুক্তির আকর দর্শনশান্ত্র। অন্যান্ত শাস্ত্রে ষে যুক্তির 
অবতারণ! দেখা যায়, তাহারও মূলভিত্তি দর্শনশাস্ত্র। একটি সামান্ 
উদাহরণ দেওয়া! যাইতেছে। গ্রীষ্ম খতুতে শরীরের উষ্ণতার মাত্র! অত্যন্ত 
অধিক হইলে তাহার প্রশমনের জন্ত অনেকে ম্লান করিয়া থাকেন। 
ইষ্টসাধনতাজ্ঞান প্রবৃত্তির কারণ-_ইহা পৃর্ধ্বে সমধিত হুইয়াছে। দ্নান 
আমার ইষ্টসাধন অর্থাৎ স্নান করিলে আমার অভিলধিত উষ্ণতার প্রশমন 
হইবে--ন্নানে প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে অবশ্তই লোকের ঈদৃশ জ্ঞান হইয়! 
থাকে । তাহ! ন1 হইলে স্নানে প্রবৃত্িই হইতে পারে না । এখন কথা! 
হইতেছে যে, ক্নান করিবার পর উষ্ণতার প্রশমন তৎক্ষণাৎ অনুভব কর! 
যায় বটে, কিন্ত স্নান করিলে উষ্ণতা প্রশমিত হইবে, স্নান করিবার পূর্বে 
এইরূপ ভবিষ্যৎ বিষয় জানিবার উপায় কি? এতহুত্তরে যদি বলা হয় যে, 
অনেকবার দেখ গিয়াছে যে, স্বান করিবার পূর্বে যেরূপ উষ্ণতার অনুভব 
হয়, স্নান করিলে তাহা অনেক অংশে প্রশমিত হুইয়া থাকে,. অতএব 
বুঝ যাইতেছে যে, কান উষ্ণতাপ্রশমনের একটি উপায়। কর্তব্য ন্নানও 
ল্নান বটে, স্থতরাং তন্দ্ারাও উষ্ণতা প্রশমিত হইবে । এইরূপে, নান 
করিলে উষ্ণতা প্রশমিত হুইবে-_-এই ভবিষ্যৎ বিষয়ের জ্ঞান লোকের 
অনায়াসে, হইতে পারে । কিন্তু তাহা হইলে অবশ্ত বলিতে পারা যায় যে, 
এস্কলে, লোকে অজ্ঞাতভাবে দর্শনশান্ত্রের সহায়তা গ্রহণ করিতেছে। 
কারণ, স্নানের পূর্বে ভবিষ্যৎ উষ্ণতাপ্রশমনের প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। 
কেন না, বিদ্ধমান বিষয়েরই প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে । অনাগত (ভবিষ্যৎ) 
ও অতীত বিষয়ের প্রত্যক্ষ হয় ন। ্নান করিবার পূর্বে সেই গ্গানজন্ত 
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উষ্ণতা প্রণমন বিস্তমান নে, অনাগত বা ভবিষ্যৎ । কারণ প্র উষ্ণতার 
শাস্তি তখনও হয় নাই। ন্নান করিলে তবে উষ্ণতার শাস্তি হইবে। 
সুতরাং অনাগত উষ্ণতা প্রশমনের জ্ঞান অর্থাৎ স্নান করিলে উষ্ণত! 
প্রশমিত হইবে, এই জ্ঞান প্রত্যক্ষ নহে, উহ! অন্ুমান। স্নান উষ্ণতা- 
প্রশমনের কারণ, উষ্ণতাপ্রশমন ন্নানের কাঁধ্য । এখানে কারণের দ্বারা 
কার্য্যের অনুমান হইতে'ছ। কার্ধ্যকারণভাবনিশ্চয় দর্শনশান্ত্রসাপেক্ষ | 
আপত্তি হইতে পারে €ষ, যাহার। দর্শনশান্ত্র কখনও দেখে নাই, এমন, 
কি, দর্শনশাস্ত্রের নাম পর্য্যন্ত শুনে নাই, তাহারাঁও কার্য কারণভাব- 
নিশ্চয় এবং স্সানঘ্বারা উষ্ণতানিবারণের চেষ্টা করিয়া থাকে । সুতরাং 
তাহাতে দর্শনশাস্ত্রের কোনও সহায়তা নাই। ইহার উত্তর পূর্বেই প্রদত্ত 
হুইয়াছে। অর্থাৎ তাহারা অজ্ঞাতভাবে দর্শনশান্ত্রের সহায়তা গ্রহণ 
করে। তাহার! দর্শনশান্ত্র অধ্যয়ন করে নাই বটে, কিন্তু পরম্পরাগত 
ঘটন বা উপদেশের সাহায্যে প্রকারান্তরে দর্শনশান্ত্রের সিদ্ধান্ত অবগত 
হইয়াছে । এইজন্তই তাহারা কার্য্যকারণভাঁব নিশ্চয় করিতে সক্ষম 
হয় এবং শ্লানদ্ধারা উষ্ণতানিবারণের আশ! করিয়া থাকে। ফলতঃ 
কার্যযকারণভাবনিশ্চয় এবং অনুমানের সাহাধ্য ভিন্ন প্রবৃত্ি ও নিবৃত্তি 
একেবারেই অসম্ভব হইয়া পড়ে । কিঞ্চিন্মাত্র মনোযোগ করিলেই ইহা! 
অনায়াসে বুবিতে পারা যায়। এ বিষয়ে উদ্দাহরণবাভল্যের প্রয়োজন 
নাই । 

অসম্ভব নহে যে, প্রাণীদিগের বুদ্ধির বিকাশ বা কল্পনা অন্যতম মূল- 
ভিত্তি করিয়া কোন কোন দর্শনশাস্ত্র প্রণীত হইয়াছে, কিন্তু তাহ! 
হইলেও দর্শনশান্ত্র এ কল্পনাসকলের পরিপোষণ, পবিবর্ধন, পরিবর্জন ও 
পরিমার্জন করিয়াছে, সন্দেহ নাই। সুতরাং কল! যাইতে পারে যে, 
নিরবন্ধ অর্থাৎ নির্দোষ কল্পনাতে লোককে অভ্যস্ত করাই দর্শনশান্ত্রের 
উদ্দেস্তর। অত এব খীহারা! সমীচীন কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিতে সক্ষম, 
তাহ্যর! জ্ঞাতভাবে হউক, অজ্ঞাতভাবে হউক, ধর্শনশাস্ত্রের রর 
লাভ করিয়াছেন বল! বাইতে পারে । কেন না, লোকের সমীচীন কল্পনা: 
এবং দর্শনশাস্ত্রের প্রয়োজন বস্তগত্যা ভিন্ন হইতেছে না। দর্শনশান্ত্ 
নিজের উপজীব্য অর্থাৎ অবলম্বনন্বরূপ কল্পনার দোষ প্রদর্শন করিতেও 
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কুষ্ঠিত হয় নাই বলিয়া সাধারণভাষায় *গুরুমার1 বিদ্যা” বলিয়া দর্শন- 
শাস্ত্রের একটা অধ্যাতি আছে। যুক্তিপ্রধান দর্শনই অধিকপরিমাণে 
এই অধখ্যাতির ভাজন। সে যাহা হউক, এখন লোকষাত্রানির্বশহের 
মূলীভূত দর্শনশাস্ত্রের অবাস্তরভেদ বা! প্রকারভেদ প্রদপিত হইতেছে। 
, দর্শনশান্্রকে প্রধানতঃ ছুই ভাগে বিভক্ত করা বাইতে পারে-_- 
নাস্তিকদর্শন ও আন্তিকদর্শন। চার্বাকদর্শন প্রভৃতি নাস্তিকদর্শন, 
্ঘায়দর্শন প্রভৃতি আস্তিকদর্শন। এস্থলে নাস্তিক ও আস্তিকের নংক্ষিপ্ত 
পরিচয় দিলে অসঙ্গত হইবে না। কেহ কেহ মনে করেন যে, বাহার! 
ঈশ্বর মানেন না, তাহারাই নাস্তিক। ইহা ঠিক নহে। কারণ, তাহা! 
হইলে মীনাংসকাচাধ্য এবং সাংখ্যাচাধ্য নাস্তিক বলিয়া অভিহিত হইতে 
পারেন। কেন না, তীহার! ঈশ্বর মানেন না। অধিকন্ত, ঈশ্বর নাই, 
ইহা প্রচলিত সাংখ্যদর্শনে যুক্তিদ্বার। প্রতিপন্ন কর! হইয়াছে। যাহার! 
ঈশ্বর মানেন না, গীতাতে ভগবান্‌ তাহাদিগকে “আন্ুরসম্পদ্যুক্ত বা 
“আসর বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, 'নাস্তিকঃ বলেন নাই। মীমাংসকাচার্ধ্য 
ও সাংখ্যাচার্ধ্য ঈশ্বর মানেন ন! বটে, কিন্তু উভয়েই বেদের প্রামাণ্য 
স্বীকার করিয়াছেন। এইজন্ত তাহারা নিরতিশয় আন্তিক বলিয়। 
প্রসিদ্ধ। পৌরাণিকেরা মীমাংসা ও সাংখ্য উভয় দর্শনেরই যথেষ্ট প্রশংস! 
করিয়াছেন। তাহার! বলিয়াছেন যে, জৈমিনি বেদের পারদর্শী, তাহার 
দর্শনের কোনও অংশ বেদবিরুদ্ধ নহে। সাংখ্যজ্ঞানের তুল্য জ্ঞান নাই। 
লাংখ্যজ্ঞান অত্যুৎকৃষ্ট জ্ঞান, এ বিষয়ে সংশয় করা অনুচিত। এতদনুসারে 
বিবেচনা করিলে প্রতীত হইবে যে, ধাহার৷ বেদ মানেন, তাহারা 
আস্তিক; ধাহারা বেদ মানেন না, তাহার! নাস্তিক । আস্তিক ও 
নাস্তিকের এইরূপ লক্ষণ হুইলে বৌদ্ধদর্শন প্রতৃতিও নাস্তিকদর্শন 
বলিয়া! গণ্য হইতে পারে। কারণ, চার্বাকদর্শনের স্তায় বৌদ্ধাদি 
দর্শনেও বেদের প্রামাণ্য অলীকৃত হয় নাই। 
যে অর্থ অবলম্বন করিয়া আস্তিক ও নাস্তিক পঙ্গ বুৎপাদিত বা 
নিশন্ন করা হইয়াছে, সেই অর্থের অন্গুসরণ করিলে আক্তিক এবং 
নান্তিকের লক্ষণ অনায়াসবোধ্য হইতে পারে। ধিনি পরলোক মানেন, 
ভিনি আস্তিক, ঘিনি পরলোক মানেন না, তিনি নাস্তিক-ইহা! আস্তিক- 
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নাস্তিকপদের ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ। চার্বাক পরলোক মানেন না, সুতরাং 
চাব্বাকের দর্শন নাস্তিকদর্শন। বৌদ্ধগণ পরলোক মানেন কি না, তাহা 
নিশ্চয় বলা যায় না । বৌদ্ধদর্শন কালে বিলুপ্তপ্রায় হইয়া গিয়াছে। 
সুতরাং তাহাদের প্রকৃত মত বিস্বৃতরূপে জানিবার উপায় নাই। যতদুর 
জানা যাইতে পারে, তাহাতে বোধ হয়, প্রকারগত বৈলক্ষণ্য থাকিলে 
তাহাদের মতে পরলোক থাকিতে পারে। কোন কোন নৈয়ায়িক কিন্তু 
বৌদ্ধদিগকে নাস্তিক বলিয়৷ উল্লেখ করিয়াছেন । আর্হতেরা পরলোক ৃ 
মানেন। সুতরাং ব্যুৎপত্তি অনুসারে আর্থতদর্শন আস্তিকদর্শনশ্রেণীতে 
পরিগণিত হইবার যোগ্য । বৈশেষিকাদি দর্শন যে আন্তিকদর্শন, তাহ! 
বলাই বাহুল্য । 

বৌদ্ধাদদি দর্শন আন্তিকদর্শন বলিয়া গণ্য হইলে আস্তিকপর্শন 
অবৈদিক ও বৈদিক এই ছুই শ্রেণীতে বিতক্ত হইতে পারে। বৌদ্ধ- 
দর্শন ও আর্তদর্শনে বেদের প্রীমাণ্য অঙ্গীকৃত হয় নাই, স্থতরাং উহ 
অবৈদিক। অন্তান্ত সমস্ত আস্তিকদর্শনে বেদের প্রামাণ্য স্বীকৃত 
হইয়াছে বলিয়! উহ্থারা বৈদিক । বৈদিক দর্শনও ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত-__ 
যুক্তিপ্রধান ও ক্রতিপ্রধান । মীমাংসা ও বেদান্ত এই ছুইটি দর্শন 
শ্রুতিপ্রধান। এই দর্শনছ্য়ে শ্রুতিই প্রধান প্রমাণ অর্থাৎ শ্রুতিই 
উক্ত দর্শনদ্বয়ের মূলভিত্বি। উহাতে শ্রত্যর্থ উপপাদন করিবার জন্তই 
সমস্ত যুক্তি প্রযুক্ত হুইয়াছে। কেবল যুক্তিবলে কোন বিষয় অঙ্গীকৃত 
ব৷ প্রত্যাখ্যাত হয় নাই। তত়িন্ন বৈশেষিকাদি অপরাপর দর্শনগুলি 
যুক্তিপ্রধান। তাহাতে যুক্তিবলেই ম্বমত সংস্থাপন এবং পরমতের 
প্রত্যাখান কর! হুইয়াছে। যুক্তিই তাহাদের মৃূলভিত্তি। এইজন্য 
বেদান্ত ও মীমাংসা দর্শন ভিন্ন অপর সমস্ত দর্শনের লাধারণ নাম 
তর্কশান্ত্র। এ সকল দার্শনিকেরা যুক্তিবলে স্বমূতবিসংবাদী শ্রতিসকলের 
অর্থান্তর করিতেও কুষ্টিত হন নাই। ফলতঃ তীহারা দার্শনিক 
বিষয়ে শ্রুতির বড়'একট! ধার ধারেন না বলিলে নিতান্ত অসঙ্গত হয় 
না। তর্কবলে তাহারা যে সিদ্ধান্তে উপনীত হন, শ্রুতিতে তাহার 
বিরুদ্ধ কথ! থাকিলে গৌনী বা লক্ষণ! বৃত্তির সাহায্যে এবং অন্ত উপায়ে 
যেন-তেন-প্রকারে শ্রুতির অর্থান্তর করিয়া তাহাকে ম্বসিদ্ধান্তের অগ্গু- 
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কুল করিয়া লন। এইজন্তই বৈদাস্তিকেরা শ্রুতিবিরুদ্ধ বা শ্রুতিবিপ্লাবক 
তর্কণকলকে শুফতর্ক ও কুতর্ক আখ! প্রদান করিয়া! তার্কিকদিগের 
প্রতি কটাক্ষ করিয়াছেন। কেবল তর্কবলে যে অতীন্দ্রিয় বিষয়দকল 
স্থিরীক্ৃত হইতে পারে না, তাহাও উত্তমরূপে বুঝাইয়৷ দিয়াছেন। 
এখন দর্শনশাস্ত্রের অন্তরূপ বিভাগ প্রদ্দগিত হইতেছে । 
ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, পাতঞ্জল, মীমাংসা ও বেদান্ত, এই ছয়ট 
দর্শন ষড়্দর্শন বলিয়! গ্রাসিদ্ধ। এই ষড়্দর্শন প্রধানত: তিন শ্রেণীতে 
বিভক্ত হইতে পারে। অবান্তর মতবৈলক্ষণ্য থাকিলেও ন্যায় ও 
বৈশেষিক দর্শন একশ্রেণীর অন্তর্গত হইবার যোগ্য। উভয় দর্শনেই 
কেবল নিরবচ্ছিন্ন তর্কবলে বক্তব্যবিষয় সমর্থিত হইয়াছে । নৈয়ায়িক 
ও বৈশেষিক আচার্যের] ন্তায় ও বৈশেধষিক দর্শনকে সমানতন্ত্র বলিয়!] 
স্বীকার করিয়াছেন। কোন অংশে কিঞ্চিৎ মতভেদ থাকিলেও ন্তায়- 
দর্শনের পদার্থদকল বৈশেষিকদিগের এবং বৈশেষিকদর্শনের পদার্থ- 
সকল নৈয়ায়িকদিগের অন্ুমত ও অঙ্গীকৃত। ইহ স্তাঁয়ভাম্যকার মুক্ত- 
কণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। কপিলের দর্শন এবং পতপ্রলির দশন এক- 
শ্রেণীতে পরিগণিত হইতে পারে। উভয় দর্শনের সাধারণ নাম সাংখ্য- 
প্রবচন । কারণ, উভয় দর্শনেই সংক্ষিপ্তসাংখ্যদর্শনোক্ত বিষয়সকল 
ব্যাখ্যাত হইয়াছে। সুতরাং উভয় দর্শন অনায়াসে একশ্রেণীস্থ হইতে 
পারে। কপিলের দর্শনে ঈশ্বর অঙ্গীকৃত হন নাই, প্রত্যুত যুক্তিদ্বার! 
থণ্ডিত হইয়াছেন। পতগ্রলির দর্শনে প্রমাণ প্রদর্শনপূর্ববক ঈশ্বর অঙ্গীক্কৃত 
হইয়াছেন। এইজন্ত দার্শনিক আচারধ্যগণ উক্ত দর্শনদ্ব়কে যথাক্রমে 
নিরীশ্বরসাংখ্যদর্শন ও সেশ্বরসাংখ্যদর্শন নামে অভিহিত করিয়াছেন |, 
জৈমিনির ও ব্যাসের দর্শনে বেদবাক্যসকল বিচারিত হইয়াছে। এ উভয় 
দর্শন যে একত্রেণীস্থ বা এক, তাহা পূর্বেই প্রতিপাদদিত হইয়াছে । 
ষড়দর্শনের মধ্যে বৈশেষিকাঁদি দর্শনচতুষ্ট প্রধানতঃ পদার্থবিচারে 
এবং মীমাংসা ও বেদান্ত দর্শন শ্রত্যর্থবিচারে পরিপূর্ণ। সর্বদর্শনসংগ্রহ- 
গ্রন্থে মাধবাচার্যয পঞ্চদশ দর্শনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়াছেন। তিনি 
অন্য গ্রন্থে শাঙ্করদর্শনের বিবরণ দিয়াছেন বলিয়া সর্বদর্শনসংগ্রহে তাহার 
প্রতিপান্থ বিষয়ের সংগ্রহ করেন নাই। শাঙ্করদর্শন এবং সর্ববদর্শনসংগ্রহে 
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সংগৃহীত পঞ্চদশ দর্শন, ইহাদের সমষ্টিতে মাধবাঁচার্যের মতে দর্শনের সংখা 
হইতেছে ফোড়শ। তন্মধো প্রসিদ্ধ ষড়্দর্শনের অতিরিক্ত দশখানি দর্শনের 
নাম দেওয়া যাইতেছে । চার্বাকদর্শন, বৌদ্ধদর্শন, আর্হতদর্শন ব! জৈন- 
দর্শন, রামান্ধজদর্শন, পূর্ণপ্রজ্ঞদর্শন, নকুলীশপাগুপতদর্শন, শৈবদর্শন, 
প্রত্াভিজ্ঞাদর্শন, রদেশ্বরদর্শন ও পাণিনিদর্শন। তন্মধ্যে রামানুজদর্শন, 
ূর্ণপ্রজ্ঞদর্শন এবং শৈবদর্শন বেদান্তদর্শনের প্রস্থানবিশেষ মাত্র। সুতরাং 
সাতখানিমাত্র দর্শন ষড়্দর্শনের অতিরিক্ত হইতেছে। 

এখন দর্শনশাস্ত্রের রচনাপ্রণালীবিষয়ে কিছু বলা আবশ্তক। অন্তান্ত 
দর্শন অপেক্ষা বৈশেষিক ও ন্যায় দর্শনের বিষয়সন্গিবেশ প্রণালী সমীচীন । 
এই ছুইটি দর্শনে উদ্দেশ, লক্ষণ ও পরীক্ষা, এই তিন প্রকারে প্রতিপাদ্য 
বিষয়ের আলোচনা করা হইয়াছে । প্রথমতঃ উদ্দেশ অর্থাৎ প্রতিপাদ্য 
বিষয়গুলির নাম কীর্তন বা উল্লেখ করিয়৷ তাহাদের লক্ষণমকল প্রদশিত 
হইয়াছে । লক্ষণপ্রদর্শনের পরে তাহাদের পরীক্ষা অর্থাৎ উপপত্তি ও 
প্রতিবাদীদিগের মতের খওনাদি লিখিত হইয়াছে । বিভাগ অর্থাৎ এক 
একটি বিষয় কত প্রকারে বিভক্ত হইতে পারে, তাহা ও দেখান হইয়াছে 
বটে, কিন্ত পূর্ববাচার্য্যেরা দিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, বিভাগ উদ্দেশের প্রকার- 
ভেদ মাত্র। বৈশেষিক ও ন্যায় দর্শন প্রথমাধিকারীর পক্ষে, অর্থাৎ 
তন্বারা বুদ্ধি পরিমার্জিত হয়, এইজন্ত উহাতে এইরূপ শৃঙ্খলা অবলম্বিত 
হইয়াছে । অপরাপর দর্শন দ্বিতীয়াদি অধিকারীর পক্ষে অর্থাৎ পরিমার্জিত- 
বুদ্ধির পক্ষে, এইজন্য তাহাতে তথাবিধ শৃঙ্খলা অবলম্বন কর! হয় নাই। 
অধ্যেতৃমণ্ডলী সহজে স্থুল বিষয়গুলি আয়ত্ত রাখিতে পারিবে, এই বিবে- 
এনায় অধিকাংশ দর্শন হ্ত্রাকারে রচিত হইয়াছে । কোন কোন দর্শন 
শ্লোকে রচিত৪ দেখা যায়। ্ 

সুত্রগুলি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত । ছন্দোন্ুরোধে অল্পকথায় বাক্যনমাপন 
করিতে হয় বলিয়া! শ্লোকবদ্ধ বাক্যগুলিও সংক্ষিপ্তই হইয়া পড়ে। অতএব 
উভয়ই কঠিন ও অক্ষুটার্থ। স্মতরাং ব্যাখ্যার আবশ্তকতা অনিবার্য । 
দর্শনশান্ত্রের বিষয়গুলি হুষ্ম ও জটিল। দর্শনকারগণ সরলভাবে অল্প- 
কথায় তাহাদের মত ব্যক্ত করিলেও বিষয়ের সুক্মতা ও জটিলতা নিবন্ধন 
তাহাতে বিস্তর আপত্তি বা আশঙ্কা উপস্থিত হইতে পারে। সম্ভাবিত 


,দর্শনশান্ত্র । ৭৯ 


আপত্তি বা আশঙ্কাগুলির নিরাসপূর্ব্ক দর্শনকারের মত সমর্থন করা ও 
পরিষ্কাররূপে বুঝাইয়। দেওয়! ব্যাখ্যাকারদিগের কাধ্য। এইজন্য মূল- 
দর্শনের অথাৎ হুত্র বা গ্লোকের উপর অনেকপ্রকার ব্যাখ্যাগ্রস্থ আছে। 
ব্যাথ্যাগ্রন্থগুলি বৃত্তি, ভাষ্য, বাতিক, টীকা, টিপ্লনী প্রভৃতি নানা- 
শাখায় বিভক্ত। এস্থলে স্ত্রাদির পরিচয় দেওয়া যাইতেছে। সুত্রের 
লক্ষণ এইরূপ নির্দিষ্ট হইয়াছে__ 


লঘৃনি সুচিতার্থানি হ্বল্লাক্ষরপদানি চ। 
সব্বতঃ সারভূতানি সুত্রাণ্যানুর্মনীষিণঃ ॥ 
লঘু অর্থাৎ নাতিদীর্ঘ, অল্প অক্ষর ও অল্প পদ যুক্ত, অনেক অর্থের সচক 
ও সর্বতোভাবে সারভূত বাক্যকে পণ্ডিতের! হ্ত্র বলেন। এই স্তর যে 
ব্যাখ্যাসাপেক্ষ হইবে, তাহ! বলাই বাহুল্য । ব্যাখ্যার সাধারণ লক্ষণ 
এইরূপ-- 
পদচ্ছেদঃ পদার্ঘোক্তিধিগ্রহে! বাক্যধোজন!। 
আক্ষেপস্য সমাধানং ব্যাখ্যানং পঞ্চলক্ষণম্‌ ॥ 

পদচ্ছেদ অর্থাৎ সুত্রে কয়টি পদ আছে, তাহ! স্পষ্টরূপে বলিয়া দেওয়া। 
পদ্দার্থোক্তি অর্থাৎ কোন্‌ পদের কি অর্থ, তাহার নির্দেশ করা। বিগ্রহ 
অর্থাৎ সমস্ত পদের ব্যাসবাক্য উপন্তাস করা। বাক্যযোজন৷ অর্থাৎ 
সমস্ত বাক্যটির বা স্ৃত্রটির অন্বয় অর্থাৎ বাক্যঘটক পদাবলীর অর্থ- 
সকলের পরস্পর সম্বন্ধ প্রদর্শন করাঁ। আক্ষেপের সমাধান অর্থাৎ 
সম্ভাবিত আপত্তি বা আশঙ্কার সমাধান বা নিরসন। ব্যাখ্যার এই 
পাচটি লক্ষণ। বেদেও পদচ্ছেদ প্রদর্শনের জন্য পদ্পাঠ বা পদগ্রস্থ 
এবং ব্যাখ্যার জন্ত ব্রাঙ্গণগ্রন্থ বিদ্কমান আছে। ব্যাথ্যাগ্রস্থে উক্ত 
পাঁচটি বিষয় থাকা উচিত । কিন্তু সমস্ত ব্যাথ্যা গ্রন্থে সর্কস্থলে সমভাবে 
প্র পাঁচটি বিষয় বর্ণিত হয় নাই। বাক্যযোক্জনাদ্বারা পদচ্ছেদের কার্য্য 
সম্পন্ন, হুয় বলিয়া অনাবশ্তক বিবেচনায় প্রায় সব্বত্রই পদচ্ছেদ উপেক্ষিত 
হইয়াছে। লাট্যায়নৃত্রের ভাব্ে আচার্য্য অগ্রিস্বামী স্থানে স্থানে 
হৃত্রের পদচ্ছেদ প্রদর্শন করিয়াছেন । ব্যাখ্যাকর্তাগণ স্থলবিশেষে পদের 
অর্থনির্দেশ করিয়াছেন বটে, কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই পদ্দের অর্থ 
পৃথকৃভাবে নির্দেশ করেন নাই। বাক্যযোক্পনাচ্ছলেই পদ্দের অর্থ বল! 


৮০ তৃতীয় লেক্চর। 


হইয়াছে । ব্যাখ্যাকাঁরের আঙক্ষেপের সমাধানের জন্ত স্থলবিশেষে একা- 
ধিক কল্প বা প্রণালী নির্দেশ করিয়া থাকেন । যে স্থলে অনেক কল্প 
নির্দিষ্ট হয়, সে স্তলে সচরাচর শেষ কল্পটিই সমীচীন, পূর্বপূ্ব্ব কল্প- 
গুলি কিঞ্চিৎ দোষদুষ্ট বাঁ আপত্তিযোগ্য । শেষ কল্পটির নির্দেশ করিলেই 
ঘখন উত্তমরূপে আক্ষেপের সমাধান হয়, তখন অসমীচীন পূর্ববপূর্র্ব 
কল্পগুলির উপন্তাস অন্তায় বা অনাবশ্তক বল1 যাইতে পারে বটে, , 
কিন্তু ভারতীয় আচার্য্যগণ এঁ রীতিতে অভ্যন্ত। তাহার! শিষ্যবুদ্ধির 
বৈশগ্য ও পরিচালনার জন্য বা কৌশলপ্রদর্শন-অভিপ্রায়ে নানা কল্পের 
অবতারণা করিয়। থাকেন। মূলদর্শনকর্ভারাঁও ষে স্থলে একটি বিষয় 
সমর্থনের জন্ত একাধিক হেতু নির্দেশ করিয়াছেন, সে স্থলে পূর্বনিদিষ্ট 
হেতু প্রায় অসমীচীন বা আপত্তিযোগ্য । ফলতঃ শিষ্যবুদ্ধি ক্রমশঃ পরি- 
মার্জিত করিবার জন্য ভারতীয় আচার্ধ্যগণ উত্তরোত্তর উৎকৃষ্টতর কল্পের 
অবতারণা করিয়া থাকেন। বৃত্তি, টীকা প্রভৃতি, ব্যাথ্যাগ্রন্থেরই প্রকার- 
ভেদ । বৃত্তিগ্রন্থ সংক্ষিপ্ত এবং রচনায় গান্তী্য্যযুক্ত ৷ ভাস্বের লক্ষণ এইরূপ 
নির্দি্ আছে__ 

হুত্রার্থো বণ্যতে ধত্র পদৈঃ স্ত্রা্চুনারিভিঃ | 

স্বপদানি চ বর্ণ্যস্তে ভাব্যং ভাষ্যবিদ বিছুঃ ॥ 
যে গ্রন্থে হত্রান্থমারী পদের দ্বারা সুত্রের অর্থ বর্ধিত হয় এবং নিজের প্রযুক্ত 
পদনকল অর্থাৎ বাক্যও ব্যাখ্যাত হয়, তাহার নাম ভাষ্য । ভাব্যের রচন1 
প্রগাঢ় । ভাষ্ের অক্ষরার্থ সহজ, তাৎপর্য্যার্থ কিঞ্চিৎ আয়াসগম্য। 
কোন কোন বৃত্তিও ভাম্তাকারে এবং কোন কোন ভাষ্যও ব্যাখ্যার 
ধ্প্রণালীতে রচিত দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাতে ভাষ্ের লঙ্গণ আদৌ 
নাই। উদাহরণস্থলে বিজ্ঞানভিক্ষুকৃত সাখ্য প্রবচননাত্তের উল্লেখ কর! 
যাইতে পারে। বার্তিকের লক্ষণ এইব্প-_ 

উক্তানুক্তদুরুজার্থব্যক্তকারি তু বার্তিকম্‌। ূ 
যে গ্রন্থে উক্ত, অনুক্ এবং দুরুক্ত অর্থ পরিব্যক্ত হয়, তাহার নাম বার্তির । 
অর্থাৎ মূলে যে বিষয় উক্ত হইয়াছে, তাহ উত্তমরূপে ব্যাখ্যাত, মূলে যাহা! 
উক্ত হয় নাই, তাহা পরিব্যক্ত বা ব্যুৎপা্দিত এবং মূলে যাহা ছুরক্ত অর্থাৎ 
সঙ্গত বল হইয়াছে, তাঁহার প্রদর্শন এবং তথাবিধ স্থলে সঙ্গত অর্থ 


দর্শনা 1 ৮১ 


নির্দেশ করা বার্তিককারের কর্তব্য। কাত্যায়নের বাণ্তিক পাঁণিনীয় সুত্রের 
উপর, উদ্যোতকরের স্যায়বাত্তি ক বাৎস্তায়নের ভাস্কর উপর, ভট্ট কুমারিলের 
তত্ত্রবার্তিক জৈমিনির সুত্র এবং শবরন্বামীর ভাম্যের উপর রচিত। 
ফলতঃ বার্ডিকগ্রস্থ শুত্র ও ভাস্তের উপরেই রচিত হইয়া থাকে । বৃত্তি, 
ভাষ্য প্রভৃতি গ্রন্থ মুলগ্রন্থের সীম! অতিক্রম করিতে পারে না। অর্থ।ৎ 
ভাস্যকার প্রসৃতিকে সম্পূর্ণরূপে মূলগ্রস্থের মতান্থদারে চলিতে হয়। 
কিন্তু বার্তিককার সম্পূর্ণ ম্বাধীন। ভাষ্যকার প্রভৃতির শ্থাবীন চিন্তা 
হইতেই পারে না। কিন্তু বার্ডিকের লক্ষণের প্রতি মনোষোগ করিলেই 
বুঝিতে পারা যায় যে, বার্তিককারের ম্বাধীন চিন্তা পূর্ণমাত্রায় বিকাশ 
হইতে পারে। 

বার্তিককারের স্বাধীনতার একটি উদ্দাহরণ প্রদদধিত হইতেছে। 
মীমাংদাদর্শনে প্রথমতঃ স্থৃতিশাস্ত্রের প্রামাণ্য সংস্থাপন করা হইয়াছে। 
তৎপরে, বেদবিরুদ্ধ স্থৃতি প্রমাণ কি না, এই প্রশ্নের উত্তরে দর্শনকার 
জৈমিনি বলিয়াছেন যে, “বিরোধে ত্বনপেক্ষং স্তাদসসতি হ্ন্থুমানম্।” অবশ্ঠ 
প্রশ্নটি জৈমিনির উত্থাপিত নহে, ভাম্যকার এ প্রশ্ন তুলিয়া তাহার 
উত্বর্বরূপে জৈমিনির হুত্রটির ব্যাথা করিয়াছেন। ভাম্যকারের 
ব্যাখ্যা এই--প্রতাক্ষশ্রতির সহিত বিরোধ হইলে স্তিবাক্য অন- 
পেক্ষণীয় অর্থাৎ স্বতিবাকোর অপেক্ষা করিবে না, উহা! অনাদ্ূত হইবে । 
প্রত্যক্ষশ্রতির সহিত বিরোধ না থাকিলে স্তিবাকা দ্বারা শ্রুতির 
অনুমান কর! সঙ্গত। অপৌরুষেয় শ্রুতি ম্বতঃগ্রমাণ। স্থৃতি পৌরুষের 
অর্থাৎ পুরুষের বাক্য, স্থৃতরাং স্থৃতির প্রামাণ্য মৃলপ্রমাণসাপেক্ষ। 
পুরুষের বাক্য শ্বতঃপ্রমাণ নহে, পুরুষবাক্যের প্রামাণ্য প্রমাণাস্তরকে 
অপেক্ষা করে । কেন না, পুরুষ যাহা! জানিতে পারিয়াছে, তাহাই অন্তকে 
জাঁনাইবার জন্য শব্বপ্রয়োগ বা বাক্যরচনা করিয়া থাকে। অতএব 
স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, যেরূপ জ্ঞানমূলে শব প্রযুক্ত হইয়াছে, সেই 
জ্ঞানটি যথার্থ অর্থাৎ ঠিক হইয়া থাকিলে তম্মুলক বাক্যও ঠিক অর্থাৎ 
প্রমাণ হইবে। বাক্যপ্রয়োগের মূলীভূত জ্ঞান অবার্থ অর্থাৎ ভ্রমাত্মক 
হইয়া থাকিলে তরদস্ুবলে প্রযুক্ত বাকাও অগ্রমাণ হইবে। স্তিকর্তার! 
আপ্ত। তাহাদের মাহাত্ম্য বেদে কীন্তিত আছে) তাহারা লোককে 
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প্রতারিত করিবার জন্ত কোন কথ! বলিবেন, ইহা! অসম্ভব। এইজন্ত 
তাহাদের স্বৃতির মূলীভূত বেদবাক্য অনুমিত হয়। তাহার! বেদবাক্যের 
অর্থ স্মরণ করিয়৷ বাক্য রচন! করিয়াছেন বলিয়া তাহার নাম স্থৃতি। 
স্বতিবর্ণিত বিষয়গুলি অধিকাংশ অলৌকিক অর্থাৎ ধর্ধসম্বদ্ধ । পূর্ববান্থতব 
শ্ররণের কারণ। অনন্ুভূত পদাখের স্মরণ হইতে পারে ন1। মুন্গ্রণ 
যাহা স্মরণ করিয়াছেন, তাহা পূর্বে তাহাদের অনুভূত হইয়াছিল, ইহা 
অবগ্ঠই বলিতে হইবে । বেদ ভিন্ন অন্ত উপায়ে অলৌকিক বিষয়ের 
অন্থুভব একপ্রকার অসম্ভব। স্তরাং স্থৃতিদ্বা শ্রুতির অনুমান 
হওয়া সঙ্গত। ম্থৃতিকারেরা যাহা স্মরণ করিয়াছেন, তাহা যে 
বেদমূলক, বেদ পর্য্যালোচনা করলেই তাহা বুঝিতে পারা৷ যাঁয়। 
অষ্টকাকর্ম স্মার্, কিন্ত বেদে তাহার উল্লেখ আছে। জলাশয়ের 
খানন ও প্রপ! অর্থাৎ পানীয়শালার প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি স্মৃত্যুক্ত কর্ম গুলির 
আভাসও বেদে দেখিতে পাঁওয়া যায়। ভামষ্যকারের মতে জলাশয়- 
খানন, প্রপাপ্রতিষ্ঠী প্রসৃতি কর্মগুলি দৃষ্টার্থ। কেন না, ততদ্বারা 
লোকের উপকার হয়, ইহ! প্রত্যক্ষসিত্ধব। সুতরাং জলাশয়াদিখানন 
ধর্মার্থ নহে, লোকোপকারার্থ। লোকোপকার অবশ্ত ধর্ার্থ হইবে। 
স্বৃতিবর্ণিত অনেকগুলি বিষয়ের বেদমূলকতা৷ যখন স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, 
তখন যে সকল স্মৃতির মুলীভূত বেদবাক্য অন্মদাদির দৃষ্টিগোচর হইতেছে 
না, তাহাও অনুমিত হওয়া সর্বথা সমীচীন। অন্নপপাক করিবার সময় 
তওুলগুলি ফুটিয়াছে কি না, তাহা জানিবার জন্ত পাকস্থাপী হইতে ছুই- 
একটি তওুল তুলিয়া টিপিয়া দেখা হয়। হস্তমর্দিত তওুল ফুটিয়! থাকিলে 
অনুমান করা হয় যে, সমস্ত তগ্ুলগুলিই ফুটিয়াছে । কেন না, সমন্ত 
তুলেই সমানকালে অগ্নিসংযোগ হইয়াছে । তম্মধ্যে একটি ফুটিলে 
অপরটি না ফুটিবার কোনও কারণ নাই। এই যুক্তির শাস্ত্রীয়নাম 
স্থালীপুলাকন্তায়। প্রকৃতস্থলেও অনেকগুলি স্থতি বেদমূলক-_ইহা 
প্রত্যক্ষ দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া স্থালীপুলাকন্তায় অনুসারে সমস্ত 
স্থৃতির বেদমূলকতা৷ অনুমিত হইতে পারে। অনেক বেদশাখা বিলুপ্ত 
হইয়াছে, ই দার্শনিকের! উত্তমরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। যাহা বিলুপ্ত 
হইয়াছে, অবশ্যই তাহ! পূর্বে ছিল। সুতরাং এ বিলুপ্ত বেদবাক্য-মূলক 
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থে সকল স্থৃতি প্রণীত হইয়াছে, তাহার মৃলীভূত বেদবাক্য এখন দৃষ্ট 
হইতেছে না বলিয়া এ সকল স্থৃতি অপ্রমাণ বল] যাইতে পারে না। 

কিন্তু যে সকল স্থৃতি প্রত্যক্ষশ্রুতিবিরুদ্ধ, ভাম্তকার বলেন, তাহ! 
অপ্রমাণ হইবে । কেন না, বেদমূলক বলিয়াই স্মৃতি প্রমাণ । বেদবিরুদ্ধ 
স্বৃতি বেদমূলক হইতে পারে না, বরং বেদের বিপরীত হইতেছে, 
সুতরাং অপ্রমাণ। প্ররুতস্থলে স্বৃতির মূলরূপে শ্রুতির অন্ুমানও কর! 
'যাইতে পারে না। কারণ, প্রত্যক্ষশ্রতিবিরুদ্ধ অনুমান হুইতে পারে 
না। বেদবিরুদ্ধ স্বৃতির কতিপয় উদ্বাহরণ ভাঘ্যকার প্রদর্শন করিয়াছেন। 
একটিমাত্র উদাহরণ উদ্ধৃত হইতেছে। জ্যোতিষ্টোমযাগে সদোনামক 
মণ্ডপের মধ্যে একটি উদুম্বরবৃক্ষের শাখা নিখাত বা প্রোথিত করিতে 
হয়। এ উদুষ্বরশাখা স্পর্শ করিয়া উদগাতানামক খত্বিকু সামগান 
করিবেন, এইরূপ শ্রুতি আছে। সমস্ত উদুহ্বরশাখা বন্ত্রদ্ধারা বেষ্টুন 
করিবে, এইরূপ একটি স্থৃতি আছে। এই স্থৃতি উক্তবেদবিরুদ্ধ। 
কেন না, সমস্ত উদুম্বরশাখা বন্ত্রবেষ্টিত হইলে উদুম্বরশাখার উপন্পর্শ 
অর্থাৎ উহুম্বরশাখাসংযুক্ত বস্ত্রের স্পর্শ হইতে পারে বটে, কিন্তু উদুম্বর- 
শাখার স্পর্শ হইতে পারে না। উদৃম্বরশাখার স্পর্শ করিতে হইলে 
সমস্ত উদ্ম্বরশাখার বেষ্টন হইতে পারে না। ক্ুতরাং সর্ধবেষ্টনস্থৃতি 
প্রত্যক্ষক্রতিবিক্দ্ধ, অতএব অপ্রমাণ। আপত্তি হইতে পারে যে, 
পূর্বান্তব না থাকিলে স্মৃতি বা স্মরণ হইতে পারে না; সর্ববেষ্টন 
বেদবিরুদ্ধ, সুতরাং সর্ববেষ্টনবিষয়ে পূর্ববান্ভব হইবার কোনও কারণ 
নাই। অথচ পূর্ববান্ুভব ভিন্ন স্মরণ অসম্ভব । ভাষ্যকার ইহার এই 
উত্তর দিয়াছেন যে, কোনও খত্বিক লোতবশতঃ বস্ত্র গ্রহণ করিবার 
জন্য সমস্ত উদ্ম্বরশাখা বন্ত্রবেষ্টিত করিয়াছিল। স্থৃতিকর্তা তাহা দেখিয়া, 
,সর্ববেষ্টন বেদমূলক, এইরূপ ভ্রান্ত হইয়া সর্ববেষ্টনস্থৃতি প্রণয়ন 
করিয়াছেন। 

বার্তিকগ্রন্থে ভাষ্ব্রস্থ ব্যাখ্যাত এবং সমর্থিত হইলেও বার্ভিককার 
তাম্যকারের এই সিদ্ধান্ত অসঙ্গত বিবেচনা করিয়া অন্তরূপ মিদ্ধাস্তে 
উপনীত হুইয়াছেন। তিনি বলেন, স্বৃত্তিসকল বেদমূলক, ইহ দৃঢ়ভাবে 
স্থিরকৃত হুইয়াছে। এখন কোনও একটি স্বৃতিবাক্য প্রত্যক্ষশ্রুতিবিকুদ্ধ 
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হুইলেও উহা] বেদমুলক নহে, লোভাদিমূলক, ইহা কিন্ধূপে সিদ্ধান্ত 
করা যাইতে পারে। বেদবাক্যসকল নানাশাখাবিপ্রকীর্ণ। এক পুরুষের 
সমস্ত বেদশাখার অধ্যয়ন একাত্ত অসস্ভব। কোন ব্যক্তি কতিপয় শাখা, 
অপরাপর ব্যক্তিগণ অপরাপর কতিপয় শাখা অধ্যয়ন করিয়া থাকেন। 
ইহাঁও চিন্তয়িতব্য যে, সমস্ত বেদবাক্য ধর্ঘ্ানুষ্ঠানের ক্রমানুসারে 
পঠিত হয় নাই। তদ্রপে পঠিত হইলে ধর্্ানুষ্ঠানের অনুরোধে তাহার 
স্প্রচার থাকিতে গারিত। সাঙ্ষাৎসন্বন্ধে প্রচরদ্রপ ধন্মানুষ্ঠানের 
উপধোগী বেদবাক্যগুলি ধার্ষ্িকদিগকে অবশা অধায়ন করিতে হয়। 
তদতিরিক্ত এবং ধর্মানুষ্ঠানের ক্রমানুসারে অপরিপঠিত বেদবাক্যগুলির 
বিরলপ্রচার দেখিয়া কালে তাহ! বিলুপ্ত হইবার আশঙ্কায় পরমকারুণিক 
স্বৃতিকারগণ বেদবাক্যগত 'আখ্যানাদি অংশ পরিত্যাগপূর্বক বেদবাক্যের 
অর্থসন্কলন করিয়া স্ৃতি প্রণয়ন করিয়াছেন । 
উপাধ্যায় স্বয়ং কোন বেদবাক্য উচ্চারণ ন! করিয়াও যদি বলেন যে, 
এই অর্থ ব! বিষয় অমুক শাখায় ব! অমুক স্কানে পঠিত আছে। তাহা 
হইলে আন্ত অর্থাৎ সঙ্জন এবং হিতোপদেষ্ট উপাধ্যায়ের প্রতি যথেষ্ট 
বিশ্বাম আছে বলিয়৷ শিষ্য তাহা যথাযথ বলিয়াই বিবেচনা করেন। 
সেইরূপ স্থৃতিবাকাছ্ারাও তদনুরূপ বেদবাক্যের অস্তিত্ব বিবেচিত 
হশুয়া সঙ্গত। ' মীমাংসকমতে বেদরাশি নিত্য, কাহারও নিশ্দিত নহে। 
অধ্যাপকপরম্পরার উচ্চারণ বা পাঠদ্বারা অর্থাৎ কণ্ঠতালু প্রভৃতি 
প্রদেশে আভান্তরীণ বায়ুর অভিঘাতে ফে ধ্বনির উৎপত্তি হয়, এ ধ্বনি 
দ্বারা নিত্য বেদের অন্ভিব্যক্তি হয় মাত্র। যেমন স্যায়মতে চক্ষুরা্গির 
* সন্নিকর্ষবিশেষ অর্থাৎ সন্বন্ধবিশেষ দ্বারা নিতা গোত্বাদিজাতির অভি- 
বাক্তি হয়, আলোকাদি দ্বারা ঘটার্দির অভিব্যক্তি হয়, সেইরূপ মীমাংসক- 
মতে কণ্ঠতানু প্রভৃতি প্রদেশে সমুণ্পন্ন ধ্বনিবিশেষের দ্বারা নিত্য 
বেদের অভিব্ক্তি হওয়! অদঙ্গত হইতে পারে না। অধ্যাপকের বা! 
অধ্যেতার ধ্বনিবিশেষের দ্বারা যেমন বেদের অভিবাক্তি হয়, স্থতিকর্তী- 
দিগের স্মরণ দ্বার! সেইরূপ বেদের অভিব্যক্তি হইবে, ইহাতে কিছুমাত্র 
ইতরবিশেষ হইবার কারণ নাই। স্থতিকর্তারাও একসময় শিষ্যুদিগের 
অধ্যাপনা করিতেন। তন তীহানদের উচ্চারণে বেদের অভিব্যক্তি 
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হইত, সন্দেহ নাই। যদি তাহাই হইল, তবে তাঁহাদের ম্মরণ কি অপরাধ 

করিয়াছে যে, তন্দ্রা বেদবাকোর অভিব্যক্তি হইবে না? স্থৃতরাং 

ধ্নিবিশেষের দ্বারা অভিব্যক্ত বেদ এবং স্মৃতিকর্তাদিগের ম্মরণদ্বারা 

অভিব্যক্ত বেদ, উভয়ই সম্পূর্ণৰূপে তুলা, ইহাদের পরস্পর কোনও 

তারতম্য বা বলাবলভাব হইতে পারে না। স্মৃতার্থ শ্রুতি অর্থাৎ যে 

শ্রুতির অর্থ মুনিগণকর্তৃক ন্ৃত হইয়াছে, নেই শ্রুতি এবং পঠিত শ্রুতি, 
এই উভয় শ্রুতিই তুল্যবল। ইহাদের মধ্যে একে অপরের বাধা করিতে 

পারে না। ন্থৃতিশান্ত্রের মধ্যে কোন একখানি স্থৃতি যদি আস্ঘোপাস্ত 

সমস্তই অবৈদিক হইত, তবে এ স্থৃতিথানি কখনও শিষ্টদিগের ব্যবহৃত 

হইত না। তত্তিন্ন অপরাপর বৈদিক স্থৃতিমাত্রই ব্যবহৃত হইত । 

অবৈদ্দিক স্মৃতিখানি পরিত্যক্ত হইত। বস্ততঃ কোন স্বৃতিই অবৈদিক 

নহে। সমস্ত স্বৃতিই কঠ ও মৈত্রাক়ণীয় প্রভৃতি শাখাপরিপঠিত-শ্রুতি-" 
মূলক-_ইহা। দেখিতে পাওয়া ষায়। বান্তিককার বলেন যে,যখন দেখা 

যাইতেছে যে, সমস্ত স্থৃতিশাস্ত্র বেদমূলক, তখন তন্বধ্যপাতী একটি 

বাক্য-_যাহার মূলীভূত বেদবাক্য অন্মদাদির দৃষ্টিগোচর হইতেছে না, তাহ! 

বেদমূলক নহে, অন্ঠমূলক অর্থাৎ ত্রান্তিমূলক বা লোভমুলক-_-আমাদের 

জিহ্বার ত এ কথা বলিতে প্রবৃত্তি হয় না। যে নৈয়ারিকম্মন্ প্রত্যক্ষ 
অর্থাৎ তাহার পরিজ্ঞাত শ্রতির বিরুদ্ধ হইলেই কোন স্থৃতিবাক্যকে 

অপ্রমাঁণ বলিয়া! উপেক্ষা বা পরিত্যাগ করেন, কালাস্তরে তাহার উপেক্ষিত 

স্থতিবাক্যের মূলীভূত শাখাত্তরপঠিত শ্রুতি যখন তাহার শ্রবণগোচর বা 

জ্ঞানগোচর হইবে, তখন তাহার মুখকাস্তি কিৰপ হইবে ? তখন তিনি 

অবশ্যই লজ্জিত হইবেন, সন্দেহ নাই। কেবল তাহাই নহে। যিনি , 
নিজের জ্ঞানকেই পর্যাপ্ত বিবেচনা! করেন অর্থাৎ নিজেকে একরূপ 
সর্ধজ্ঞ ভাবেন, তাহাকে পদে পদে লজ্জিত হইতে হুয়। তাহার বাধাবাধ- 
ব্যবস্থাও অব্যবস্থিত হইয়া পড়ে । কারণ, তিনি নিজের পরিজ্ঞাত 
শ্রুতির বিরুদ্ধ বলয়! এক সময়ে যে স্থৃতিবাক্য অপ্রমাঁণ বা৷ বাধিত বলিয়া 
সিদ্ধান্ত করেন, পূর্বে তাহার অপরিজ্ঞাত এ স্থৃতিবাক্যের মূলীভৃত শাখাস্তর- 
পঠিত শ্রুতি সময়াস্তরে জানিতে পারিলে, এ স্বৃতিবাক্কেই আবার 
প্রমাণ বা অবাধিত বণিয়! তাহাকেই দিদ্ধান্ত করিতে হইবে। 
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বার্তিককার আরও বলেন যে, স্বাস্মুকার যে উদুম্বরশাখার সর্বববেষ্টন- 
স্বৃতিকে শ্রুতিবিরুদ্ধ বলিয়াছেন, তাহা সঙ্গত হয় নাই। শ্াট্যায়নি- 
্রাহ্মণে প্রতাক্ষপঠিত শ্রুতিই তাহার মূল । ওঁদুম্বরীর উদ্ধভাগ ও অধোভাগ 
পৃথক্‌ পৃথক্‌ বস্ত্র দ্বারা বেষ্টন করিবে, এইরপ প্রত্যক্ষশ্রুতি শাট্যায়নি- 
ব্রাহ্গণে রহিয়াছে । বার্তিককার এতাবন্মাত্র বলিয়াই নিরস্ত হন নাই, 
তিনি এ শ্রুতি উদ্ধৃত করিয়! দেখাইয়াছেন। ওুুম্বরীবেষ্টনস্থৃতি যদি 
শ্রুতিমূল হইল, তবে তাহা! কোনমতেই স্পর্নশ্রুতিদ্বারা বাধিত হইতে 
পারে না। কেন না, উভয়ই যখন শ্রুতি, সুতরাং তুল্যবল, তখন কে: 
কাহার বাধা জন্মাইতে পারে? প্রমাণছয় তুল্যকক্ষ বলিয়া ববং বিকল্প 
হইতে পারে। দর্শপৌর্ণমাস যাগে যবদ্ধারা হোম করিবে, ব্রীহদ্বারা 
হোম করিবে--এইরূপ ছুইটি শ্রুতি আছে। এস্কলে যব ও ত্রীহি উভয়ই 
প্রত্যক্ষশ্রতিবোধিত বলিয়া যব-ব্রীহির বিকল্প, ইহ! সর্বসম্মত। ইচ্ছান্ু- 
সারে যব বা ব্রীহি ইহার কোন একটি ছারা হোম করিলেই যাগ সম্পন্ন 
হইবে। তন্্রপ প্রকৃতস্থলেও, গুঁদুষ্বরী বেষ্টন করিবে এবং ওছুষ্বরী স্পর্শ 
করিবে, এই দুইটি বিষয় পরস্পর বিরুদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হইলেও যব- 
ব্ীহির স্ায় উভয়ের বিকল্প--এইরূপ সিদ্ধান্ত করাই ভাষ্যকারের উচিত 
ছিল। বেষ্টনস্থৃতিকে বাধিত বলিয়া স্থির করা সঙ্গত হয় নাই। বেদে 
যদি আদৌ বিকল্প না থাকিত, তবে স্পষ্ট শ্রুতিবিরুদ্ধ বলিয়া বেষ্টনস্থৃতি 
অনাদরণীয় হইলেও হইতে পারিত। কিন্তু বেদে শতশত স্থলে বিকল্প 
দেখিতে পাওয়া যায়। বিকল্পস্থলে করপদ্বয় পরস্পর বিকদ্ধ, ইহা বলাই 
অধিক। সুতরাং নিজের পরিজ্ঞাত শ্রতিব সহিত বিরোধ হইতেছে 
বলিয়া বেষ্টনস্থৃতির অপ্রামাণ্য সিদ্ধান্ত কব! নিতাস্তই অপঙ্গত হুইয়াছে। 
বস্তগত্যা কিন্তু প্রকৃতস্থলে বিরোধও হয় না। কেন না, বেষ্টনমাত্র ত 
স্পর্শশ্রুতির বিরুদ্ধ হইতে পারে না। স্পর্শনযোগ্য ছুইতিন-অঙ্ুলী- 
পরিমিত স্থান পরিত্যাগ করিয়া ওঁদুষ্বরীর উত্তরভাগ বেষ্টন করিলে 
কোনও বিরোধ হইতে পারে না । কেন না, গুদুম্বরীর উত্তরভাগের স্পর্শ 
করাই বিধি। “সর্বা ওঁুষ্বরী বেষ্টফ্িতব্যা,_স্ত্রকার এরূপ বলেন নাই। 
ওিছুম্বরী পরিবেষ্টয়িতব্যা--ইছাই স্থব্রকারের বাকা । এখানে 'পরি,শবেব 
অর্থ সর্ধভাগ অর্থাৎ উর্ধভাগ ও অধোভাগ । এ উভয় ভাগ বেষ্টন করাই 
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কুত্রকারের বাকোর তাৎপর্ধ্যার্থ॥ . সর্কস্থান ,বেষ্টন কর! উহার অর্থ 
নহে। যাজ্িকেরাও ওছুত্বরীর উভউষ্ধ ভাগ বেষ্টন করেন বটে, কিন্তু 
কর্ণমূল প্রদেশ বেষ্টন করেন না। 
বান্তিককার বলেন,__সব্ববেষ্টনবাক্য লোভমূলক, ভাষ্বকারের এ 
ক্ুনাও সমীচীন হয় নাই। কেন না) সমস্ত বেষ্টন না করিয়া মূল ও 
অগ্রভাগ বেষ্টন করিলে অর্থাৎ আ্ত্রীদিগের ন্যায় একখানি পরিধানীয় 
রর বস্ত্র এবং একখানি উদ্তরীয় বস্ত্র এই ছুইখানি বস্ত্র ছারা ওছুষ্বরীর 
মূলভাগ ও অগ্রভাগ বেষ্টন করিলে, লোভের চরিতার্থতার কি অবশিষ্ট 
থাকে, যাহার জন্য সর্ধবেষ্টন করিবার আবশ্তকত| হইতে পারে । আরও 
বিবেচনা করা উচিত যে, ওুঁহুষ্বরীর সাক্ষাৎ স্পর্শ কোনরূপেই সম্ভব 
হয় না। কারণ, প্রথমতঃ কুশদ্বার ওহুম্বরীর বেষ্টন করিবার বিধি । 
পরে কুশবেষ্িত ওুম্বরীকে বন্দ্ধার! বেষ্টন করিতে হয়। যাক্তিকেরাও 
তাহাই করিয়া থাকেন। বন্ত্রবেষ্টনই যেন লোভমূলক বলিয়া! অপ্রমাণ 
হইল, কুশবেষ্টন ত আর লোভমূলক বলিবার উপায় নাই। তড়াগ- 
প্রপাদদির উপদেশ দৃষ্টার্থ, ধন্মীর্থ নহে, ভাস্বকারের এবপ সিদ্ধান্ত করাও 
ভাল হয় নাই। 'কেন না, যাহা বেদে কর্তব্য বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে, 
তাহাই ধর্ম, ইহা জৈমিনির উত্তি। ভাষ্যকারও তাহা অস্বীকার করেন 
ন1। দৃষ্টার্থ হইলেই যে ধর্ম হইবে না, তাহার কোনও কারণ নাই। 
প্রত্যুত তওুলনিশ্ত্তির জন্ত ত্রীহ্থাদির অবহনন, চূর্ণের জন্য তলের 
পেষণ প্রভৃতি সহস্র সহস্র দৃষ্টার্থ কর্ম ,বেদবিহিত বলিয়া ধর্ম্রূপে 
অঙ্গীকৃত হইয়াছে। চার্বাক প্রভৃতি বিরুদ্ধবাদীরা বেদবিহিত অদৃষটার্থ 
কর্মেও দৃষ্টার্থতা কল্পনা করিতে প্রয়ান পায়। অতএব দৃষ্টার্থই হউক 
আর অদৃষ্টার্থই হউক, বেদে যাহা কর্তব্য বলিয়া বিহিত হইয়াছে, 
তাহাই ধর্ম-_ইহা মীমাংসকের! অস্বীকার করিতে পারেন না। বাত্তিক- 
কার এবম্রকার অনেক হেতু প্রদর্শন করিয়া ভাষ্মকারের মত থণ্ন 
করিয়াছেন। তিনি ভাম্তকারের মত খণ্ডন করিয়া জৈমিনিনৃত্রের 
অন্তর্ূপ অর্থ করিয়াছেন। 
তিনি বলেন, যখন স্থির হইল যে, শ্রতি-স্বৃতির বিরোধ নাই; 
বিরোধ থাকিলে উহা! শ্রতিঘয়ের বিরোধরূপেই পর্যবসিত হয়? 
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শ্তিদয়ের বিরোধস্থলে বিকল্প হুয়, অর্থাৎ ভিন্ন-ভিন্ন-ক্রৃতি প্রতিপাদিত 
ভিন্ন ভিন্ন কল্পের মধ্যে ইচ্ছান্থুদারে কোন একটি কল্পের অনুষ্ঠান 
করিলেই অনুষ্ঠাতা চরিতার্থ হন'; তখন, যেস্থলে প্রত্যক্ষপরিদৃষ্ট 
শ্রতিতে এবং স্থৃতিতে ভিন্নভিন্নরূপে কর্তব্য আদিষ্ট হয়, সেস্থলেও 
অবশ্ত যে-কোন-একটিই অনুষ্ঠেক*হইবে। তদবস্থায় প্রয়োগ বা অন্গু- 
ঠানের নিয়মের জন্য অনুষ্ঠাতাদিগের অত্যন্ত হিতৈষিৰপে জৈমিনি 
সহস্তাবে বলিতেছেন যে, শ্রোত-্মার্ভ পদার্থ পরম্পরবিরদ্ধ হইলে 
শ্রোতপদার্থের অনুষ্ঠান করিবে। শ্রোতপদার্থের সহিত বিরোধ না 
থাকিলে ন্মার্তপদার্ঘ শ্রোতপদার্থের ন্যায় অনুষ্ঠেয় । স্থৃতিকার জাঁবালও 
ইহাই বলিয়াছেন-_ 
শ্রুতিস্থতিবিরোধে তু শ্রুতিরেব গরীয়সী। 
অবিরোধে সদ] কার্ধ্যং স্মার্ভং বৈদিকবৎ সতা1॥ 

শ্রুতি-স্বৃতির বিরোধ হইলে শ্রুতিই গুরুতরা । অর্থাৎ সে স্থলে শ্রোত- 
পদার্থই অনুষ্ঠের। অবিরোধস্থলে স্মার্ডপদার্থ বৈদিক পদার্থের স্তায় 
সাধুগণের অনুষ্ঠেয় । এবপ ব্যবস্থার হেতু এই যে, সকলেই পরপ্রত্যক্ষ 
অপেক্ষ। স্বপ্রত্যক্ষের প্রতি মমধিক আস্থাবান্‌ হইয়া থাকে। স্মৃতির 
মূলীভূত শাখাস্তরবিপ্রকীর্ধঘ শ্রুতি পরপ্রত্যক্ষ হইলেও অনুষ্ঠাতা 
প্রত্যক্ষ শ্রুতির প্রতি অধিক নির্ভর করিতে বাধ্য। যক ও ত্রীহি 
উভয়ই প্রত্যক্ষশ্রতিবিহিত, সুতরাং বিকল্পিত। কোন অনুষ্ঠাতা যদি 
উহার একটি অর্থাৎ কেবল যব ব1 কেবল ব্রীহি অবলম্বনেই চিরজীবন 
যাগের অনুষ্ঠান করেন, তাহা হইলে যেমন কোনও দোষ হয় না, সেইবপ 
প্ররুতস্থলেও শ্রোত বা ম্মার্ড এই উভয়ের মধ্যে কোনও একটির অনু- 
্টান শাস্তান্ুমত হইলেও, কেবল শ্রোতপদার্থের সন্ুষ্ঠান করিলে কোনও 
দোষ হইতে পারে না। প্রস্তাবিত জৈমিনিহ্ত্রের অন্যবিধ ব্যাখ্যান্তর 
করিয়৷ বার্ডিককাঁর ইহাও প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, এই হৃত্রদ্ধারা 
শাক্যাদি স্থৃতির ধর্খে প্রামাণ্য নাই, ইহাই সমর্থিত হইয়াছে। , 

বার্তিককার অপরাপর অনেক স্থলেও ভাখ্যকারের মত প্রত্যাখ্যাত 
রং দৈমিনিহ্ত্রের অর্থান্তর প্রদর্শন করিয়াছেন। এ সকল স্থলে 
'হুত্রকারের প্রতি মন্ান প্রদর্শন করা হইয়াছে বটে, কিন্ত কোন কোন 
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স্থলে হুত্রকারকে খণ্ডন করিতেও তিনি কুঠ্ঠিত হন নাই। গ্বায়- 
বাণ্তিককার উদ্যোতকর মিশ্রও এইরপ স্বাধীনচিস্তার পরিচয় দিয়াছেন, 
অপরাপর বান্তিকেও অন্পবিস্তর স্বাধীনচিন্তার বিকাশ দেখিতে পাওয়া 
যায়। ঈদৃশ ম্বাধীনচিন্তার প্রপর যে প্রশংসনীয় এবং প্রার্থনীয়, তাহা 
মনীধিগণ অনায়াসে বুঝিতে পারেন, তজ্জন্য বাগাড়ম্বর নিশ্রয়োজন। 
সুত্র, বৃত্তি, ভাস্তা, বাণ্তিক, টাকা, টিগ্লনী ভিন্ন আর-এক-শ্রেণীর গ্রন্থ আছে, 
তাহার নাম প্রকরণ। প্রকরণের লক্ষণ এইরূপ কথিত আছে-- 
শাস্ত্রৈকদেশসন্বদ্ধং শাস্তকার্্যান্তরে স্থিতম্‌। 
আহঃ প্রকরণং নাম গ্রস্থভেদং বিপশ্চিতঃ ॥ 

শাস্ত্র একদেশণের সহিত সম্বদ্ধ অর্থাৎ শান্ত গ্রতিপাগ্ত কোন-একটি 
বিষয় অবলম্বনে প্রণীত, অথচ শাস্ত্রের উদ্দেশ্তসম্পাদনবিষয়ে অবস্থিত, 
এতাদৃশ গ্রন্থবিশেষের নাম প্রকরণ। উদয়নাচার্ধের স্যায়কুহ্থমাঞ্জলি ও 
আত্মতত্ববিবেক, গঙ্গেশোপাধ্যায়ের তত্বচিন্তামণি, শ্রীহর্ষের খণ্ডনখগুখাপ্ভ, 
মধুহদন সরম্বতীর অদ্বৈতসিদ্ধি, চিৎসুখস্বামীর তত্বপ্রদীপিক! প্রভৃতি 
উৎকৃষ্ট প্রকরণগ্রন্থ। ইংরাজীভাষায় মনো গ্রাফ্ও প্রকরণগ্রস্থবিশেষ । 

দ্বার্শনিক টাফাকারগণ, বিশেষতঃ নব্যন্তায়ের টীকাকারগণ কিবপ 
বুদ্ধিপরিচালনা করিয়াছেন, কিরূপ কৌশল উদ্ভাবন করিয়াছেন, কিরূপ 
পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহার যৎকিঞ্চিং আভাপমাত্র প্রদর্শিত 
হইতেছে। অনেকেই জানেন যে, ধুমদর্শনে বহর অন্ুমিতি হয়, বন্ি- 
দর্শনে ধূমের অন্ুমিতি হয় না। অন্থুমিতিস্থলে ব্যাণ্ডিজ্ঞান অবস্ত অপেক্ষিত। 
ব্যান্তিজ্ঞানই অন্থমান এবং তদ্বারা ষে অপর বস্তর জ্ঞান উৎপন্ন হয়, ত্র 
জ্ঞান অন্ুমিতি বলিয়া কথিত । ধূমে বহর ব্যাপ্তি আছে--এইরপ ব্যাপ্তি, 
জ্ঞান অন্ুুমান। উত্তরকালে ধূমদর্শনে বহ্িবিষয়ে যে জ্ঞান হয়, প্র জ্ঞান 
অন্ুমিতি। ব্যাথিজ্ঞান না৷ হইলে অন্থমিতি হয় নাঁ। ধূমদর্শনে বহির 
অনুমিত হয়, ঘটের অনুমিতি হয় না। কারণ, ধূমে বহ্থির ব্যাপ্তি 
আছে,*ঘটের ব্যাপ্তি নাই। ব্যাপ্তি অর্থাৎ বিশেষরূপে আপ্তি কিনা 
সন্বন্ব। সম্বন্ধের বিশেষত্ব অব্যভিচার। ব্যভিচার কিনা তথ্যতিরেকে 
অরস্থিতি। অব্যভিচরিত স্বন্ধই ব্যাপ্তি। যাহার সম্বন্ধ, তাহাকে ম্বন্টরে 
প্রতিযোগী বলে। যাহাতে গ্র সম্বন্ধ থাকে, তাহাকে নন্বন্ধের অন্থযোগী 
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বলে। এই প্রতিযোগি-অন্থযোগি-ভাব অনুভবসিদ্ধ। “যোগ'শব্দের অর্থ 
সম্বন্ধ, যোগী কিন! সন্বন্ধী। 'প্রতি'শব্দের অর্থ প্রতিকূল, 'অন্থ'শবের 
অর্থ অন্ুকূল। প্রতিযোগী ক্ষিন! প্রতিকূল সন্বন্বী, অন্ুযোগী কিন! 
অনুকুল সম্বন্ধী। দটত্ব ও ঘটের সন্বন্ধ সমবায় । এই সমবায়সত্বন্ধের 
প্রতিযোগী ঘটত্ব, অন্থুযোগী ঘট । কেন না, ঘটদ্বের সমবায় ঘটত্বে থাকে 
না, ঘটে থাকে। স্থতরাঁং ঘটত্ব সমবায়ের সম্বন্ধী বটে, কিন্ত প্রতিকূল 
সশ্বন্বী। কেন না, ঘটত্ব সমবায়ের সম্বন্ধী হইয়াও তাহার আশ্রয় হয় না, 
তাহাকে অন্তত্র আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধা করে। এইজন্য ঘটত্ব: 
সমবাঁয়ের প্রতিযোগী । ঘট কিন্তু সমবায়ের অনুকূল সম্বন্ধী। কেন না, 
সমবায় ঘটাশ্রিত। এইজন্য ঘট সমবায়ের অনুযোগী। 

মনুষ্য আসনে উপবেশন করে, স্থৃতরাং মনুষ্য এবং আসনের সম্বন্ধ 
আছে। প্র সম্বন্ধের প্রতিযোগী মনুষ্য, অন্ুযোগী আঁসন। এইজন্ত 
মনুষ্য আপনে আছে, এইবপ অন্থভব হয়, আসন মনুষ্তে আছে, এরূপ 
অনুভব হয় না। বহ্রির ব্যাণ্ডিসম্বন্ধ ধূমে আছে, এইজন্য বহি ও ধূম 
যথাক্রমে ব্যাণ্তির প্রতিযোগী ও অনুযোগী। ব্যান্তির প্রতিযোগীর অপর 
নাম ব্যাপক এবং ব্যাপ্তির অন্থযোগীর অপর নাম ব্যাপ্য। বহি ধূমের 
ব্যার্পক, ধূম বহ্থির ব্যাপ্য। ব্যাপ্যের হ্থারা ব্যাপকের অনুমিতি হুইয়া 
থাকে। কেন'না, ব্যাপ্যের সত্তাতে ব্যাগকের সত্তা অবশ্স্তাবিনী। ধূমের 
সত্তাতে বহ্ির সত্ব অবশ্তই থাকিবে, কেন না, বহি কারণ, ধূম কার্য্য। 
কারণ ভিন্ন কাধ্য হওয়া একান্ত অনস্তভব। এইজন্য ধূমের দ্বারা বহির 
অনুমিতি হয়। কিন্তু ব্যাপকের সত্ভাতে ব্যাঁপ্যের সত্ত। অবশ্থস্তাবিনী 
নহে। অয়োগোলকে অর্থাৎ উত্তপ্ত লৌহপিণ্ডে বির সত্তা “আছে। 
কেন না, তৎসংযোগে দাহ্বস্ত দগ্ধ হইয়া যায়। _অয়োগোলকে বহির 
সত্তা আছে বটে, কিন্তু ধূমের সত্তা নাই--ইহা! প্রত্যক্ষসিদ্ধ। বস্ততঃ 
বহি সর্বকাঁলে ধূম উৎপাদন করে না, কালবিশেষে অবস্থাবিশেষে 
করিয় থাকে, সুতরাং বন্তির সত্বাতে ধূম অবশ্তই থাকিবে, ইহ হইতে 
পারে না। ধূমের সত্তাতে কিন্তু বহ্ছির সত্তা না থাকিয়াই পারে না। 
আতএব ব্যাপ্য ধূম ব্যাপক বহর অস্মিতির কারণ, কিন্তু ব্যাপক 
ঃ ব্যাপ্য ধুমের অনুমতির কারণ নছে। 'অয়োগোলকে দৃষ্ট হইয়াছে 
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ধে, বহি আছে অথচ ধুম নাই। সুতরাং ধূমে বহির ব্যাপ্তি আছে 
,বটে, কিস্ত বহিতে ধূমের ব্যাপ্তি নাই। তন্বচিস্তামণিগ্রন্থে ব্যাপ্তির 
অনেকগুলি লক্ষণ প্রদশিত হইয়াছে । তাহার প্রথম লক্ষণটি এইরূপ-.- 
“সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্বম্।” ইহার মোটামুটি তাৎপর্যয এই যে, সাধ্যের 
অভাব যেখানে থাকে, সেখানে হেতু না থাকিলেই হেতুসাধ্য ব্যাপ্য 
হইয়াছে বুঝিতে হইবে । যাহার অন্থমিতি হয়, তাহার নাম লাখ্য। 
যদ্র্শনে অন্ুমিতি হয়, তাহার নাম হেতু ॥ পবহ্িমান্‌ ধূমাৎ”-এখানে 
বহি সাধ্য, ধূম হেতু। বসির অভাব জলহর্দাদিতে আছে, তথায় ধুম 
থাকে না। ম্তরাং ধুম বহ্িব্যাপ্য। অর্থাৎ ধুমে বন্ছির ব্যাপ্তিমন্বদ্ধ 
আছে। প্ধূমবান্‌ বহেঃ৮-এখানে সাধ্য ধূম। অয়োগোলকে ধুমের 
অভাব আছে, অথচ তথায় বহি আছে। অতএব বহি ধূমের ব্যাপ্য 
নহে, বহিতে ধূমের ব্যাপ্চিনশ্বন্ধ নাই! 

লক্ষণট দার্শনক প্রণালীতে বুবিতে হইলে, এই ৰৃথাগুলির প্রতি 
লক্ষ্য করা! আবশ্তুক। সন্বন্ধেরঃযেরূপ প্রতিযোগী অনুযোগী আছে, অভাবের 
সেইরূপ প্রতিযোগী অনুযোগী আছে। যাহার অভাব, দে অভাবের 
প্রতিযোগী । ষাহাতে অভাব থাকে, সে অভাবের অচ্গুযোগী বা অধি- 
করণ। প্রতিযোগীর ভাব বা ধর প্রতিযোগিতা, অনুযোগীর ভাব ব1 
ধন্দ অনুযোগিতা। প্রতিযোগিত। প্রতিযোগীতে থাকে,* অতএৰ প্রতি- 
যোগিতা প্রতিষোগিনিষ্ঠ বলা যায়। কেননা, নিপূর্ধ স্থিত্যর্থ স্থাধাতু 
হইতে এনিষ্ঠঠপদ নিষ্পনন হইয়াছে। প্রতিযোগিতা ও অন্থে।গিতা, 
অভাবের । অতএব প্রতিযোগিতা ও অন্গযোগিতা অভাব-নি্রপ্য ব 
অভাঝ্নিরূপিত / এবং অভাঁৰ প্রতিযোগিতা ও অনুযোগিতার 
নিরপক। নিব্নপ্য-নিরূপক-ভাব অন্ুভবনিদ্ধ। ভূভলে ঘটের অভাব । 
এন্থলে অভাবের প্রতিযোগী ঘট ও অন্ুযোগী ভূতল। অভাবের প্রতি- 
যোগিত। ঘটনিষ্ঠ,। অনুযোগিতা তৃতলনিষ্ঠ। অভাব ঘটনিষ্ঠ-গ্রতি- 
যোগিতার নিরূপক। যাহা কোন আধারে স্থিত হয়, তাহাকে বৃতি 
বলে। বৃত্তির ভাব বা! ধর্ম বৃত্তিত্ব। বৃততিত্ব অর্থেও বৃত্তিশবব ব্যবহৃত 
হয়। বৃত্তিত্ব আধেয়ত্ব। যে আধার বা অধিকরণে আধেয়পদার্ 
থাকে, আধেয়ত্ব বা বৃত্তিত্ব সেই আধার বাঁ অধিকরণ দ্বারা নিয়মিত, 
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স্থৃতবাং উহ! অর্থাৎ বৃত্তিত্ব সেই-অধিকরণ নিকবপিত ।' অতএব “সাধ্যাভাব+- 
শবের অর্থ হইল-_পাখ্যনিষ্ঠ-প্রতিযৌগিতা-নিরপক অভাব। এই 
অভাবের অধিকরণ হইল সাধ্যাভাববান্‌। “অবৃত্তিত্ব'শবের অর্থ বৃত্তিত্বের 
অভাব। বৃত্তিত্ব অবস্তই সাধ্যাভাবের অধিকরণ-নিরূপিত হইবে। তাহ? 
হইলে “দাধ্যাভাববদবৃত্তিত্বম”_-এই লক্ষণের অর্থ হইতেছে যে, সাধ্যনিষ্ঠ- 
প্রতিযোগিতা-নিরূপক যে অভাব, সেই অভাবের অধিকরণ নিবপিত 
ঘে বৃত্তিত্ব, সেই বৃত্তিত্বের অভাব, ব্যাপ্তি। “বহ্রিমান্‌ ধুমাৎ”-_-এস্থলে 
সাধ্য বহি। নুতবাং বহনিষ্ট-প্রতিধোগিতা-নিরপক অভাব হইল 
বহ্ির অভাব। এই অভাবের অধিকরণ জলহদাদি। তন্নিরপিত বৃত্তিত্ব 
ধূমে নাই--ধূমে তাদৃশ বৃত্বিত্বের অভাব আছে। স্ৃতরাং ধূমে বহি 
ব্যাপ্তি আছে। ইহা স্থির হইল। 

টাকাকারেরা এই লক্ষণের উপর বিস্তর আপত্তি ও তাহার সমাধান 
করিয়াছেন । একটিমাত্র আপত্তি ও তাহার সমাধান প্রদণিত হইতেছে। 
স্তায়মতে অবয়ব ও অবয়বীর সম্বন্ধের নাম সমবায়, ততিন্ন দ্রব্যদয়ের 
সন্বন্ধের নাম স'ষোগ। বহি ও বহ্ির অবয়বের সম্বন্ধ সমবায়। বহি ও 
পব্বতাদদির সম্বন্ধ সংযোগ । বহি সমবায়সন্বন্ধে কেবলমাত্র শ্বাবয়বে, 
এবং সংযোগসন্বন্ধে পব্বতাদিতে বর্তমান থাকে। বহ্রি সমবায়সন্বন্ধে 
পর্বতাদিতে কখনও থাকে না, থাকিতে পারে না। সংযোগনসন্থন্ধে পর্বতে 
বহি থাকিলেও সমবায়সন্বন্ধে পর্বতে বহি নাই-__ইহা প্রবসত্য | 
যেখানে ষে লম্বন্ধে যে বস্ত্র থাকে না, সেখানে অবশ্ঠই সেই সম্বন্ধে 
সেই বস্তর অভাব থাকে । অতএব সমবায়সন্বন্ধে বির অভাব পর্বতে 
আছে, অথচ তথায় ধুমও আছে। স্বতত্রাং ধূমে বহির ব্যাপ্তি থাকিতে 
'গারিতেছে না। কেন না, সমবায়সম্বন্ধে যে বহ্ির অভাব, পর্বতও 
তাহার অধিকরণ বটে। কিন্তু পর্বত-নিরূপিত বৃত্তিত্বের অভাব ধুমে 
নাই। পর্বত-নিরূপিত বৃত্তিত্বই ধুমে রহিয়াছে। আরও এক কথা) 
সংযোগস্হ্বন্ধে বহ্ধি পর্ধতে আছে বলিয়া সংযোগসম্বন্ধে বির 'অভাব 
পর্বতে নাই সত্য, কিন্তু পার্বতীয় বন্কিই সংযোগসত্বন্ধে পর্বতে আঁছে। 
মহানসে অর্থাৎ পাকশালায় যে বহি আছে, সে বহি মংঘোগসম্বন্ধে 
পর্বত্তে নাই। কেন না, মহানসীয় বহ্কির সংযোগ মহাঁনসেই আছে, 
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মহানপীয় বির সংযোগ কোনক্রমেই পর্ধতে থাকিতে পারে না। 
স্রতরাং সংযোগসন্বন্ধে মহানসীয় বন্ুব অভাব পর্দতে আছে, তাহার 
আর ভূল নাই । মহানপীয় বহিও বহি পর্বতও তরী অভাবের অধিকরণ, 
অথচ পর্বতে ধৃম রহিয়াছে । এতাবতাও ধুমে বহর ব্যাপ্তি থাকিতে 
পারিতেছে না। 

এই আপত্তির এইরূপ সমাধান করা হইয়াছে--"পর্বতো বহ্রিমান্‌ 
ধূমাৎ”__এস্লে পর্ধবতে বস্তি সাধ্য, ধূম হেতু । এখানে সমবার়নন্বন্ধে বহ্রি 
সাধ্য হয় নাই, সংযোগনন্বন্ধেই বহি সাধ্য হইয়াছে। অর্থাৎ পর্বতে 
বসির সংযোগ বা সংযোগসম্বন্ধে বহি আছে, ধুমদর্শনে ইহাই অনুমিত 
হয়। কেন না, কেবলমাত্র বহ্তির অবয়বেই সমবায়সন্বন্ধে বহি থাকে। 
অবয়ব শিশ্ন আর সমস্ত স্থলেই সংযোগসন্বন্ধেই বহি থাকে, সমবায়সম্বন্ধে 
থাকে না। যেখানে যে সম্বন্ধে যে বস্ত থাকে বা! থাকিতে পারে, সেখানে 
সেই সম্বন্ধে পেই বস্ত সাধ্য হইবে, ইহা সহজবোধ্য । যেখানে যে সম্বন্ধে 
থে বস্তর সত্তা অসম্ভব, সেখানে পে নম্বন্ধে সে বস্ত সাধ্য হইতেই পারে 
ন1। স্থতরাং ব্যাপ্তির লক্ষণে. সাধ্যের অভাব বলিতে যে সম্বন্ধে সাধ্য 
হয়, সেই সম্বন্ধে' সাধ্যের অভাব বুঝিতে হইবে। প্রক্ৃতস্থলে সংযোগসন্বন্ধে 
বহি সাধ্য হইয়াছে, কিন্তু সংঘোগসম্বদ্ধে বাহুর অভাব পর্বতে নাই। 
সংযোগনম্বন্ধে বির অভাব বহ্ির অবয়বে এবং যে প্রদেশে বহি নাই, 
সেই প্রদেশে আছে। বহ্ির অবয়ব বা বহ্রিশূন্ত প্রদেশে ধূমও থাকে 
না। সুতরাং সাধ্যাভাবের যে অধিকরণ, তন্নিরূপিত-বৃত্তিত্ব ধুমে নাই। 
অতএব সমবায়সন্বন্ধে বির অভাব পর্বতে থাকা সত্বেও ধূমে বহ্ির 
ব্যাপ্তি থাকার কোন বাঁখা হইতে পারে না। 'বহ্থিমান্,-_-এস্ঠলে শুদ্ধ- 
বহিত্ববপে বহি সাধ্য হইয়াছে, মহানসীয়-বহিত্বরূপে বহি সাধ্য হয় নাই। 
কেন না, 'বহ্তিমান্‌--এস্লে শুদ্ধ-বহ্থিত্বেরই প্রতীতি হয়, মহানপীয়-বহ্িত্বের 
প্রতীতি হয় না। পর্বতে মহানপীয়বহির্নস্তি-অর্থাৎ পর্বতে মহানসীয় 
বহি নাই--এইরূপ প্রীতি হয় বটে, কিন্তু “পর্বতে বহ্ির্নান্তি-_-অর্থাৎ 
পর্বতে বহি নাই--এইরপ প্রতীতি হয় না। তাহা হইলে পর্বতে 
মহানসীয়-বন্তির অভাব থাকিলেও, "বস্তির অভাব নাই”, ইহা অনাক়্াসে 
বলা যাইতে পারে। অর্থাৎ মহানসীয়-বস্িত্বরূপে বহ্ির অভাব পর্বতে 


৯৪ তৃতীয় লেক্চর়। 


আছে, কিন্তু শুদ্ব-বহ্িত্বরূপে বির অভাব পর্বতে নাই। শুদ্ধ-বহিত্বরূপেই 
কিন্তু পর্বতে বহি সাধ্য হইয়াছে, মহাঁনসীয়-বহিত্বরূপে সাধ্য হয় নাই। 
যেরূপে সাধ্য হয়, দেইরূপে সাধ্যের অভাব ব্যাপ্রিলক্ষণস্থ 'সাধ্যাভাব+- 
শবের অর্থ। সুতরাং পর্বতে মহানসীয় ৰহির অভাব থাকিলেও, ধুমে 
বঙ্থির ব্যাপ্তি থাকিবার কোন ব্যাঘাত হইতে পারে না। 
'সাধ্যাতাব*শব্দের অর্থ নব্যন্তায়ের ভাষায় বলিতে গেলে এইরূপ 
বজিতে হয়- সাধ্য তাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-নাধ্যতাবচ্ছেদকধর্ম্মী বচ্ছিনন- 
গ্রতিষোগিতা-নিরূপক অভাবই 'সাধ্যাভাঞশবের অর্থ। সাধ্যের ধর্ম 
সাধ্যত।। সাধ্য যে সম্বন্ধে সাধ্য হয়, দেই সম্বন্ধ সাধ্যতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ। 
সাধ্য অংশে প্রতীয়মান ধর্ম অর্থাৎ যে রূপে সাধ্য হয়, সেই রূপ বা ধর্মের 
নাম সাধ্যতাবচ্ছেদক ধর্ম । কেন না, প্র সম্বন্ধ ও ধর্ম সাধাতার অবচ্ছেদ 
কিনা পরিচয় বা নিয়মন করিতেছে । সংযোগসন্বন্ধে বহর সাধ্যতা এবং 
সমবায়সন্বন্ধে বহির সাধ্যতা এক নহে, ভিন্ন ভিন্ন। কারণ, এক 
সাধ্যতার নিয়ামক বা পরিচায়ক সন্বন্ধ সংযোগ, অপর সাধ্যতার নিয়ামক 
বা পরিচায়ক সম্বন্ধ সমবায় । এইরূপ বহ্রিগত সাধাতা এবং ঘটগত 
সাধ্যতাও পরম্পর ভিন্ন । কেন না, বহ্তিগত সাধ্যতার নিয়ামক বা পরিচায়ক 
ধর্ম বহিত্ব, ঘটগত সাধ্যতার নিয়ামক বা পরিচায়ক ধর্ম ঘটত্ব। অবচ্ছেদক 
সম্বন্ধ ও ধর্ম যাহার অবচ্ছেদ করে, তাহাকে অবচ্ছিন্ন কহে। সাধ্যতার 
যেমন অবচ্ছেদক নম্বন্ধ বা ধর্ম আছে, প্রতিযোগিতারও সেইরূপ অবচ্ছেদক 
সন্থন্ধ ও ধর্ম আছে। সমবায়সন্বন্ধে বহর অভাবের প্রতিযোগিতা 
সমবায়সপ্বন্ধাবচ্ছিন্ন। সাধ্যতাবচ্ছেদক যে সংযোগসন্বন্ধ, তদবচ্ছিন্ন নহে। 
মহানসীয় বহর অভাবের প্রতিযোগিতা মহানসীয়বসথত্বাবচ্ছি, 
সাধ্যতাবচ্ছেদক ধর্ম যে শুদ্ধবহিত্ব, তদবচ্ছিন্ন নহে। অতএব পর্বতে 
উক্ত দ্বিবিধ অভাব থাকিলেও ধূমে বহর ব্যার্তির কোনও ক্ষতি হইতে 
পারে না। কেন ন1, সমবায়সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন বা মহানসীয্ববহ্রিত্বাবচ্ছিন্ন যে 
প্রতিযোগিতা, তত্নিরূপক অভাব পর্বতে থাকিলেও সংযোগসমবন্ধাবচ্ছিন্ন 
এবং শুদ্ধবহিত্বাবচ্ছিন্ন ষে প্রতিযোগিতা, তন্নিকূপক অভাব পর্বতে নাঁই। 
যে যৎকিঞ্চিৎ আভাস প্রদণিত হুইল, তাহাতেই মনীষিগণ বুঝিতে 
পারিবেন যে, নব্য নৈয়ায়িকগণ অত্যন্ত হক্দর্শিতা ও অদ্ভূত বুদ্ধিমত্বার 


দর্শনশান্ত্র ৷ ৯৫ 


পরিচয় দিয়াছেন। তাহার! দর্শনশান্ত্রে এক অভিনব প্রণালী প্রবর্তিত 
করিয়াছেন,-_দর্শনশাস্ত্রে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছেন বলিলে অত্যুক্তি 
হয় না। প্রাচীন স্ায়ের সহিত নব্য স্তায়ের তুলনা করিলে ইহা বিলক্ষণ 
হৃদয়ঙগম হইবে। 


চতুর্থ লেকৃচর। 
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সংক্ষেপে দর্শনসকলের প্রতিপাগ্ভ বিষয়ের কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদত্ত 
হইতেছে । ষড়্দর্শনের মধ্যে প্রথমতঃ বৈশেধিকদর্শনের পরিচয় দেওয়া 
যাইতেছে । এই দর্শন কণাদ-মহ্র্বি-প্রণীত। কৃষকেরা শ্তক্ষেত্র হইতে 
শশ্ত কর্তন করিয়া লইলে শস্তক্ষেত্রে যে ধান্ত গুলিকাগুলি পড়িয়া থাকে, 
তাহ! এক একটি করিয়া তুলিয়া লইতেন এবং তাহাই আহার করিতেন 
বলিয়া, জীবিকার কঠোরতার প্রতি লক্ষ্য করিয়া বৈশেষিকদর্শন প্রণেতা 
“কণাদ*নামে অভিহিত হইয়াছেন। এইজন্য কোন কোন দার্শনিক 
কণভক্ষ বলিয়। তাহাকে কটাক্ষ করিয়াছেন। তাহ! করুন, কিন্তু এরূপ 
কষ্টকর জীবিকা ব্রাহ্মণের পক্ষে সামান্য গৌরবের কথা নহে। ্রন্বপ 
জীবিক1 উৎকৃষ্ট তপন্তা বলিয়া প্রশংসিত। বুঝ! যাইতেছে যে, বৈশেষিক- 
দর্শনকর্তার “কণাঁদনামটি প্রকৃত নাম নহে। জীবিকানুসারে তিনি এ 
নামে প্রদিদ্ধ হইয়াছেন। তাহার প্রন্কত নাম উলুক। এইজন্ত তাহার 
নামান্ুদারে বৈশেষিকদর্শনের অপর ছুইটি নাম কাণাদদর্শন ও গুলুক্য- 
দর্শন। কিংবদস্তী আছে যে, ভগবান্‌ কণীদ মহেশ্বরের প্রসন্নতা লাভ 
করিয়া তাহারই আজ্ঞান্গসারে বৈশেধষিকদর্শন প্রণয়ন করিয়াছেন। 
উদয়নাচারধ্যও এই কিংবদস্তীর অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন । 

ইন্দানীং ছুইএকথানি নূতন ভাম্য রচিত "হইয়াছে বটে, কিন্ত 
বৈশেষিকদর্শনের প্রাচীন ভাষ্য এখন ছুশ্রাপ্য। লঙ্কেশ্বর রাবণ , এই 
দর্শনের প্রাচীন ভাষ্যকার, ইহা বেদাস্তের গ্রন্থে উল্লিখিত আছে। বেদাস্ত- 
দর্শনে বৈশেষিকমতখণ্ডনপ্রসঙ্গে পৃজ্যপাদ শঙ্করাচা্য রাবণভাধ্যের 
মতের খণ্ডন করিয়াছেন। অনেকের মতে প্রশস্তপাদাচার্য্যের পদার্থ- 
ধর্সংগ্রহ বৈশেধিকদর্শন্ের ভাষ্য, কিন্তু ইহা প্রন্কত নহে। পদার্থ 
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ধর্মসংগ্রহে হৃত্র ব্যাখ্যাত হয় নাই। হুত্রের তাৎপধ্য-সংগৃহীত হইয়াছে 
মাত্র। প্রশস্তপাদাচা্ধ্য ও তাহার গ্রন্থ সংগ্রহনামেই অভিহিত?করিয়াছেন, 
ভাষ্যনামে অভিহিত করেন নাই। পদার্ঘধন্্মনংগ্রহের প্রামাণিক 
টাকাকার উদয়নাচার্ধ্য স্বক্কৃত টাকায় বলিয়াছেন যে, স্থত্র অত্যন্ত কঠিন, 
ভাষ্য অত্যন্ত বিস্তৃত, এইজন্ত সরলতা ও সংক্ষেপের উদ্দেশ্তে পদার্থবর্্- 
সংগ্রহ বিরচিত হইয়াছে। সুতরাং পদার্থবর্শমসংগ্রহ যে ভাষ্য নহে, 
উদয়নাচাধ্যের মতে তদ্ধিষয়ে কোন সন্দেহই হইতে পারে না। 
পদার্থবন্্রসংগ্রহ অতি উৎকষ্ গ্রন্থ। ইহাতে সমস্ত বৈশেধিকদর্শনের 
তাৎপর্য্য সংক্ষেপে ও যোগ্যতার সহিত সংগৃহীত হইয়াছে। অধিকস্ত 
মূলদর্শনে অগ্কক্ত জগতের সৃষ্টিসংহার প্রণালী সমীঠীনতাবে প্রদধিক 
হুইয়াছে। উদয়নাচার্যের কিরণাবলী এবং আখরাচার্যেব ভ্যা়কন্দলী 
পদার্থধন্মসংগ্রহের উৎকৃষ্ট টাকা। বৈশেধিকদর্শনের যে সকল গ্রন্থ 
এখন প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে প্রশন্তপাদাচাধ্যের পদার্থবন্দসংগ্রহ 
অত্যান্ত প্রাচীন ও প্রামাণিক। পরবর্তী গ্রন্থকারগণ উহাকে আকর- 
গ্রন্থ অর্থাৎ একপ্রকার মূলগ্রন্থ বলিয়া উহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন 
করিয়াছেন। পরবণ্ভী গ্রন্থনকলের মধ্যে বল্লভাচার্যের স্তায়লীলাবতী 
একখানি উৎকৃষ্ট রস্থ । বদ্ধমীনোপাধ্যায়ের কিন্বণাবলী প্রকাশ, লীলাবতী- 
প্রকাশ এবং মথুবনাথ তর্কবাগীশের কিরণাবলীরহন্ত* লীলাবতীরহন্ত 
প্রশংদিত টাকা । শঙ্করমিশ্রকৃত বৈশেষিকস্থত্রোপস্কার নাতি প্রাচীন 
হইলেও সমীচীন। জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন কণাদশ্ৃত্রবিবৃতি নামে 
বৈশেধষিকদর্শনের এক সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা রচনা করিয়াছেন। তাহার ব্যাখ্যার 
শেষভাগে তিনি ভাষাপরিচ্ছেদ ও দিদ্ধাস্তমুক্তাবঙগীর রীতি অনুসারে 
বৈশেধিকদর্শনের প্রতিপাঁগ্ভ বিষয়ের যে সারসংগ্রহ ষোজনা করিয়াছেন, 
তাহ পাঠার্থীদিগের পক্ষে উপাদেয়। উপস্কারগ্রস্থে বৃত্তিকারের মত উদ্ধৃত 
হইয়াছে । কিন্তু বৃত্ভিগ্রন্থও ছুপ্রাপ্য। বিজ্ঞানভিক্ুক্ৃত বৈশেধিকবাস্তিক 
পাওয়া ধায় বটে, কিন্তু তাহাও নিতান্ত বিরলগ্রচার। নবান্তায়ের প্রাছুর্তাব 
এবং প্রসরবৃদ্ধিতে প্রাচীন সমীচীন গ্রস্থাবলী বিলুপ্ত এবং ভন্তান্ত 
দর্শনের অধ্যয়ন-অধ্যাপনার সঙ্কোচ হইয়া পড়িক়াছে, ইহ! পরিতাপের 
বিষয় সন্দেহ নাই। ননব্যন্তায়ের যথেষ্ট উপকারিতা থাকিলেও তন্নিবন্ধন 
১৩ 


৯৮ চতুর্থ লেক্চর। 


যে পূর্বোক্ত অপকার হইয়াছে, তাহার ভুল নাই এবং ছুঃখের সহিত 
হ্বীকার করিতে হইতেছে যে, তাহ! অমার্জনীয়। 
মহধি কণাঁদ যটরপদার্থবাদী কি সপ্তপদার্থবাদী, তথ্বিষয়ে বিলক্ষণ মতভেদ 

আছে। তিনি উদ্দেশসৃত্রে ছয়টি পদার্থের উল্লেখ করিয়াছেন । শুত্রটি এই-_ 

ধর্্দবিশেষ প্রস্থতাদ্দ্রবাগুণকর্মমসামান্তবিশেষসমবায়ানাং  পদার্থানাং 
সাধন্দ্যবৈধন্ধ্যাভ্যাং তত্বজ্ঞানান্নিঃস্রেয়সম্। 

ধর্মাবিশেষ অর্থাৎ নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম্ম বা নিষ্কামকর্মোপার্জিত ধর্ম হইতে 
সমুত্পন্ন দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায় পদার্থের সাধর্থ্য ও 
বৈধর্ম্যরূপে অর্থাৎ কোন্‌ ধর্ম কোন্‌ কোন্‌ পদার্থের সমান ধর্ম, কোন্‌ 
ধর্দই বা কোন্‌ কোন্‌ পদার্থের বিরুদ্ধ ধর্ম তন্রেপে, তত্বজ্ঞান অর্থাৎ 
যথার্থজ্ঞান বা তত্বের সাক্ষাৎকার হইলে নিঃশ্রেয় অর্থাৎ মুক্তি হয়। 
কণাদ উদ্দোশহৃত্রে অভাবের উল্লেখ করেন নাই বটে, কিন্তু স্থলাস্তরে 
অভাবের বন্বন্ধে আলোচনাদদি করিয়াছেন। ইহাই মততেদের কারণ। 
উদ্দেশস্থত্রে ষট্পদার্থের কীর্তন করয়াছেন বলিয়া কেহ কেহ বিবেচনা 
করেন, কণাদ ষটুপদার্থবাদী; আবার স্থলান্তরে অভাবসন্বন্ধে আলো- 
চনাদি করিয়াছেন বলিয়৷ কেহ কেহ বিবেচন! করেন যে, তিনি সপ্ত- 
পদ্দার্থবাদী। ন্যায়ভাম্মকারও কণাদকে ষট্‌পদার্থবাদদী বলিয়াই বিবেচনা 
করিয়াছেন বোধ হয়। প্রমেয়স্থত্রের অর্থাৎ স্যায়মতের প্রমেয় পদার্থ- 
গুলি গোতমের যে সুত্রে কীন্তিত হইয়াছে, নেই স্থৃত্রের ভাস্তে ভাস্তকার 
বলিয়াছেন যে 

অস্তান্তদপি দ্রব্গুণকর্মনামান্তবিশেষসমবায়াঃ প্রমেয়ম্‌। 
হুত্রনির্দিষ্টের অতিরিক্তও দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্ত, বিশেষ ও সমবার 
গ্রমেয় আছে। বৈশেধিকদর্শনের মতের প্রতি. লক্ষ্য করিয়াই যে 
গ্ায়ভাষ্তকার ষটু প্রমেয়ের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। 
প্রচলিত সাংখ্যদর্শনের একটি সুত্র এই-- 
ন বয়ং যটপদ্ার্থবাদিনো বৈশেধিকাদি বৎ। 

বৈশেধিকাদির স্তায় আমর! ষট্পদার্থবাদী নহি। সাংখ্যহ্ত্রকারের মতে 
বৈশেধিক যে ষষ্টপদার্থবাদী, তাহা তাহার উক্তিদ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে । 
একটি প্রামাণিক লোকগ্ুথা গ্রচাপত আছে। তাহা এই-_ 
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৪ 
ঘন্দং ব্যাখ্যাতু কামস্ত ষট্পদার্ঘোপবর্ণনম্‌। 
সাগরং গন্তকামন্ত হিমবাগমনোপমম্‌ ॥ 
ধন্্ব্যাথা। করিতে ইচ্ছুক ব্যক্কির ষটপদার্থবর্ণনা, সাগরগমনেচ্ছু ব্যক্তির 
হিমালয়গমনের স্তায় উপহাসাম্পদ । এই গাথাদ্বারা যে কণাদের প্রতিই 
কটাক্ষ কর! হইস্নাছে, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। কেন 
নাঁ, কণাদ-_ 
অথাতো। ধর্ম ব্যাথ্যান্তামঃ_-- 
এখন ধর্ম ব্যাখ্যা করিব, প্রথম সুত্রে এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়৷ পরে 
ঘটপদার্থের বর্ণনা করিয়াছেন। কেবল কণাদ বলিয়া নছেন, দাংখ্য ও 
মীমাংসাদি দর্শনকাঁরদের মতেও “মভাবনামে কোন অতিরিক্ত পদার্থ 
নাই, অথচ তাহাদের দর্শনে অভাবের বিস্তর উল্লেখ আছে। অভাব- 
নামক কোন পদার্থ না থাকিলে অভাবের উল্লেখ কিরূপে থাকিতে 
পারে, এ রহস্তের উদ্তেদ প্রায় কেহই করেন নাই। কিন্তু মীমাংসাঁচার্য্য 
ভট্ট এই প্রশ্নের এইরূপ উত্তর দিয়াছেন-__ 
ভাবান্তরমভাবো হি কয়াচিতু ব্যপেক্ষয়!। 
কোনরূপ বৈলক্ষণ্যের অভিপ্রায়ে এক ভাবপদার্থই অপর ভাবপদার্থের 
অভাবন্ধপে ব্যবস্ৃত হয় । অভাব আকাশকুন্মের ন্যায় অলীকও নহে, 
পদার্থান্তরও নহে। একটিমাজ্ম উদাহরণ প্রদর্শিত ,হইতেছে। যে 
সময়ে ভূভলে ঘট থাকে, সে সময়ে ভূতলে ঘটাভাবের ব্যবহার হয় না) 
ভূতলে ঘট আছে, এইরূপ ব্যবহারই হইয়া থাকে। কিন্তু শী ঘটি 
স্থানান্তরিত করিলে ভূতলে ঘট নাই, বা৷ ঘটাভাব আছে--এইরূপ 
আনুভৰ বা ব্যবহার হইয়া থাকে। মনোযোগ করিলে বুঝ! যাইবে 
যে, ভূতলে ঘট থাকিলে ঘটের ব্যবহার হয়, আর কেবলমাত্র 
ভূহলের বিস্তমানতাকালে ঘটাভাবের ব্যবহার হয়। অতএব ঘটের 
অভাব কেবলমাত্র ভূতল বা ভূতলের টকবপ্যাবস্থা ভিন্ন আর কিছুই নহে। 
অতএব সিদ্ধ হইতেছে যে, অভাব পদার্থ বটে, কিন্ত “অভাবনাদে 
বোনও অতিরিক্ত পদার্থ নাই। একবিধ ভাবপদার্থই অন্বিধ ভাব- 
পদার্থের অভাবরূপে ব্যবহৃত হইয়! থাকে । 
যে সকল আচার্ষে/রা কণাদকে যট্পদার্থবাদী মনে করিয়াছেন, 
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তাহাদের মত প্রদর্শিত হইল। বীহারা তাহাকে সপ্রপদার্থবাদী 
বলিয়া স্থির করিয়াছেন, তাহাদের মত প্রদর্শিত হইতেছে । প্রশস্ত- 
পাদদাচারধ্যই এই মতের প্রবর্তক বলিয়া বোঁধ হয়। অন্ততঃ অন্মদাদির 
দৃষ্টিগোচর গ্রস্থাবলীর মধ্যে প্রশস্তপাদাচার্য্ের গ্রন্থেই প্রথমতঃ 
প্রকারাস্তরে কণাদকে সপ্তপদার্থবাদী বলিয়! স্থির কর! হইয়াছে। তিনি 
বলিয়াছেন-_প্দ্রল্যগুগকর্দামান্তবিশেষসমবায়ানাং ষধীং পদা্থানামভাব- 
সপ্তমানাম্ ইত্যাদি । অর্থাৎ দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ, লমবায়, 
এইগুলি পদার্থ এবং অভাব সপ্তম পদার্থ । এই সাতটি পদার্থ__ 
ইহা এককালে না বলিয়া, দ্রব্যাদি ছয়টি পদার্থ, অভাব সপ্তম পদার্থ, 
এইরূপ বাক্যতঙ্গীর তাৎপর্য এই যে, কণাদ ঘট্প্দা্থের উল্লেখ 
করিয়াছেন । স্থৃতরাং উদ্দিষ্ট ষট্পদার্থ প্রথমতঃ পৃথকৃৰপে কথিত 
হইয়াছে। কণাদের দর্শনের পর্যালোচনা! করিলে অভাবপদার্থও 
মানিতে হয় বলিয়া অভাবপদার্থ সপ্তমপদার্থৰপে নির্দিষ্ট হইয়াছে। 
বল্লভাচাধ্য কণাদের উদ্দেশস্ত্রে ষটুপদার্থের কীর্তনের প্রতি কিঞ্চিৎ 
কটাক্ষনিক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন যে-_ 

অভাবশ্চ বক্তব্যে নিঃশ্রেয়সোপযোগিত্বাৎ ভাবপ্রপঞ্চবং। কারণাভাবেন 
কার্ধ্যাভাবস্ত সব্বসিদ্ধত্বাত্ুপযোগিত্বসিদ্ধেঃ। 

নিঃশ্রেয়ন অর্থাৎ যুক্তির জগ্তই যটপদর্থ কীন্তিত হইয়াছে । ভাবপ্রপঞ্চ 
অর্থাৎ দ্রব্যাদির স্তায় 'অভাবও নিঃশ্রেয়সের উপযোগী, অতএব ভাব- 
প্রপঞ্চের স্টায় অভাবও বলিতে হইবে বা বল। উচিত। কারণের 
অভাব হইলে কার্য্যেরও অভাব হয়, ইহা সর্বসিদ্ধ। যেমন মৃত্তিকার 
অভাবে ঘটের অতাব, স্বর্ণের অভাবে কুগুলের অভাব ইত্যাদি, 
সেইরূপ মিথ্যাজ্ঞানের অভাবে ছুঃখের অভাব সম্পন্ন হয়। ছুঃখের 
অভাব যুক্তি, মিথ্যাজ্ঞান দুঃখের কারণ। 'তত্বজ্ঞানদ্বারা মিথ্যাজ্ঞান 
বিদুরিত হইলে, ন্ুতরাং দুঃখের অভাব হইবে। এইরূপে অভাব 
নিঃশ্রেযম অর্থাৎ মুক্তির উপযোগী। ন্ুতরাঁং ভাবপ্রপঞ্চের স্তায় অভাবও 
বন্তব্য। “অভাবশ্চ বক্তব্য;ঃ”--এই লিপিভঙ্গী দ্বারা যেন জোর করিয়া 
কণাদের মুখ হইতে অভাবেরও কথা বাহির করাইয়া লওয়! হইয়াছে-_ 
ইহ! সংস্কতভাষাভিজ্ঞের৷ অনায়াসে বুঝিতে পারেন। অর্থাৎ কগাদ 
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অভাঁবপদার্থ বলেন নাই বটে, কিন্তু তাহাকে অভাবপদীর্থও 
বলিতে হইবে, এতদ্বারা বল্পভাচাধ্য প্রকারান্তরে থে কণাদের নুনতা- 
প্রদর্শন ও তাহার সংশোধন অথবা বিনয়ের সহিত অত্যন্ত গুঢ়ভাবে 
কণাদকে একটুকু উপহাপ করিয়াছেন, মনোযোগপূর্বক বল্লভাচাধ্যের 
লিপিভঙ্গীর প্রতি লক্ষ্য করিলেই তাহ! বুঝিতে পারা যায়। পদার্থ- 
ধর্শামংগ্রহের টাকাকার উদগ়নাচার্ধ্য কিরণাবলীনামক টীকায় অভাবের 
সপ্তমপদীর্ঘত্ব সমর্থন করিয়া উদ্দেশস্থত্রে যট্টপদার্থমাত্রকীর্ভনের তাৎপর্যয- 
ব্যাখ্যাস্থলে বলিয়াছেন-_ 

এতে চ পদ্ার্থাঃ প্রবানভয়োদিিষ্টাঃ। অভাবস্ত স্বরূপবানপি নোদ্দিষ্টঃ 
প্রতিযোগিনিরূপণাধীননিরূপণত্বান্ন তু তুচ্ছত্বাৎ। 

এই বট্পদার্থ গ্রধানরূপে উদ্দিষ্ট হইয়াছে। অভাবপদার্থ বস্তগত্য। 
বিদ্যমান হইলেও, এস্কলে তাহার উদ্দেশ করা হয় নাই। কারণ, দ্রব্যাদির 
ন্থায় স্বরূপতঃ অভাবের নিরূপণ হইতে পারে না। প্রতিযোগিনিরূ্পণ 
দ্বারাই অভাবের নিরূপণ হয়। ঘটের অভাব, পটের অভাব ইত্যাদি স্থলে 
প্রতিযোগিভেদেই অভাবের ভেদ হইয়া থাকে। এইজন্য অভাবের 
গ্রতিযোণিম্বরূপ ৷ ষট্পদার্থের উদ্দেশ করা হইয়াছে । অভাবের নিরূপণ 
প্রতিযোগিনিরূপণের অধীন অর্থাৎ অভাবের প্রতিযোগিস্বরূপ যট্পদার্থ 
নিরূপিত হইলে অনায়াসে অভাবের নিরূপণ হইতে পারে বলিয়া অভাবের 
উদ্দেশ করা হয় নাই। অভাব তুচ্ অর্থাৎ অভাবনামে কোনও 
পদার্থ নাই বলিয়া অভান্র উদ্দেশ করা হয় নাই__ইহ। প্রকৃত কথ! 
নহে। পরবর্তী সমস্ত গ্রন্থে বৈশেষিকমতে অভাবের সপ্তমপদার্থত্ব 
অঙ্গীকূত হইয়াছে। ইদানীন্তন কালে এই মতের একাধিপত্য বলিলেও 
অত্যুক্তি হয় না। অতএব বর্তমান প্রস্তাবে অভাব সপ্তম পদার্থ, এই 
মতেরই অনুসরণ কর! হইবে। 

মুক্তির জন্ত আত্মার শ্রবণ ও মননাদি বিহিত। মনন অনুমানসাঁধ্য 
বা অন্ুমানরূপ। অনুমান ব্যাপ্তিজ্ঞানাধীন। ব্যাপ্তিজ্ঞান পদার্থতত্বজ্ঞান- 
সাপেক্ষ। সুতরাং পদার্থতত্বজ্ঞান, সাক্ষাৎ নছে, পরম্পরা নিঃশ্রেয় 
বা মুক্তির কারণ। বৈশেধিকদর্শনে ৩৭০টি হুত্র আছে। হুত্রগুলি 
দশ অধ্যায়ে বিভক্ত । প্রত্যেক অধ্যায়ে ছুইটি ছুইটি করিয়া আহক 


১০২ চতুর্থ লেক্চর। 


আছে। আতিক একপ্রকার পরিচ্ছেদ। দর্শনকার এক এক দিনে 
যে শৃত্রগুলি রচিয়াছেন, তাহাই এক এক আহ্বিক নামে অভিহিত 
হইয়াছে । “অহা নির্বৃতো গ্রন্থ আহ্বিকঃ1” বুঝা যাইতেছে যে, মহর্ষি 
কণাদ কুড়িদিনে বৈশেষিকদর্শন রচন! করিয়াছেন। যাহা রচন! 
করিতে কুড়িদিন সময় লাগিয়াছিল, ছুই-এক দিনে তাহার মশ্পূর্ণ 
আলোচনা হইতে পারে না, তাহ! অনায়াসবোধ্য। সে যাহা হউক, 
প্রথমাধাযের প্রথম আহিকে জাতিমান্‌ অর্থাৎ দ্রব্য, গুণ, কর্ণ, 
দ্বিতীয়াহিকে সামান্ত বা জাতি এবং বিশেষ পদার্থ নিরূপিত হইয়াছে । 
দ্বিতীয়াধ্যায়ের প্রথম আহিকে 'ভূত'পদার্থ অর্থাৎ পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু 
ও আকাশ, দ্বিতীয়াহ্িকে কাল ও দিক্‌) তৃতীয়াধ্যায়ের আইহ্বিকদ্বয়েই 
আত্মার নিরূপণ, অধিকস্ত দ্বিতীয়াহ্িকে মনেরও নিরূপণ করা হইয়াছে। 
চতুর্থাধ্যায়ের প্রথমাহিকে জগতের মৃূলকারণ ও কতিপয় প্রত্যক্ষের 
কারণ, দ্বিতীয়াহিকে শরীর বিবেচিত হইয়াছে । পঞ্চমাধ্যায়ের প্রথমাহিকে 
শারীরিক কর্ম, দ্বিতীয়াহিকে মানমিক কর্ণ; ষষ্ঠাধায়ের প্রথমাহিকে 
দান ও প্রতিগ্রহ, দ্বিতীয়াহ্িকে আশ্রমচতুষ্টয়ের উপযোগী ধর্ম) মপ্তমা- 
ধ্যায়ের আহ্বিকদ্বয়েই রূপাদি গুণ এবং দ্বিতীয়াহিকে সমবায়েরও 
নিরূপণ করা হইয়াছে। অষ্টমাধ্যায়ের প্রথমাহিকে প্রত্যক্ষজ্ঞান, 
দ্বিতীয়াহিকে জঞানসাপেক্ষ জ্ঞান ও জ্ঞানসাধন ইন্দ্রিয়; নবমাধ্যায়ের 
প্রথমাহিকে অভাব এবং কতিপয় প্রত্যক্ষ-কারণ, দ্বিতীয়াহিকে লৈঙ্গিক 
বা অনুমান ও স্থৃতি প্রভৃতি দশমাধ্যায়ের প্রথমাহিকে স্ুখহ্ঃখ ও 
দ্বিতীয়াহ্রিকে সমবারি প্রভৃতি কারণত্রয় বিবেচিত হইয়াছে। প্রসক্গতঃ 
আরও অনেক বিষয় স্থানে স্থানে আলোচিত হইয়াছে । 

যে মণ্তপদার্ধের কীর্তন করা! হইয়াছে, তন্মধ্যে স্ত্রোদ্িষ্ট ষট্পদার্থ 
অর্থাৎ ্রবা, ও৭, কর্ণ, সামাপ্ত, বিশেষ ও সমবায়, ভাবপদার্ঘ এবং অসুনিষ্ট 
সপ্তমপদার্থ অভাবপদার্থ বলিয়া অভিহিত। যে প্রদার্থে কোন-না- 
কোন একটি গুণ অবস্তই থাকে, অর্থাৎ যে পদার্থে গুণের অত্যন্তাভাৰ 
থাকে না, তাহার নাম ভব্যপদার্থ। অথবা যে পদার্থে ভ্রবাত্থজাতি 
থাকে, তাহার নাম দ্রবা। যে সামান্ত বাঠুজাতি গুণবৃত্তি নহে, অথচ 
'গনবৃতি, সেই সামান্ত বা জাতিই ত্রবাত্ব। সত্তানামে একটি সামান্ত ঝঃ 
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জাতি আছে। এ সামান্ত গগনবৃত্তি বটে, কিন্তু গুণবৃত্তি বলিয়া তাহ! 
জব্যত্ব নছে। ভ্রব্যপদার্থ নয়প্রকার--ক্ষিতি বা পৃথিৰী, অপ্‌ বা জল, 
তেজ, বায়ু, আকাশ, কাল, দিক্‌, আত্মা ও মন। ক্ষিতি বা পৃথিবী, 
অপ্‌ বা জল, বায়ু, তেঞ্জ ও আকাশ, এই পাঁচটি ভ্রব্যকে পঞ্চভূত বলে, 
অর্থাৎ এই পীচটি দ্রব্যের মাধারণ সংস্ঞা! "ভূত, ॥ যাহাতে বহিরিঙ্ি- 
গ্রাহ্থ বিশেষ গুণ থাকে, তাহাকেই ভূত বলা যাঁয়। পৃথিবীর গন্ধ, 
, জলের রস, তেজের রূপ, বায়ুর ম্পর্শ ও আকাশের শব্ধ বিশেষ বিশেষ 
গুণ। অথচ এ সকল গুণ বহিরিক্ধিকবগ্রাহথ, সুতরাং পৃথিবী, জল, তেজ, 
বায়ু ও আকাশ, এগুলি ভূত বলিয়া কথিত। জ্ঞান আত্মার বিশেষ গুণ 
বটে, কিন্তু জ্ঞান মনোগ্রাহ, বহিরিক্রিয়গ্রাহথ নহে । অর্থাৎ মনের দ্বারাই 
জ্ঞান জানিতে পারা যায়, কোন বহিরিক্দ্িয় দ্বার! জ্ঞান জানিতে পারা 
যায় না, এইজন্য আত্মাকে তৃত বলা যায় না। 

যাহাতে গন্ধ আছে, অর্থাৎ যাহাতে গন্ধের অত্যন্তাভাব নাই, অথব! 
যাহাতে পৃথিবীত্বজাতি আছে, তাহাই পৃথিবী। করকাতে অসমবেত, 
ঘটাদিতে সমবেত জাতির নাম পৃথিবীত্ব। সত্তা ও দ্রব্যত্ব জাতি করকাতেও 
সমবেত, করকাতে অসমবেত নহে, গুণত্বাদি জাতি করকাঁতে অসমবেত 
হইলেও ঘটাদিতে সমবেত নহে। এইজন্য সত্ব, বযত্ব ও গুণত্বাদি 
জাতিকে পৃথিবীত্ব বলা যাইতে পারে ন]। 

ফলপুষ্পাদি সমস্তই পার্িব পদার্থ। পৃথিবী ভিন্ন অপর কোন দ্রব্যের 
গন্ধ নাই। সময়ে সময়ে জল ও বাযুতে যে গন্ধের অনুভব হইয়া থাকে, 
পঁ গন্ধও জগত ও বায়ুকর্তৃক আনীত পাধিবাংশের, জলের বা বায়ুর 
নহে। স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় যে, ছূর্ণন্ধ জল যন্ত্রযোগে পরিস্কৃত 
হইলে, তাহাতে কোনও গন্ধ অনুভূত হয় না। কেন না, গন্ধের উপাদান 
পাধিবাংশ যন্ত্রযোগে অপমারিত হইয়া যায়। এইজন্ঠ সমন্ত জল ও সমস্ত 
বাযুতে গন্ধের উপলব্ধি হয় না। সত্য বটে, পাষাণে কোনও গন্ধ উপলন্ধ 
হয় না, কিন্তু পাঁষাণেও গন্ধ আছে। তাহা উদ্ভূত বা উৎকট নহে বলিয়! 
আমরা তাহার উপলব্ধি করিতে পারি না। পাষাণে অনুভূত বা হুষ্মরূগে 
গন্ধ আছে-_ইহা অধশ্তই স্বীকার করিতে হইবে। কারণ, গাাণের তন্মে 
্ন্নগে গন্ধের উপলব্ধি হয়। পাষাধের ভন্ম অবস্ত পাধাণের উপাদানে 


১০৪ চতুর্থ লেক্চর॥ 


উৎপন্ন । অর্থাং যে পরমাণু হইতে পাষাণের উংপত্তি, দেই পরমাণু 
হইতেই পাষাণভন্মেরও উতৎপব্ডি। পাষাণের আরন্তক বা উপাদান 
পরমাণুই পাধাণভস্মেবও আরম্তক বা উপাদ্দান। পাষাণের আরম্তক 
পরমাণুতে গন্ধ না থাকিনে পাষাণভন্মে গন্ধ থাকিতে পারে না। পাষাণ- 
ভন্মে গন্ধের উপলান্ধ হইতেছে, সুতরাং পাঁষধাণের আরম্তক পরমাণুতে ও 
গন্ধ আছে। অতএব পাষাণেও অবশ্ত গন্ধ আছে। ত্র গন্ধ উতৎকট 
নহে বলিয়া তাহার উপলব্ধি হয় না, এইমাত্র বিশেষ । 

পৃথিবীপদার্থ ছুইপ্রকার__নিত্য 9 অনিত্য। পরমাণুই নিত্য 
পৃথিবী, অর্থাৎ পরমাণুব উৎপন্তি বা বিনাশ নাই, উহা শ্বতঃসিদ্ধ। 
তস্টিন্ন সমস্ত পৃথিবীই অনিত্য । অর্থাৎ পরমাণু ভিন্ন সমস্ত পৃথিবীথই 
উৎপত্তি ও বিনাশ আছে । পরমাণু প্রত্যক্ষ নহে, কিন্ত অনুমেয় । 
অনুমানের প্রণালী এইবপ। ঘটাদি সমস্ত বস্তই সাবয়ব। উৎপন্ন 
দ্রব্যমাত্রই সাবয়ব, নিরধয়ব হইতে পাবে না। প্রত্যক্ষ দেখা যায় 
যে, অবয়বের বিশেষ বিশেষ সন্গিবেশক্রমে ঘটাদির উৎপত্তি হয়। 
সুতরাং উত্পন্ন দ্রব্য সাবয়ব। সাবয়ব-দ্রব্যের অবয়ব ধারা বা অবয়ব- 
পরম্পরার অবশ্ত বিশ্রাম আছে। অর্থাৎ ঘটের অবয়ববিভাগ করিতে 
গেলে ক্রমে হুক্ম অবয়বে উপনীত হইতে হয়। এইরূপে সুক্ষ হইতে 
হুক্মাতর, হুচ্্তর হইতে সুক্মতম অবয়বে উপনীত হইবার পর ঈদৃশ 
অবয়ব উপস্থিত হয, যাহার বিভাগ করা একান্ত অসম্ভব। যাহার 
বিভাগ হইতে পারে না, যাহা অভেগ্ক, তাহাই পরম সুক্ষ, তাহাই পরমাণু । 
পরমাণুর উৎপন্তি হইতে পাবে না। কাঁবণ, অবয়বসংযোগেই দ্রব্যের 
উৎপত্তি হইয়া থাকে । পরমাণুব উৎপত্তি হইলে অবশ্ত তাহার অবয়র 
থাকিবে। তাহা হইলে যাহ! পরমাণুর অবয়বুরূপে কল্পিত হইবে, 
তাহাই পরমাণু । নিরবয়র দ্রব্য স্বীকার না করিলে সকল বস্তুর অবয়ব- 
খারা অনন্ত হইবে। কেন না, নিরবয়ব বস্তু স্বীকার না করিলে বিভজ্যা- 
মান অবয়ব যত কেন সুক্ম হউক না, তাঁহারও অবয়ব আছে, এ অর- 
য়বেরও অবয়ব আছে, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। তাহা 'হইলে 
সমস্ত বস্তই অনন্তাবয়ব হইয়া পড়ে। সমস্ত বস্তর অবয়ব অনস্ত 
হইলে গ্রত্যক্ষপরিদৃষ্ট স্থুল-সুক্মবিভ।গ অন্থুপপন্ন হয়--নুমেরু ও নর্ষপের 
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তুল্য-পরিমাণের আপত্তি হয়। কেন না, স্মেরে ও সর্ষপ উভয়ই 
অনন্তাবয়ব হইলে পরিযাণের বৈলক্ষণ্য হইবার কোনও কারণ থাকিতে 
পারে না। অতএব সন্বহুক্মতম অবয়বের অর্থাৎ পরমাণুর অবয়ব নাই, 
উহা! নিরবয়ব, ইহ! অবশ্তই স্বীকার হইতে হইবে । নিরবয়ব দ্রবোর 
উৎপত্তি নাই। ধে দ্রব্যের উৎপত্তি নাই, তাহার বিনাশ নাই। কেন 
না, অবয়ববিভাগক্রমেই দ্রব্যের বিনাশ হইয়া থাকে । যাহার উৎপত্তি- 
বিনাশ নাই, তাহা নিত্য। অতএব সর্ববসক্ম হম অবয়ব ব| পরমাণু নিত । 
ইহা দ্বারাই বুঝা যাইতেছে যে, পরমাণুভিন্ন অপরাপর অবয়ব ঝ1 
ংশ এবং অবয়বী বা অংশী, এ সমস্তই সাবয়ব। দ্বযণুক হইতে আরম্ভ 
করিয়া মহাবয়বী বা অন্ত্যাবয়বী অর্থাৎ ঘটপটাদি পর্যান্ত সমস্ত বস্তুই 
সাবয়ব, স্থৃতরাং তাহাদের উৎপত্তি ও বিনাশ আছে। ছুইটি পরমাণুর 
সংযোগে দ্যুক ও তিনটি দ্যণুকের সংযোগে ত্রসরেণু, ইত্যাদি ক্রমে 
মহাবয়বী পর্্যস্ত উৎপন্ন হয়। অবয়বসংষোগে যাহারদের উৎপত্তি, 
অবয়বধিভাগে তাহাদের বিনাশ অবস্তন্তাবী। বৈজ্ঞানিক মলিকিউল্‌ 
(1০1019) দ্বযণুক হইতে মহাবয়বীর অবয়ব পধ্যস্ত অবয়বসকলের 
সাধারণ নাম ॥ কেন না, অন্ত্যাবয়বী বডি (73015) মলিকিউল্‌ নহে, 
এবং মলিকিউল্‌ অন্ততঃ ভাগদয়ে রিভাজ্য। বিজ্ঞানশান্ত্রমতে পরমাণু 
বা এটম্‌ (46০০) স্বীকৃত হইয়াছে বটে, কিন্তু কোন কোন বৈজ্ঞানিক 
এটম্‌ মানেন না। আমাদের কোন কোন নৈয়ায়িকও দ্বাগুক ও 
পরমাণু মানেন না। তাহারা ত্রসরেগুতেই অবয়বধারার বিশ্রাম স্বীকার 
করেন। 
মে যাহা হউক, অনিত্য পৃথিবী তিনপ্রকার--শরীর, ই্জিয় ও বিষয়। 
শরীর ভোগায়তন। অর্থাৎ শরীরলংযোগেই আত্মার ভোগ হয় বণিয়া 
শরীর ভোগান্নতন। ইন্দ্রিয় ভোগকরণ। কেন না, ইন্দ্রিয়দ্বারাই বিষয়ের 
উপলব্ধি হয়। বিষয়ের উপলন্ধিই ভোগ। শরীর ও ইন্দ্রিয় ঠিন্ন ভোগ- 
সাধন *পৃথিবীমাত্রই বিষয়। শরীর ও ইন্দ্রিয় ভোগনাধন বলিয়া! বিষয়ের 
অন্তর্দত হইতে পারিলেও, শরীর ও ইন্দ্রিয়ের বিশেষ বিশেষ অসাধারণ 
ধর্মের অনুরোধে পৃর্ববাচার্য্যের৷ পৃথক্রূপে তাহাদের নির্দেশ করিয়াছেন। 
শরীর দুইগ্রকার--যোনিজ ও অযোনিজ। শুক্র-শোণিত সংযোগ-জন্ত 
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শরীর ঘোনিজ, তত্তিন্ন অধোনিজ। যোনিজ শরীর দ্বিবিধ__জরাযুজ ও 
অগুজ। মনুষ্যাদির শরীর জরারুজ, পক্ষী ও সর্পাদির শরীর অগুজ। 
অযোনিজ শরীরও ছ্বিবিধ_স্বেদজ ও উত্তিজ্জ। মশকাদির শরীর 
গ্বেদজ এবং বুক্ষার্দির শরীর উত্ভিজ্জ। বৃক্ষাদিতেও জীবাত্মা আছে। 
তাহার প্রমাণ শাস্ত্র। পাপকর্্মবিশেষের ফলম্বর্ূপ জীব স্থাবর- 
যোনি প্রাপ্ত হয়, ইহা শাস্ত্রের অনুশাসন । বৃক্ষাদিতেও জীব আছে, 
এ বিষয়ে দার্শনিকগণ এইরূপ যুক্তির অবতারণ। করিয়াছেন । 
বৃক্ষাদির কোন স্থান ভগ্ন বা কোন স্থানে ক্গত হইলে কালে তাহ? 
জোড়া লাগে, এবং ক্ষত শুফ হয়। ইহাব দার্শনিক নাঁম ভগ্ম-ক্ষত- 
-সংরোহণ। আধ্যাত্মিক-বাযুর সম্বন্ধ না থাকিলে ভগ্রক্ষতসংরোহণ হয় 
না। বৃক্ষাদি পুষ্টির উপকরণ রসাদির আকর্ষণ করিয়া! পরিপুষ্ট হয়। 
এতনম্বারাও তাহাদের জীবসন্বন্ধ অনুমান করা যাইতে পারে। এতভিন্ন 
দেবরষিদিগের ও নারকীদিগের শরীরও অধোনিজ । 

প্রাণেন্দজিয় পার্থিব। কেন না, তদ্দারা গন্ধের অনুভব হয়। গন্ধের 
অনুভব বা উপলদ্ধি ক্রিয়াবিশেষ। ছেদনাদি ক্রিয়ার হ্যায় উহাও করণ- 
জন্ত। উহা! গন্ধের ব্যঞ্জক বলিয়া পার্থিব। স্বৃতাদি কুঙ্কুম গন্ধের 
অভিব্ঞ্ক, অধ্চ পার্থব। ভ্রাণেন্ত্িয়ও গন্ধের অভিব্যঞজক, অতএব 
উহাও পার্থিব ইন্দ্রিয়মাত্রই শ্ব-প্রক্কতি দ্রব্যের অসাধারণ গুণের 
অভিবাঞ্জক হুইয়া থাকে। ইহা ইউরোপীয় দার্শনিকেরাও স্বীকার 
করেন (১)। ইন্জরিমা্ই অতীক্ত্রির় অর্থাৎ ইন্জ্রিয়গ্রাহহ নহে। 
পরিদৃশ্ঠমান নাসিক ভ্রাণেন্দ্রিয় নহে, প্রাণেন্দ্িয়ের স্থান। অন্তান্ত 
পৃথিবীর গন্ধের অভিব্যক্তি করিবার শক্তি থাকিলেও ভূতাস্তরযোগে সেই 
শক্তি অভিস্থৃত হয় বলিয়া দমস্ত পার্থিবপদার্ঘথ গন্ধের অভিব্যক্তি করিতে 
পারে না। ্লেম্সাদিদ্বারা অভিভূত হইলে ভ্রাণেক্দিয়ও গন্ধের অভিব্যক্তি 
করিতে পারে না, ইহা! প্রত্যক্ষপরিদৃষ্ট। দ্রাণেন্ত্িয় পরিষ্কত পার্থিধাংশ- 
বিশেষ মাত্র। টু 
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ন্নেহনামক গুণ যে দ্রব্যে আছে, তাহার নাম অপ্‌বাজল। যে 
গুণপ্রভাবে গুস্তিকার পিগাকার অবস্থা সম্পাদিত হয়, তাদৃশ গুণ- 
বিশেষের নাম স্গেহ। ন্নেহগুণ 'দিথ্বং জলম্‌্ঠ এই অন্থভবসিদ্ধ। জল 
ভিন্ন আর কোনও দ্রব্যের স্েহগুণ নাই। তৈলাদিতে যে ন্গেহখডগ 
আছে, তাহাও জলীয়, অর্থাৎ তৈলাদির অত্যস্তরস্থ জলভাগের । 
তৈলাদির ন্গেহ উৎকৃষ্ট, এইজন্য তাহা! দহনের বা অগ্সির অন্গকূল। 
সাধারণ-জলের স্নেহ অপকৃষ্ট, এইজন্ত তাহা দহনের প্রতিকূল । অথবা 
যে দ্রব্যে জলত্বজাতি আছে, তাহার নাম জল। পৃথিবী-বৃত্তি নহে, 
অথচ হিমকরকাদি-বৃত্তি জাতিবিশেষের নাম জলত্ব। সত্তা ও ভ্রব্যত্ব 
জাতি পৃথিবীবৃত্তি, তেজন্ব প্রভৃতি জাতি হিমকরকাদি-বৃত্তি নহে, এই- 
জন্য তাহাদিগকে জলত্ব বলা যায় না। জল ছুইপ্রকার-_নিত্য ও 
অনিত্য। জলীয় পরমাণু নিত্য । তন্তি্ন সমস্ত জল অনিত্য। অনিত্ 
জল ত্রিবিধ--শরীর, ইন্দ্রিয় ও বিষয়। বরুণলোকস্থ জীবদিগের শরীর 
জনীয়। ইহা শান্ত্রপিদ্ধ। দার্শনিকেরা বক্ষ্যমাণরূপে জলীয় শরীরের 
অনুমান করিয়াছেন। পার্থিব পরমাণু ইন্দ্রিয়ের আরম্ভক, অথচ 
শরীরের আর্ম্তক। জলপরমাণুও ইন্দ্রিয়ের আরম্তক, অতএব তাহাঁও 
শরীরের আরম্তক। জলীয় ইন্দ্রিয় রসনা । রসনেত্দ্রিয় রদের অভি- 
ব্যঞ্রক। অতএব শক্তুরসের অভিব্যঞ্রক জলের স্তায়'উহাও জলীয় । 
জলে কোনও রদ নাই, ইহা অন্ুভববিরুদ্ধ। ইস্ষু, ক্ষীর ও গুড়াদির 
ন্যায় উৎকট মাধুর্য জলে নাই বটে, কিন্তু জলে যে অন্তবিধ মাধুর্য 
আছে, তাহ! অপলাঁপ করিতে পারা যাক্স না। শরীর ও ইন্জিক়্ ভিন্ন 
সমস্ত জলের সাধারণ নাম বিষয়। 

ষে দ্রব্যে রস নাই, অথচ দ্ূপ আছে, তাহার নাম তেজ। পৃথিবী 
ও জলে রূপ আছে বটে, কিন্ত তাহাতে রসও আছে, বাষু প্রতৃতিতে 
রূপ নাই, এইজন্ত উহারা তেজ নহে। অথবা ষে দ্রব্যে তেস্বজাতি 
আছে, তাহার নাম তেজ। করকাদিতে অবৃত্তি অথচ বিছ্যদাদি- 
বৃত্তি জাতিবিশেষের নাম তেজন্ব। সত্তা ও ত্রাস করকাদিতেও 
আছে, করকাদিতে অবৃত্তি নহে, পৃথিবীত্ব ও জলতাদি জাতি বিছ্যাদাদি- 
বৃত্তি নহে, এইজন্ত উহ্াদিগকে তেজন্ব বলা যাইতে পারে নল 
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তেজ ছুইগ্রকার-_নিত্য ও অনিত্য। পরমাণুক্ূপ তেজ নিত্য, ততিন্ন সমস্ত 
তেজ অনিত্য। অনিত্য তেঞ্জ তিনপ্রকার--শরীর, ইন্দ্রির ও বিষয়। সুর্য" 
লোকস্থিত প্রাণীদিগের শরীর তৈজস | চক্ষুরিক্দ্িয় তৈজস। রূপমাত্রের 
অভিব্প্রক আলোক তৈজস, চক্ষুরিক্ররিয়ও রূপমাত্রের অভিব্যঞ্ক। অতএব 
উহ্াও তৈজস। শরীর ও ইন্্রিয় ভিন্ন সমস্ত তেজ “বিষয়” বলিয়া কথিত 

যে দ্রব্যে রূপ নাই, স্পর্শ আছে, তাহার নাম বাঘু। পৃথিবী, জল 
ও তেজোপ্রব্যে রূপ আছে, আকাশাদি দ্রধ্যে ম্পর্ণ নাই, এইজন্য 
উহার! বায়ু নহে। বায়ু ছুইপ্রকার-নিত্য ও অনিত্য। বায়বীয় 
পরমাণু নিত্য, তত্িন্ন ৰাসু অনিত্য। অনিত্য বাষু তিন প্রকার-- 
শরীর, ইন্দ্রিয় ও বিষয়। বাুলোকস্থ জীবদিগের শরীর বায়বীয় । 
বাজনবাঘু অঙ্গপঙ্গি-জলের শীতল-স্পর্শের অভিব্যক্তি করে, ত্বগিন্ত্রিয়ও 
স্র্শমীত্রের অভিব্যপ্রক, অতএব উহা! বায়বীয়। শরীর ও ইস্জরিয় ভিন্ন 
সমস্ত বাধুর সাধারণ নাম বিষয়। জগ্ভাদ্রব্যমাত্রেই পৃথিবী, জল, তেজ 
ও বায়ু, এই ভূতচতুষ্টয়ের অল্লাধিক পরিমাণে সবন্ধ আছে, এবং এই 
ভূতচতুষ্টন্ন জন্ত-দ্রব্যের আরস্তক বা সমবায়িকারণ। 

শব্দের আশ্রয় দ্রব্যের নাম আকাঁশ। শব্দের অবশ্তই একটি অধি- 
করণ বা আশ্রয় আছে, তাহাই আকাশ। শব্দের উৎপত্তির জন্য বায়ুর 
অপেক্ষা থাকিলেও বাষু শব্দের আশ্রয় নহে। কারণ, বামুর একটি 
বিশেষগুণ ম্পর্শ। তাহা যাবদুদ্রব্যতাবী, অর্থাৎ বাষু যতক্ষণ থাকে, 
ততক্ষণ তাহার স্পর্শগুণও থাকে । শব কিন্তু তেমন নহে। বায়ু 
থাকিতেও শব্দ নষ্ট হইয়া যায়। বাসর বিশেষগুণ স্পর্শের সহিত এই- 
রূপ বৈলক্ষণ্য থাকায় শব বায়ুর বিশেষগুডণ নহে। শব্দ বায়ুর বিশেষ- 
গুণ হুইলে স্পর্শের স্তায় উহাও যাবদদ্রব্যভাবী হইত। কোন কোন 
বৈজ্ঞানিকের মতে নির্বাত প্রদেশেও শব হইতে পারে। সুতরাং শব্ধ 
বাষুর গুণ নছে। সমস্ত শব আকাশে বিলীন হয়__ইহা! বিজ্ঞানশান্ত্রের 
অনুমত। দার্শনিকেরা বলেন-যে পদার্থ যাহাতে লীন হয়, তাহাতেই 
সেই পদার্েকুষ্ঠউৎপতি হয়। উপাদান বা সমবায়িকারণ ভিন্ন অন্থাত্ 
পদার্থের লয় হয় না। শর্মগ্রহণের .হেতু শ্রবণেন্দ্রির় আকাশরূপ। 
কর্ণচ্ছিত্র গ্রদেশবিশিষ্ট আকাশের নাম শ্রবণেন্তরিঘ। 

দক 
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যে ভ্রবাদ্ধারা জষ্ঠত্ব কণিষ্ঠত্ব ব্যবহার-নির্র্বাহ হয়, তাহার নাম 
কাল। পূর্বকাঁলজাত ব্যক্কি জ্যেষ্ঠ ও পরকালজাত ব্যক্তি কনিষ্ঠ। দূরত্ব 
ও অস্তিকত্ব বা নৈকট্য ব্যবহারের এবং পুর্ববপশ্চিমাদিব্যবহারের কারণ- 
দ্রব্যবিশেষের নাম দিকৃ। আকাশ, কাল ও দিক্‌ প্রত্যক্ষ নহে, 
কার্যের দ্বারা অনুমেয় । উহার! প্রত্যেকে এক, অনেক নহে। এক 
হইলেও উপাধিভেদে ভিন্ন ভিন্ন। ঘটাকাশ, মঠাকাশ প্রভৃতি আকাশের 
গুপাধিক ভেদ। কাল ক্ষণ-দিন-মাপাদি-ভেদে অনেক প্রকার । ক্রিয়ারূপ 
উপাধিভেদে এরূপ ভেদপ্রতীতি হয়। বস্তগত্যা কাল এক। দিকৃও 
উপাধিভেদে পুর্বপশ্চিমাদি ভেদভিন্ন-রূপে ব্যবহ্ৃত। যেদিকে প্রথম 
আদিত্যসংযোগ হয়, তাহার নাম প্রাচী বা পূর্ক। তাহার বিপরীত 
দিক্‌ প্রতীচী বা পশ্চিম । পুর্বাভিমুখে আদিত্যের পরিভ্রমণ হয়, সুতরাং 
আদিত্যের দক্ষিণস্থ দিক্‌ অবাচী বা দক্ষিণ। তাহার বিপরীত দিক 
উদ্দীচী বা! উত্তর ইত্যাদি । 

জ্ঞানের আশ্রয় দ্রব্য আত্মা। আত্মা ছুই প্রকার-_পরমাত্মা বা 
ঈশ্বর ও জীবাআ্্া। ক্ষিতি ও অস্কুরাদ্দির কর্তীরূপে ঈশ্বর অনুমেয়। 
জীবাত্মা “অহং।জানামি” ইত্যাদি মানস প্রত্যক্ষসিদ্ধ। কোন একটি বিশেষ 
গুণের সহকারে জীবাত্মার মানসপ্রত্যক্ষ হয়। যেমন “অহং জানা মি, 
অহং সুখী” অর্থাৎ 'আমি জানিতেছি, আমি সুখী” ইত্যাদিরূপে জ্ঞান ও 
সুখাদি বিশেষগুণযোগে জীবাম্মার মানসপ্রত্যক্ষ হয়। জীবাত্মা এক 
নহে, প্রতিশরীরে ভিন্ন ভিন্ন। বুদ্ধি, সুখ, ছুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, যত্ব, 
খ্যা, পরিমাণ, পৃথকৃত্ব, সংযোগ, বিভাগ, ভাবনাখ্য সংস্কার, ধন্ম ও 
অধর্ত্, জীবাত্বার এই চতুদ্দশটি গুণ। 

জীবাত্ম। এবং সুখছুঃখাদির প্রত্যক্ষের করণের নাম মন। রূপা্দির 
উপলান্ধ এক্রয়া" বলিয়া! যেমন চক্ষুরাদিরূপ-করণ-সাধ্য, তন্রপ সুখাদির 
উপলব্ধি “ক্রিয়া” বলিয়া তাহাঁও করণ-সাধ্য। যাহা সুখাদি উপলব্ধির 
করণ, "তাহাই মন। মন অন্তঃকরণ ৰা অন্তরিক্দ্িয়, চক্ষুরাদি বহিঃকরণ 
বা *হিরিক্ট্িয়। রূপাদি বহিবিষয়ের উপলব্ধির জন্ত (্যরূপ চক্ষুরাদি 
বহিরিক্ড্রিয় অপেক্ষিত, স্ুখাদ্দি অস্তধিষয়ের উপলব্ধির জন্যও সেইরূপ 
আন্তরিন্দ্রিয়ি অপেক্ষিত। আরও এক কথা । চক্ষুরিন্দ্রিয় রূপের, 
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রসনেক্দ্রির় রসের, ঘ্রাণেক্দির গন্ধের, শ্রবণেক্দির শব্দের এবং 
ত্বগিন্তিয় স্পর্শের উপলব্ধির সাধন। রূপাদি বিষয়ের সহিত চক্ষুরাদি 
ইন্দ্রিয়ের সন্সিকর্ষ বা সম্বন্ধ হইলে তত্তদ্বিযগ্ের উপলব্ধি হইয়া! 
থাকে। কিন্তু এক সময়ে রূপা পঞ্চবিষয়ের সহিত চক্ষুরাদি পঞ্চে- 
ক্রিয়ের 'সঙ্লিকর্ষ হইলেও, এককালে পঞ্চেক্রিরজনিত চাক্ষ্যা্দি 
পীচপ্রকার জ্ঞান হয় না, উহার কোন একটি জ্ঞান হইয়া থাকে। 
কেন এমন হয়? বিষয়ের সহিত ইন্ছ্রিয়ের সন্লিকর্ষ জ্ঞানের সাধন। 
যখন পাঁচটি জ্ঞান হইবার কারণ রহিয়াছে, তখন কেন পাঁচটি জ্ঞান 
এককালে হয় না? এতছুত্বরে অবশ্ঠ বলিতে .হইবে যে, বিষয়ের সহিত 
ইন্ড্রিয়ের সন্নিকর্ষের অতিরিক্তও কোন সহকারিকারণ আছে, যাহার 
সন্নিধি হইলে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, যাহার সন্গিধান না! হইলে জ্ঞান উৎপন্ন 
হয় না। অর্থাৎ যে ইন্দ্রিয়ের সহিত মনঃসংযোগ হয়, সেই ইন্দ্রিয়-জন্য 
জ্ঞালটিই জন্মিয়া থাকে, যে ইন্ট্রিয়ের সহিত মনঃসংযোগ হয় না, বিষয়- 
সন্িকর্ষ থাকিলেও সে ইন্দ্রিয়-জন্য জ্ঞান হয় না। এইজন্তও মন স্বীকার 
করিতে হয়। সকলেই বলিয়! থাকেন যে, "মনোযোগ করি নাই বলিয়া 
শুনিতে পাই নাই বা দেখিতে পাই নাই” ইত্যাদি। মনোষোগ আর 
কিছুই নহে--অভিমত ইন্দ্রিয়ের সহিত মনের সংষোগমাত্র। জ্ঞানের 
যৌগপগ্য এবং* ক্রিয়ার যৌগপপ্ অর্থাৎ এককালে একাধিক জ্ঞান ও 
একাধিক ক্রিয়া! হয় না! বলিয়া যদি মনের স্বীকার আবস্তক হইল, তবে 
মন অবশ্ত অগুপরিমাণ অর্থাৎ পরম শুক্র হইবে। কেন না, মন বিভু 
অর্থাৎ মহৎ্-পরিমাণ হইলে এককালে তাহার একাধিক ইন্দ্রিয়ের সহিত 
সংযোগ হইতে পারে; স্ুত্তরাং এককালে একাধিক জ্ঞানও হইতে 
পারে। অতএব যে কারণে মন স্বীকার করিতে হইতেছে, সেই কারণেই 
মনের অণুত্ব অর্থাৎ হুক্ষত্বও সিদ্ধ হইতেছে। সুতরাং মনের মহৎ-পরিমাণত্ 
শ্বীকার করিবার উপায় নাই। দার্শনিকেরা ইহাকেই ধর্দি-গ্রাহক- 
প্রমাণবিরোধ বা ধর্শি-গ্রাহক-প্রমাণ-বাধ বলিয়া খাকেন। যাইনর ধর্ম 
আছে, তাহা ধর্মী, অর্থাৎ বিশেষ্য । মনের ধর্ম অগুত্ব, সুতরাং মন 
ধর্মী। ,তাহার গ্রাহক কিনা জ্ঞাপক অর্থাৎ যে প্রমাগবলে মনের অস্তিত্ব 
্বীকার কর! হয়, তাহার নাম ধপ্সিগ্রাহক প্রমাণ। থে প্রমাণবলে মঞ্জ 
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৪ 

লিদ্ধ হইয়াছে, দেই প্রমাণবলে মনের অথুত্বও সিদ্ধ হইয়াছে । অতএব 
মনের মহত্বকল্পন! হইতে পাঁরে না। মনের মহত্বকল্পনা! করিতে গেলেই 

ধর্টি-গ্রাহক প্রমাণের সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়। 
আপত্তি হইতে পারে যে, দীর্ঘ-শফুলী-ভক্ষণ-স্থলে এককালে একাধিক 
জ্ঞান হইতেছে। কেন না, শঙ্ুলী হস্তদ্বারা ধৃত হয় বলিয়৷ তাহার 
ম্পার্শন জ্ঞান, চক্ষুর দ্বারা দৃষ্ট হয় বলিয়! চাক্ষুষ জ্ঞান, শঙ্ুলীর গন্ধ পাওয়া 
যায় বলিয়া তাহার ঘ্বাণেক্র্িয়জন্য জান, শছুলীর রসাম্বাদ্দন হয় বলিয়া 
* তদীয় রলের রাসন জ্ঞান, শঞ্ুলীর চর্বণশব শ্রুত হয় বলিয়। তাহার 
শ্রাবণ জ্ঞান, এককালে হইতেছে। এইরূপ নর্তকী নৃত্য করিবার সময় 
দর্শকদিগের দর্শন, গেয়পদ্দের ন্মরণ, বা্ঘশব্দের শ্রবণ, বস্ত্রাঞ্চলের 
স্পর্শন এবং পাদন্যাস, হস্তচালন, শিরশ্চালন প্রভৃতি এককালে করিয়া 
থাকে । মন অগুপরিমাণ হইলে এককালে তাহার একাধিক ইন্দ্রিয়ের 
সহিত সংযোগ হইতেই পারে না, সুতরাং এককালে একাধিক জ্ঞান ব৷ 
ক্রিপ্নাও হইতে পারে না। এতছুন্তরে বক্তব্য এই যে, মন আশুসঞ্চারী 
অর্থাৎ মন অতি শরীপ্র শীঘ্র সঞ্চরণশীল। অত্যন্ত শীঘ্র শীঘ্র একাধিক 
ইন্ত্রিয়ের সহিত মনের সংযোগ হয় বলিয়া যৌগপপ্ভ্রম হয়, অর্থাৎ 
এককালে একাধিক জ্ঞান ও একাধিক ক্রিয়! হইতেছে বলিয়। ভ্রম হয়। 
বস্ততঃ ক্রমেই জ্ঞান ও ক্রিয়াপরম্পর1 হইপ়1 থাকে । *বিষয়ের সছিত 
ইন্জ্িয়ের সন্লিকর্ষ ত আঁছেই। সুতরাং মনের সহিত ইন্্রিয়ের সংযোগ 
হুওয়ামাত্রই জ্ঞান হয়। মন অত্যন্ত আশুসঞ্চারী, সুতরাং এক ইন্দ্রিয্বের 
সহিত সংযুক্ত হইয়া পরক্ষণেই আর এক ইন্দ্রিয়ের সহিত, তৎপরক্ষণেই 
আবার অপর ইন্্রিয়ের মহিত সংযুক্ত হয় । মনঃসংযোগ ক্রমে হয় বলিয়া 
তজ্জন্ত জ্ঞানও ক্রমেই হয়। কারণের ক্রম থাকিলে কার্য্যের ক্রম 
অনিবার্ধ্য। সুতক্াং তাহার অর্থাৎ ভ্ঞানপরম্পরার যৌগপস্ত হইতেই 
পারে না। কিন্তু মন আঁশুসঞ্চারী বলিয়া তাহার সংযোগক্রম এবং তজ্জন্ত 
জ্ঞানক্রুষ এত তুরলক্ষ্য যে, তাহা বোধগম্যই হয় না। এইজন্ত এককালে 
একাধিক জ্ঞান হইয়াছে বলিয়া বিবেচনা হয়। এ বিবেচনা ভ্রমাত্মবক। 
শীত শীঘ্র জ্ঞান হয় বলির! ক্রমিক জ্ঞানের যৌগপপ্ঠত্রম অন্তাত্রও হইয়া 
থাকে। একটি উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। বক্তার বাক্য সরল হইলে 
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ধর বাক্যটি শুনিবামাত্র ভাহার অর্থবোধ হয়, ইহা সকলেই বিবেচন! 
করিয়া থাকেন। বস্তগত।1 কিন্তু তাহ। হয় না। কারণ, বাক্য শুনিখার 
সময় প্রথমতঃ এক একটি বর্ণের, তৎপরে প্র বর্ণঘটিত পদের, তাঁর পর 
পদঘটিত বাক্যের জ্ঞান হয়। এইরূপে বাক্যজ্ঞান হইলে, পরে বাক্যঘটক 
পদ্াবলীব সঙ্কেত স্মরণ হয়। সঙ্কেত স্মরণ হইয়া! পদাৰলীর অর্থজ্ঞান 
হয়। পরে অর্থলকল পরস্পর অন্বিত হইবার কোনও বাধা নাই--এইরূপ 
বোধ হইলে, তবে বাক্যের অর্থবোধ হয়। কিন্তু অভ্যস্ত বিষয় বলিয়া 
উহ্‌! এত শীঘ্র শীঘ্র সম্পন্ন হয় যে, শ্রোতার! বিবেচনা! করেন ধে, বাক্যটি 
শুনিবামাত্রই তাহার অর্থবোধ হইয়ছে। যে বিষয়টি অভ্যস্ত নহে, ৫ 
বিষয় শুনিণে অনেক ভাবিয়া-চিস্তিয়া তবে বাক্যের অর্থ বুঝিতে হয়। 

উৎপল-শতপত্র-ব্যতিভেদ ও অলাতচক্র-দর্শনও ইহার উত্তম দৃষ্টান্ত । 
কতকগুলি উৎপলপত্র বা পদ্মপত্র উপধ্যপরিভাবে রাখিয়া! স্থচীদ্বারা 
বিদ্ধ করিলে আপাততঃ বোধ হয় যে, সমস্ত পত্রগুলিই এককালে বিদ্ধ 
হইয়াছে । তাহ কিন্ত হয় নাই। প্রথমতঃ সর্তোপপ্িস্থিত পত্রটি, 
তৎপরে তনিয়স্থিত, ততৎপরে তন্নিকসস্থিত ইত্যাদিক্রমে পত্রগুলি বিদ্ধ 
হইয়াছে। কিন্তু বেধক্রিয়া৷ শীঘ্র শীপ্ব সম্পন্ন হয় বলিয়া ক্রম লক্ষ্য 
কর! ধায় না, এইজন্য বেধক্রিয়ার ষৌগপদ্াত্রম হয়। একটি অলাত বা 
জ্বলদঙ্গার গোব্পাকারে দ্রুত ভ্রমণ করাইলে চক্র।কর অগ্নিরেখ! বা অগ্নির 
চক্র দুষ্ট হয়। কিন্ত অলাতের বা জলদর্গারের পরিভ্রমণ অবশ্ত ক্রমে 
হইয়াছে। বুহুৎ-পরিমাণ সমস্ত বৃত্পথে কোনমতেই ক্ষুদ্র অলাতের 
এককালে সম্বন্ধ হইতে পারে না। স্থতরাঁং অলাতের পরিভ্রমণপ্রিয়ার 
ক্রম অবগ্তই আছে। ক্রম থাকিলেও তাহ ছুর্লক্ষ্য বলিয়! দর্শকদিগের 
চক্রত্রম হইয়া! থাকে । তি 

বৈশেষিকমতে চতুবিধ পরমাণু ও আকাশাদি পঞ্চদ্রব্য নিত্য । 
তত্তিন্ন দ্যগুক অবধি মহাভূতচতুষ্টয় অর্থাৎ ক্ষিতি, জল, তেজ ও বাদ 
অনিত্য। অনিত্য দ্রব্যসকলের স্থষ্টি ও সংহাবের ব! প্রলয়ের ক্রম প্রদ্পিত 
হইতেছে। ব্রহ্মার দেহবিসর্জনকালে সকল ভূবনের অধিপতি মহেথরের 
সঞ্জিহীর্ষ! অর্থাৎ সংহারেচ্ছ প্রাদুর্ভূতি হয়। ততৎ্কালে সমস্ত জীবাত্মার 
অদৃষ্টমকলের বৃত্তিনিরোধ অর্থাৎ গ্রলয্নহেতু অদৃষদবারা স্থষ্টি-ও-স্থিতি- 
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হেতু অনৃষ্টের কার্ধ্য প্রতিবদ্ধ হয়। প্রাণীদিগের ভোগের জন্ত জগতের 
সষ্টি ও স্থিতি। ভোগপ্রযোজক বা ভোগহেন্ু অদৃষ্ট প্রলয় প্রযোজক 
বা প্রলয়হেতু অদৃষ্টদ্বারা প্রতিবন্ধ হইলে ভোগ প্রষোজক অনৃষ্ট আর 
ভোগসম্পাদন করিতে পারে না। তৎকালে প্রলয়হেতু-অদৃষ্ট যুক্ত 
- আত্মার অর্থাৎ প্রাণিবর্গের মংযোগে শরীব ও ইন্দ্রিয়ের আবরস্তক পরমাণু- 
সকলে কর্মের উৎপত্তি হয়। এ কর্মবশতঃ আরম্তক সংযোগ নিবৃত্ত 
হইয়া যায়। তখন দেহ ও ইন্দ্রিয় বিনষ্ট হইয়। তদারভ্ভক পরমাণুমাত্র 
অবশিষ্ট থাকে । এইকপ, পৃথিব্যারস্তক পরমাণুতে কর্ম হইয়৷ আরস্তক- 
সংযোগ-নিবৃত্তি-ক্রমে মহাপৃথিবী নষ্ট হয়। এই প্রণালীতে পৃথিবীর পর 
জল, জলের পর তেজ, তেজের পর বাস নষ্ট হয়। তখন চতুধিধ মহা- 
ভূতের চতুধিধ পরমাণুমাত্র বিভক্তরূপে অবস্থিতি করে। এবং ধর্ম, অধস্থব 
ও ভাবনাখ্সংস্কারযুক্ত আত্মানকল ও আকাশাদি নিত্য পদার্থ গুলি 
মাত্র অবস্থিত থাকে । প্রলয়কালের অবসানে প্রাণীদিগের ভোগের জন্ত 
মহেশবরের পিশ্থক্ষ! অর্থাৎ সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা হয়। তখন প্রণয়হেত 
অনৃষ্টের কার্য্য হইয়াছে বলিয়া উহা আর ভোগপ্রযোজক অদৃষ্টের বৃত্তি- 
নিরোধ করিতে পারে ন|। স্ুৃতরধং ভোগ প্রযোজক অনৃষ্ট বৃত্তিলাভ 
করিতে মনর্থ হয় অর্থাৎ ফলোন্ুখ হয়। এ অদৃষ্টযুক্ত আত্মার সংযোগে 
প্রথমতঃ পবনপরমাণুতে কর্ধের উৎপত্তি হয়। পবনপবমাণুপকলেব 
পরস্পর সংযোগে দ্যণুকাদিক্রমে মহান্‌ বাষু উৎপন্ন এবং অনবরত 
কম্পমান হইয়৷ আকাশে অবস্থিত হয়। তি্ধ্যগ্রগমন বাুর শ্বভাব। 
তৎকালে অপর কোনও দ্রব্যের উৎপত্তি হয় নাই,-_-যাঁহার দ্বার! বাঁযুর 
'বেগ প্রতিহত হইতে পারে । সুতরাং বাসু অনবরত কম্পমান হইয়াই 
অবস্থিত থাকে। বায়ুস্থষ্টির পরে এঁরূপে আপা বা জলীয় পরমাণুতে 
কর্মের উৎপত্তি হইয়! ছ্বাণুকাদিক্রমে মহান্‌ সলিলরাশি উত্পন্ন এবং 
ৰাষুবেগে কম্পমান হইয়া! বাষুতে অবস্থিত হয়। তদনস্তর উক্ত ক্রমে 
পাধিৰগরমাণুমংযোগে নিবিড়ারয়ব মহাপৃথিবী উৎপন্ন হইয়া এ জল- 
রাশিতে অবস্থিতি করে। তৎপরে এরূপ দীপ্যমান মহান্‌ তেজোরাশি 
সমুৎপন্ন হইয়া! এ জলরাশিতেই অবস্থিত হয়। তৎপরে নহেশ্বরের সঙ্কল্প- 
মানে ব্রন্ধাণ্ড ও ব্রহ্মার উৎপত্তি হয়। ব্রন্ধা অতিশয় জ্ঞান-বৈরাগ্য ও 
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র্বধ্যসম্পন্ন হুইয়াই উৎপন্ন হন। তিনি মহেশ্বরকর্তৃক সৃষ্টিকার্্যে নিযুক্ত 
হইয়া প্রাণীদিগের কর্ধানুসারে ক্রমে সমস্ত জগতের সৃষ্টি করেন। 

প্রাণিগণ যেমন সমন্তদ্িন পরিশ্রম করিয়া রাত্রিতে বিশ্রামলাভ 
করে, সেইরূপ জগতের স্থিতিকালে পুনঃপুনঃ ছুঃখাদিভোগে পরিক্রিষ্ট 
প্রাণীদিগের কিয়ৎকাল বিশ্রামের জগ্ত অর্থাৎ হুঃখাদিভোগের উপশমনের 
জন্য মহেশ্বরের সঞ্জিহীর্য। অন্ুদারে প্রলয়ের আবির্ভাব হয়। এইজন্ত 
পুরাণাদিতে স্থষ্টি ও প্রলয় দিন ও রাত্রিরূপে বধিত হইয়াছে । দেখিতে 
পাওয়া যায় থে, ঘটাদি পাধিব বস্ত চুর্ণীকৃত হয়, পর্বতসকলও পার্থিব, 
অতএব তাহারাও একসময় চূর্ণাকৃত হইবে। জলাশয়নকল শু হয়, 
সমুদ্র জলাশয়বিশেষ, অতএব সমুদ্রও শুফ হইবে। প্রদীপ তৈজন, উহ! 
নিবিয্া| যায়, স্্্যও তৈজস, অতএব সূর্য ও নিবিয়া যাইবে--ইত্যাদিবপে 
উদয়নাচার্ধ্য, এবং প্রকারান্তরে গঙ্গেশোপাধ্যায় প্রলয়ের সাধক বহু- 
প্রকার অনুমান প্রদর্শন করিয়াছেন । 

কণাদের অভিমত ডরব্যপদার্থনন্বন্ধে কিছু বলিবার আছে। রাসায়নিক 
পণ্ডিতগণ জড়পদার্থ বা ভূতদকল প্রায় সত্তর প্রকারে বিভক্ত 
করিয়াছেন। কণাদ ও গোতমের মতে ভূতপদার্থ পাচটিমাত্র। সুতরাং 
পঞ্চভৃতের কথা শুনিয়া! অনেকে হান্তসংবরণ করিতে পারেন না। অনেকে 
কণাদ ও গোতমের পঞ্চভূত ভূতের গল্প বলিয়া! উপহাস করিয়া থাকেন। 
কিন্ত এ বিষয়ে একটি কথা বিবেচনা করা উচিত। রপায়ন প্রক্রিয়া 
অন্ুমারে যে সকল পদার্থের বিশ্লেষণ হয় না, রাসায়নিক পঞ্ডিতেরা সেই 
মকল পদার্থকে মূলপদার্থ বা ভূত সংজ্ঞা .দিয়া তাহার্দিগকেই সত্তর 
প্রকারে বিভক্ত করিয়াছেন। উহা রালায়নিক-ভূত-রূপে পরিগণিত হউক্‌, 
তদ্বিষয়ে কিছু বক্তব্য নাই | কণাদ ও গোতম জগনিম্মাণের এবং জাগতিক 
ব্যবহারের উপযোগী জড়পদার্থসকল পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়! 
তাহাদ্দের ভূতসংজ্ঞা দিয়াছেন । ইহাতে বিরোধের বা উপহামের কোন 
কথাই হইতে পারে না। রসায়নশান্ত্রে ভূতশব্দের অর্থ অবিশ্লেষণীয়, 
কিন্ত কগাদ ও গোতমের মতে ভূতশব্দের অর্থ অন্তরপ। তাহ1"পূর্বে 
প্রদর্শিত হইয়াছে । কণাদ ও গোঁতমের বিভাগ প্রাকৃতিক ও ব্যাবহারিক। 
গ্রন্থকর্তীদের ইচ্ছান্গসারে বিভাগের প্রকারভেদ বিচিত্র নহে। প্রাসাদ 
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কি উপাদানে নির্মিত হয়, এ প্রশ্নের উত্তরে রাসায়নিক পদার্থগুলির 
উল্লেখ করিলে চলিবে না। ইট, চুন, গুরকী ইত্যাদির উল্লেখ করিতে 
হুইবে। সুতরাং পদার্থেব প্রক্কতিক ও ব্যাবহারিক বিভাগ আবশ্তক | 
দর্শনশান্ত্রে তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে। অক্সিজন্‌ (08৫9৮) ও 
হাইড্রোজনের (71010467 ) রানায়ানক সংযোগে প্রস্তত করিতে পার! 
যায় বপিয়৷ জলের বস্তুত্থে সন্দেহ হইতে পারে না। প্রদীপের আলোক 
ত্রিকোণ কাচযন্ত্রবণেষে পরিচালিত করিলে নান! বর্ণ বা রঙ দৃষ্ট হয়, 
উহা প্রদীপালোকের মৌলিক রঙ্‌ হইতে পারে, তাই বলিয়া গ্রদ্দীপ কোন 
পদার্থ নহে, এ কথা বলা যায় না। মৃদঙ্গারদ্বার! কৃত্রিম হীরক প্রস্তুত হয় 
বলিয়া হীরককে মুদঙ্গার বল! সঙ্গত হইবে না । 

সত্য বটে, জাগতিক বস্তমাত্রই ক্ষিতি, অপ্‌, তেজ ও বাষু, এই ভূত- 
চতুষ্টয়ের কার্ধা, কণাদ ও গোতমের মতে আকাশ কোন দ্রব্যের 
আরন্তক নহে। কিন্তু আকাশ বিভূ বা সর্ধগত। জাগতিক কোন 
পদা্ই আকাশসম্পর্কশূন্ত নহে, আকাশের সহিত ওতপ্রোতভাবে 
সম্বদ্ধ। স্তরাং জাগতিক পদার্থ নির্বচন করিবার সময় আকাশ উপে- 
ক্ষিত হইতে পারে না। আরও বলা যাইতে পারে যে, কণাদাদিমতে 
আকাশ শবের আশ্রয়। আকাশ ভিন্ন শক হইতে পারে না, সুতরাং 
জগতে আকাশের উপযোগিত। অবর্ণনীয়। ক্ষিত্যা্দি পঞ্চভৃতের অতি- 
রিক্ত জড়পদার্থ কেহ প্রদর্শন করিতে পারিবেন কি না, বলিতে পারি 
না। রাপায়নিক পণ্ডিতের! রসায়নপ্রক্রিয়া অনুসারে অবিশ্লেষণীয় ষে 
সপ্ততিগ্রকার ভূতের উল্লেখ করিয়াছেন, কে বলিতে পারে যে, ইদা- 
নীন্তন সংখ্যাবৃদ্ধির সায় কালে সংখ্যাহ্ান হইয়া তাহা পঞ্চভুতে 
পর্য্যবপসিত হইবে না। তাহা না হইলেও রসায়নশাস্ত্রে ভুত ব1 অবি- 
ভাজ্য পদার্থ ষতপ্রকাঁর হউক ন1 কেন, উহার! কণাদ ও গোতমের 
অভিপ্রেত পঞ্চভূতেরই অন্তর্গত, পঞ্চভূত অপেক্ষা অতিরিক্ত নহে। 
রসায়নশাস্ত্রের মতে রঙ্গ, রজত, সুবর্ণ, তাত্র ও কাংস্ত প্রভৃতি পৃথক্‌ 
পৃথক ভূত । কিন্তু কণ[দমতে উহারা পঞ্চভূতের সীমা অতিক্রম করিতে 
পারে না। ব্যাখ্যাকর্তাদের মতভেদে তৎসমুদধায় ক্ষিতি বা তেজ পদার্থের 
অন্তর্গত । রাঙ্, সীদা, লৌহ, রজত, স্থবর্ণকে কণাদ এক শ্রেণীর 
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অন্তর্নিবিষ্ট করিয়াছেন। অক্সিজন্‌ ও হাইড্রোজন্‌ রসাঁয়নশান্তের মতে 
পৃথক্‌ পৃথক ভূত হইলেও কণাদ্মতে উভয়ই বায়ুপদার্থের অন্তর্গত। 
বৈশেধিকার্দিমতে জীবাত্মা ও পরমাত্মা বা ঈশ্বর সম্পূর্ণ ভিন্ন পদার্থ 
হইলেও উভয়েরই জ্ঞান বা চেতনা আছে। কোন কোন নৈয়ায়িক 
জ্ঞানবত্বরূপ উভয়সাধারণ ধর্ম অবলম্বন করিয়া উভয়কে অর্থাৎ জীবাত্মা 
ও পরমাত্মাকে এক শ্রেণীর অন্তর্গত করিয়়াছেন। ফলতঃ পদার্থগুলির 
সত্যাসত্যতাবিষয়েই আলোচনা করা কর্তব্য। পদার্থের বিভাগ বা 
শ্রেণভেদ পুরুষের সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন। যাহার যেরূপ ইচ্ছা, তিনি সেই- 
রূপ বিভাগ করিতে পারেন, তাহাতে কিছুই বলিবার নাই। অতএৰ 
সংখ্যাবৈম্য শুনিয়াই উপহাস করা সঙ্গত নহে। তত্বপর্যযালোচনা 
করিয়৷ বিবেচনাপূর্ধক কোনরূপ দিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াই প্রেক্ষা- 
পূর্বকারীর কর্তৃব্য। 

আর এক কথা । যে পরিদৃশ্তমান পৃথিবীতে আমর! বসবাস করি, 
যাহা দেশ ও মহাদেশে বিভক্ত, তাহাই পৃথিবী ব1 ক্ষিতি শব্দের অর্থ; 
আমাদের স্নানপানাদির সাধনভূত কৃপ, তড়াগ ও নদী-নদাদি-গত জলই 
অপ্শব্ের অর্থ এবং আলোক ও পাকাদির সম্পাদক হ্ু্ধ্য ও অগ্মিই 
তেজঃশব্ের অর্থ, এইরূপ বুঝিলে ভূল বুঝ! হইবে। কণাদ ক্ষিত্যাদির 
যে লক্ষণ দিয়াছেন, তদন্ুসারে ক্ষিত্যাদিশকের অর্থ বুঝাইলে কোনও 
বিরোধ বা অচ্কুপপত্তি থাকে না। বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতের জড়বর্গকে 
অবস্থান্ুনারে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন_সলিড্‌ (90110), 
লিকুইড (74510) ৪ গ্যাস্‌ (098)। এত্ত ইৎর্‌-(1007০)- 
নামেও এক শ্রেণীর পদার্থ অঙ্গীকৃত হইয়াছে । এনজির (78:06:৫5 ) 
অস্তিত্ব অবিসংবাদিত। তাহা হইলে বিজ্ঞানশাস্ত্রের মতেও গ্রকারা- 
স্তরে পদার্থসকল পাঁচ শ্রেণীতেই বিভক্ত হইতেছে। কাদের পঞ্চতৃতের 
সহিত তাহার কতদূর সামঞ্জন্ত বা বিরোধ আছে, সংক্ষেপে তাহার 
আলোচন1] করা! মন্দ নহে। বিজ্ঞানশান্ত্রে 'সলিভ্*পদার্থের মোটামুটি 
লক্ষণ এই যে, উহ] নিরেট, কঠিন, ঘন, দৃঢ় ও সংহত। কণাদের ক্ষিতি 
ও বিজ্ঞানের সূলিভ্‌ এক পদার্থ হইতেছে নাকি? কঠিন স্পর্শ ক্ষিতি ভিন্ন 
অপর পদার্থের ধর্ম নহে। ইহা বৈশেধিকদিগের অবিসংবাদী সিদ্ধাস্ত। 
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অধিকস্ত, পুষ্পাদিরূপ কোন কোন ক্ষিতির সুকুমার স্পর্শ ও তাহারা 
গ্বীকার করেন । সাধারণতঃ ক্ষিতিপদার্থ ঘন হইলেও কোন কোন পার্থিব- 
পদার্থ অগ্নিসংষোগে সাময়িক তরলত। ব! দ্রবসত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। 
বৈজ্ঞানিক লিকুইড চলনশীল, তরল ও দ্রব। কণাদের অপ্পদার্থও 
ধ্ররূপ। বৈজ্ঞানিক এনাঞ্জির অন্যতম ধর্ম প্রকাশ ও তাপ। কণার্দের 
তেজঃপদার্থের ধর্্ও প্রকাশ ও উম্মম্পর্শ বা তাপ। বৈজ্ঞানিক গ্যাস্‌ 
কণাদের বায়ু ভিন্ন কিছুই নহে। কারণ, গ্যাস্‌ ও বায়ু উভয়ই তির্ধ্যগৃ- 
" গরমনশীল। বৈজ্ঞানিক ইথর্শবের আভিধানিক অর্থ আকাশ, শুন্ঠ, 
স্পন্দনশীল, নীরূপ ও সর্বব্যাপী । ইথর্‌ একমাত্র। কণাদের আকাশও 
নীরূপ, সর্বব্যাপী ও একমাত্র । বৈজ্ঞানিক ইথর্‌ কণার্দের আকাশপদার্থ 
কি না, তাহাও বিবেচ্য । সত্য বটে যে, বিজ্ঞানশান্ত্রানুদারে ইথর্‌ 
শব্দের অধিকরণ নহে, পৃথিব্যাদিই শবের অধিকরণ। মন্বাদিসংহিত1 
এবং বেদান্তাদিদর্শনে শব্দ পঞ্চভৃতের ধর্ম বলিয়৷ অঙ্গীকৃত হইলেও, 
আকাশই শব্দের আকর, তাহাতে মতভেদ নাই । কণাদ বলেন, শব্দ 
একটি বিশেষ গুণ, পৃথিব্যাদি যে সকল দ্রব্যের স্পর্শগুণ আছে, তাহার 
বিশেষ গুণ কারণ-গুণ-পূর্ববক হইয়া থাকে । যেমন, তন্ততে যে রূপ 
থাকে, পটেরও: সেই রূপ হয়। ঘটের রূপ ঠিক কপালের রূপের মত। 
কিন্তু বেণু বীণা-মৃদক্গাদির শব্দ তাহাদের অবয়বের লব্দের মত নহে, 
অন্যরূপ। শব্ধ বেণু-বীণাদির ধর্দ্দ হইলে, রূপের ন্যায় তাহাও কারণ- 
গুণ-পূর্ব্বক, স্থতরাং অবয়বশবের অনুরূপ হইত। তাহা হয় না, এইজন্য 
শব্দের অধিকরণ মৃদজাদি নহে। মুদঙ্গাদিতে অভিঘাত করিলে তৎ- 
প্রদ্রেশস্থ আকাশে শবের উৎপত্তি হয়। আকাশ সর্বব্যাপী। কঠিন 
কাষ্ঠের এক দিকে অভিঘাত করিলে অপর দিকে শব গুনা যায়। শবের 
পরিচালনবিষয়ে কাষ্টপরম।ণুর সহায়ত! থাকিতে পারে, কিন্তু তথায়ও 
আকাশের অসস্ভাব নাই। সুতরাং শব কাষ্ঠা্দির ধর্ম, আকাশের ধর্ম 
নহে,'এ কথ! ঠিক কি না, তাহা বলা যাইতে পারে না । ইথর্‌ ও আকাশে 
আম্মও একটু বৈলক্ষণা লক্ষিত হয়। 

বৈজ্ঞানিকমতে ইথরের স্পন্দন আছে। বৈশেষিকমতে আকাশে 
কোনও ক্রিয়া নাই। কিন্তু ব্যাখ্যাকারদিগের মত ছাড়িয়া দিলে 
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হুত্রকারের মতে আকাশে গতিক্রিয়া না থাকিলেও স্পন্দনমীত্র 
থাকিতে পারে কিনা, তাহা মনীষীদিগের চিস্তয়িতব্য বিষয় বটে। 
কেন না, স্ুত্রকার দ্রব্যপদার্থের মধ্যে আকাশের পরিগণন। করিয়াছেন, 
অথচ দ্রব্যের সাধারণ লক্ষণ ক্রিয়া, ইহা! ম্পষ্টভাষায় বলিয়াছেন। পঞ্চ- 
ভূতের অতিরিক্ত কাল ও দিক্‌, এই ছুইটি'জড়পদার্থও কণাদ স্বীকার 
করিয়াছেন। ইানীত্তনীয় বিজ্ঞানশান্ত্রেও তাহার যথেষ্ট আলোচনা 
দেখিতে পাওয়া যায় (১)। বর্তমান যুগে বিজ্ঞানের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে 
বটে, কিন্তু বিজ্ঞানশীস্ত্রের উন্নতির চরমসীমায় উপনীত হইবার এখনও 
অনেক বিলম্ব আছে। ইহা অবিসংবাদী সত্য। কে বলিতে পারে 
যে, কালে শবের আকাশধর্মনন্ব বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত বলিয়! পরিগৃহীত 
হইবে না? বিজ্ঞানশান্ত্রের কারধ্্যক্ষেত্র ব্যাবহারিক ও পরিদৃশ্তমান ২স্ত- 
সকলে সীমাবদ্ধ। অতী্রিয় বিষয়ে বিজ্ঞানশান্ত্র অল্পই অগ্রদর হইয়াছে। 
সুতরাং বিজ্ঞানশান্ত্রসম্মত নহে বলিয়া কোনও অতীন্দ্রিয় বিষয়ে আপত্তি 
করা সঙ্গত হয় না। 

আরও একটি কথা, চিরন্তন-সিদ্ধান্ত-রূপে না হউক্‌, স্থুধীগণের বিবে- 
চনার জন্য বল! যাইতে পারে। ব্যাখ্য।কারগণ যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, 
তদন্ুারে কাল ও দিক্‌ পঞ্চভুতের অতিরিক্ত বলিয়াই দিদ্ধান্তিত 
হইয়াছে । কণাদ কাল ও দিক্‌ পদার্থ মানিয়াছেন, তাঁহা কেন 
মানিতে হইবে, তাহার কারণও প্রদর্শন করিয়াছেন সত্য, কিন্তু কাল ও 
দিক্‌ পদার্থ প্রকৃতপক্ষে পঞ্চভূতের অতিরিক্ত বপিয়া কণাদের অভি- 
প্রেত কি না, দে বিষয়ে সন্দেহ করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। কণাদ 
প্রথমতঃ পৃথিবী, অপৃ, তেজ ও বায়ুর লক্ষণ নির্দেশ ও অপ্রত্যক্ষ বায়ু- 
পদার্থের সাধন এবং তাহার নানাত্ব সংস্থাপনপূর্বক শব্দগুণের অধি- 
করণরূপে আকাশের সাধন বা অনুমান করিয়াছেন। এবং আকাশ 
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এক, নানা নহে, ইহা উপপাদন করিয়াছেন। বায়ুর লক্ষণ স্পর্শবিশেষ 
বাযুমাধন প্রদঙ্গেই পরীক্ষিত হইয়াছে । অতঃপর পৃথিবী, অপ্‌ ও 
তেজের লক্ষণ গন্ধাদির পরীক্ষা করিয়া কাল ও তাহার একত্ব 
এবং দিক্‌ ও তাহার একত্ব সংস্থাপনপুর্বক এক পদার্থেরও কার্ষ্য- 
ভেদে ওপাধিক ভেদ হইয়া থাকে, ইহা বলিয়া, দিকৃপদার্থ এক 
হইলেও উপাধিভেদে পূর্বদক্ষিণাদি-ব্যবহার-ভেদ সমর্থন করিয়া, 
আকাশের বিশেষগুণ শবের পরীক্ষা করিয়াছেন। তৎপরে আত্মা ও 
মনের পরীক্ষা করা হইয়াছে । এখন বিবেচ্য এই যে, দ্িকৃপদার্থের 
ন্তায় কাঁলপদার্থেরও ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমানাদি ভেদে গুপাধিক-নানাত্ব- 
ব্যবহার প্রচুরপরিমাণে আছে, স্ুত্রকারও ভূতভবিষ্কাদাদির ব্যবহার 
করিয়াছেন। আকাশেরও ঘটাকাশ, মঠাকাঁশ ইত্যাদিরূপে ওপাধিক 
ভেদের অভাব নাই । এমত অবস্থায় স্ত্রকার কেবল দিকৃপদার্থেরই 
ওপাধিক ভেদ কেন প্রদর্শন করিলেন, কাল ও আকাণের ওপাধিক 
ভেদ কেন প্রদর্শন করিলেন না__এই প্রশ্ন স্বতই উপস্থিত হয়। কেবল 
তাহাই নহে, কাল ও আকাশের গপাধিক ভেদ প্রদর্শন না করাতে 
হুত্রকারের ননতাও অপরিহীর্ধ্য হইয়া উঠে। এতত্ারা বুঝা যাইতে পারে 
ষে, স্ত্রকারের 'অভিপ্রায় স্বতন্ত্র। তীহাঁর মতে আকাশ, কাল ও দিক্‌ 
এক পদার্থ, কাধ্যভেদে নামতেদ মান্র। যেমন একস ব্যক্তি প্রতি- 
যোগিভেদে পিতা, পুত্র, ভ্রাতা, বন্ধু, আচার্য্য প্রভৃতি নানা আখ্যায় 
আখ্যাত হয়, সেইরূপ একই পদার্থ কাধ্যভেদে আকাশ, কাল ও দিক্‌ 
নামে অভিহিত হয়। প্রকৃতপক্ষে কাল ও দিক্‌--মাকাঁশ হইতে স্বতন্ত্র 
পদার্থ নহে। সুত্রকার আকাশের অনুমান করিয়! পৃথিব্যাদির লক্ষণের 
বা বিশেষ বিশেষ গুণের পরীক্ষা করিয়া, “ত আকাশে ন বিষ্বান্তে” এই হুত্র- 
দ্বারা দেখাইলেন যে, উহ্ারা আকাশগত নহে । পৃথিব্যাদির লক্ষণ আকাশে 
নাই, অর্থাৎ আকাশ পৃথিব্যাদির অন্তর্গত হইতে পারে না, উহা 
পৃথিব্যাদি হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পদার্থ। পরে আকাশের প্রকারতেদ- 
হ্ব্ূপ কাল ও দিক্‌ পদার্থ এবং তাহাদের একত্ব নিরূপণ করিয়া আকাশ- 
নিরূপণের পূর্ণতা সম্পাদনপুর্বক কাধ্যভেদে এক পদার্থের নানাত্ব অঙ্গীকার 
করিয়৷ উদাহরণস্বরূপ দিক্পদার্থের কাধ্যভেদে নানাত্ব দেখাইয়্াছেন। 
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এইরূপে আকাঁশপদার্থের বিষয়ে বক্তব্য শেষ করিয়া আক।শের 
বিশেষগুণ শব্দের পরীক্ষা করিয়াছেন। কেন না, ধর্মি-নিরপণের পরেই 
ধর্ম-নিরূপণ সর্বথা সমীচীন । হুত্রকারের এইরূপ অভিপ্রায় না হইলে 
পঞ্চভূতনিরূপণের পর পৃথিব্যা্দি ভূতচতুষ্টয়ের গুণের পরীক্ষার অনন্তর 
কাল ও দিক্‌ পদার্থের নিরূপণ করিয়া আকাশগুণ শব্দের পরীক্ষা! করা 
অপন্বদ্ধ এবং অনঙ্গত হইয়া পড়ে। অর্থাৎ পঞ্চভূতের গুণপরীক্ষার 
মধ্যে কাল ও দিক্‌ পদার্থের নিরূপণ কোনমতেই সঙ্গত হইতে পারে না। 
স্ত্রকারের উক্তরূপ অভিপ্রায় বর্ণনা না করিলে প্রকারান্তরে স্ুত্র- 
কারের অনন্বদ্ধভাষিত্ব স্বীকার করিতে হয়। তাহা কতদূর সঙ্গত, 
সুধীগণ তাহার বিচার করিবেন। কাল ও দিক্‌ যে বস্তগত্যা আকাশ 
হইতে অতিরিক্ত নহে-_হ্ত্রকারের এইরূপ অভি প্রায় বর্ণনা! করিবার 
আরও বিশিষ্ট হেতু আছে। তাহা এই। শব্দের অধিকরণ বা আশ্রয়- 
রূপে আকাশের অনুমান কর! হইয়াছে । তাহার প্রণালী এইবপ প্রদর্শিত 
হইয়াছে। পকারণগুণপূর্ব্বকঃ কার্যগুণে। দৃষ্টঃ। কাধ্যান্তরা প্রাছুর্ভাবাচ্চ 
শব্দঃ স্পর্শবতাঁমগুণঃ।” এই ছুইটি সুত্র দ্বারা শব্--পৃথিবী, অপ, তেজ 
ও বায়ুর গুণ হইতে পারে না, ইহা সমর্থন কর! হইয়াছে । কেন না, 
কার্য্যভূত-পৃথিব্যাদির গুণ তাহার কারণ-গুণ-পৃর্বক হুইয়া থাকে, ইহা 
দেখা গিয়াছে ।'বীণা-বেণু ও যৃদক্গদির শব্দ কারণ-গুণ-পূর্ববক নহে। কেন 
না, বীণাদির কারণের শব্ধ ও বীণাদির শব্দ একরূপ হয় না। বীণাদির 
শব্দ কারণ-গুণ-পুর্বক হইলে ব্ধপাদ্ির সায় তার-মন্দ-ভাবও তাহাতে 
হইতে পারে না। এই ছুই সুত্র দ্বারা শব্ধ পৃথিব্যার্দির গুণ নহে, ইহা স্থির 
করিয়া, “্পরত্র সমবায়াৎ প্রত্যক্ষত্বাচ্চ নাত্বগুণো৷ ন মনোগুণঃ* এই স্থত্র- 
দ্বারা শব আত্মা বা মনের গুণ নহে, ইহা সমর্থন কর! হইয়াছে ' কেন না, 
আত্মার গুণ জ্ঞানস্খাদি আত্মলমবেত, শব্ধ আত্মপমবেত নহে। সুতরাং 
শব্ধ আত্মার গুণ হইতে পারে ন1। শব্দ আত্মসমবেত হইলে 'অহং জানামি, 
অহং সুখী' অর্থাৎ “আমি জানিতেছি, আমি সুখী" ইত্যাদির ন্যায় “অহং 
শববান্, অর্থাৎ “আমি শব্দযুকত--আমাতে শব্ধ হইতেছে+, এইরূপ প্রস্ভীতি 
হুইত। তাহ হয় না। অতএব শব্ধ আত্মার গুণ নর়। শব মনেরও গুণ নয়। 
কারণ শৰের প্রত্যক্ষ হয়। মনের গুণ প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। কেন না, 
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মন অগু। এই হৃত্রত্রয়ের দ্বারা শব্__পৃথিবী, অপ্‌, তেজ, বায়ু, আত্মা 
ও মনের গুণ নহে, ইহা প্রতিপন্ন করিয়াই সুত্রকার বলিতেছেন যে, 
“পরিশেষালিঙ্গমাকাশস্ত |” অর্থাৎ শব্ধ যখন পৃথিবী, অপ্‌, তেজ, বাঘু, 
আত্মা ও মনের গুণ হইতে পারিতেছে না, তখন পারিশে্যপ্রযুক্তই উহ! 
আকাশের গুণ হইতেছে। এতদ্বারা! বিলক্ষণ বুঝা যাইতেছে যে, কাল ও 
দিক আকাশ হইতে অতিরিক্ত নহে। তাহা হইলে শব্ধ কেন কাল'ও " 
দিকের গুণ হইতে পারে না, তাহা! বুঝাইয়৷ দেওয়া স্ত্রকারের অব্শ্র 
কর্তব্য ছিল। তাহা ন৷ করিয়া “পরিশ্রেষালিঙ্গ মাকাশস্ত”--এ কথা বল! 
নিতান্তই অসঙ্গত এবং বালোন্ত্তাদি-বাক্যের ন্যায় অসন্বদ্ধ হইয়া পড়ে । 
কাল ও দিক আকাশের অতিরিক্ত নহে, ইহা কর্নামাত্র বিবেচন! , 
করিয়৷ উপেক্ষা করা সঙ্গত হইবে না। কারণ, সাংখ্যাচার্যদিগের মতেও 
কাল ও দিক্‌ আকাশের অতিরিক্ত নহে। “দিকৃকালাবাকাশাদিত্যঃ”__ 
এই সাংখ্যস্থত্রই তাহার উৎকৃষ্ট প্রমাণ। কোন অসাধারণ নৈয়াস্িক 
আরও একপদ অগ্রসর হইয়াছেন। তিনি বলেন, আকাশও ঈশ্বর হইতে 
অতিরিক্ত নহে । সে যাহ! হউক, আত্মা ও মন পৃথক্‌ পৃথক্‌ পদার্থ কি না, 
তাহ যথাস্থানে আলোচিত হইবে। 


৯৬ 


পঞ্চম লেকৃচর । 


-াগািপউপশীশটী 
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যে পদার্থে গুণত্বজাতি আছে, ত্বহার নাম গুণ। সংযোগ ও বিভাগ 
এতছুভয়ে সমবেত সত্বা-ভিন্ন জাতির নাম গুণত্ব। দ্রব্যত্ব-কর্মত্ব- 
পৃথিবীত্বাদি জাতি সংষোগ-বিভাগে সমবেত নহে। সংযোগত্ব ও বিভাগত্ব 
যথাক্রমে সংযোগ ও বিভাগে সমবেত হইলেও, সংযোগ-বিভাগ এতছুভয়ে 
সমবেত নহে । সত্বা-জাতি, সংযোগ-বিভাগ উভয়ে মমবেত হইলেও, সত্তা 
ভিন্ন নহে। এইজন্য উহ্বা্দিগকে গুণত্ব বলা যাইতে পারে না। গুণ 
চতুর্বিংশতিপ্রকার। কূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্ধ, সংখ্যা, পরিমাণ, 
পৃথক্ত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, 
বত্ব, গুরুত্ব, দ্রবস্ব, স্েহ, সংস্কার, ধর্ম ও অধন্ম। রূপ শুরু-নীল-গীতাদি- 
ভেদে অনেকপ্রকার। পৃথিবীতে নানাপ্রকার রূপ আছে। জলে ও 
তেজে কিন্তু কেবল শুরু রূপ। জলের রূপ ভাস্বর অর্থাৎ পর প্রকাশক 
নহে। তেন্ধের ব্ূপ ভাম্বর অর্থতৎ পরপ্রকাশক। কালিন্দীজলের 
নীলতা, বহির লৌহিত্য আশ্রয়ৌপাধিক | কাপিন্পীজল নীলবর্ণ দেখায় 
বটে, কিন্তু এ জল উর্ধে বিক্ষিপ্ত হইলে তাহার ধবলতা সুস্পষ্ট উপলব্ধ 
হয়। রস মধুর-অন্ন-তিক্তাদিভেদে অনেকপ্রকার। পৃথিবীতে নানাপ্রকার 
রস আছে। জলে কেবল মধুর রস। জর্থীররসাদির অন্্তা, নিশ্বরসাদির 
তিক্ততা আশ্রয়ৌপাধিক। গন্ধ হুরভি-অন্থরতি-ভেদে ছুইপ্রকার। গন্ধ 
কেবল পৃথিবীবৃভি। স্পর্শ তিন প্রকার-_উষ্ণ, শীত ও অনুষ্ণাশীত। তেজঃ- 
পদার্থের স্বাভাবিক স্পর্শ উ্ণ। জলের স্বাভাবিক স্পর্শ শীতল।' বায়ুর 
স্বাভাবিক স্পর্শ অনুষ্ণাণীত। চন্্র হুরয্যতেজে তেজস্বী। চক্্রমণ্ডল জলখহুল, 
সুতরাং জলের শীতন্পর্শ্বারাদতেজঃস্পর্শের উষ্ণত! অভিভূত হয় বলিয়া 
চন্ত্ররাশ্মর উষ্ণতা! অন্থভূড় হয় না। অগ্নি ও হূর্য/কিরণসম্পর্কে জলম্পর্শের 
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উষ্ণতা এবং এরূপে বাযুষ্পর্শের উষ্ণতা ও হিমানীমম্পর্কে শীতলতা! 
অনুভূত হইলেও, জলের স্বাভাবিক স্পর্শ শীতল ও বায়ুর স্বাভাবিক স্পর্শ 
অনুষ্ণাশীত। পৃথিবীর স্পর্শ কঠিন ও সুকুমার ভেদে দ্বিবিধ। কঠিন ব 
দৃঢ় বস্তর স্পর্শের নাম কঠিন স্পর্শ, কোমলবস্তর স্পর্শের নাম সুকুমার 
স্পর্শ। এতত্তিন্ন পাকজ স্পর্শ ও পৃথিবীর আছে। অগ্নিপক হইবার পুর্বে 
ঘটশরাবাদির যাদৃশ স্পর্শ থাকে, অগ্নিপক হইবার পরে তাদৃশ স্পর্শ থাকে 
না, অন্তরূপস্পর্শ হয়। ইহারই নাম পাকজস্পর্শ। শব্ধ ছুইপ্রকার-_. 
ধ্বনি ও বর্ণ। মৃদকঙ্গাদি-শব্ের নাম ধ্বনি। কণ্ঠ ও তালু প্রভৃতি প্রদেশে 
আত্যস্তরীণ বাষুর অভিঘাতে যে শব্ধ হয়, তাহার নাম বর্ণ। একত্ব 
হইতে পরার্ধ পর্যন্ত সংখ্যা অনেকপ্রকার। তন্মধ্যে দ্বিত্বাদি-সংখ্য। 
অপেক্ষাবুদ্ধিজন্য । অপেক্ষাবুদ্ধির নাশ হুইলেই দ্বিত্বাদ্দির বিনাশ হয়। 
অনেক-একত্ব বিষয়ক বুদ্ধির নাম অপেক্ষাবুদ্ধি। পরিমাণ চারিপ্রকার-__ 
অণু, মহৎ, হুস্ব, দীর্ঘ। শঙ্করমিশ্রের মতে প্রত্যেক বস্ততে দ্বিবিধ 
পরিমাণ আছে। যাহাতে অগুত্বপরিমাণ আছে, তাহাতে হৃম্বত্বপরিমাণ 
আছে। এইরূপ মহত্ব ও দীর্ঘত্ব সমদেশবর্তী। পরমাণু ও মনংপদার্থে 
পরম অণুত্ব অর্থাৎ অণুপরিমাণের চরম উৎকর্ষ, এবং আকাশ, কাল, 
দিক ও আত্মাতে মহত্বের চরমোতকর্ষ বা পরম মহত্ব আছে। যে গুণ 
অনুসারে ঘট হইতে পট পৃথক্‌, পৃথিবী হইতে জল পৃথক্‌ ইত্যাদি প্রতীতি 
হয়, তাহার নাম পৃথক্ত্ব। একাধিক যে সকল বস্ত পরস্পর-সম্বন্ধ শূন্য 
হইয়াও থাকে, তাহাদের সম্বদ্ধের নাম সংযোগ । কার্য কারণসন্বন্ধশূন্য 
হইয়। থাকে না, এইজন্য কার্ধ্য-কারণের সম্বন্ধ সংযোগ নহে, উহ! 
সমবায় । সযোগ তিনপ্রকার-_অন্ততর-কর্মম-জন্ত, উভয়-কর্ম-জহ্য, ও 
সংযোগ জন্ত । যে ছুই বস্তর সংযোগ হয়, তাহাদ্দের মধ্যে একমাত্রের 
ক্রিয়াজন্ত যে সংযোগ, তাহাই অন্ঠতর-কর্ম-জন্য। পর্বতে কোন পক্ষী 
বসিলে পর্বত ও পক্ষীর ষে সংযোগ হইল, তাহা কেবল পক্ষীর ক্রিয়া- 
জন্য । *যুদ্ধকালে মন্লদ্ধয় ও মেষদ্বয়ের যে সংযোগ হয়, তাহা উভয়-ক্রিয়া- 
জন্তণ অ্ুলীর ক্রিয়াদ্বারা অন্গুলীর সহিত বৃক্ষের সংযোগ হইলে, বৃক্ষ 
ও হস্তে সংযোগ হইয়াছে, সনোহ নাই । এই হস্ত-বৃক্ষ-সংঘোগ অঙ্গুলী- 
বৃক্ষ-সংযোগ-জন্ত। সংযোগের প্রতিদবন্দী কিন! প্রতিপক্ষ অর্থাৎ যে গু 
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উৎপন্ন হইলে সংযোগ বিনষ্ট হয়, তাহার নাম বিভাগ। বিভাগও 
সংযোগের স্তায় তিনপ্রকার। পর্বত হইতে পক্ষীর বিভাগ পঙ্গীর কর্ম- 
জন্য। মল্লত্বয় ও মেষদ্ধয়ের বিভাগ উভয়-কর্ম-জন্ত । বৃক্ষ হইতে হস্তের 
বিভাগ বুক্ষ হইতে অঙ্কুলীর বিভাগজন্ত। পরত্ব এবং অপরত্ব কালিক 
ও দৈশিক ভেদে দ্বিবিধ। কা'লিক পরত্ব ও অপরত্ব জোত্ঠত্ব-ও-ক নিষ্ঠত্ব- 
রূপ দূরত্ব ও অস্তিকত্বই দৈশিক পরত্ব ও অপরত্ব। | 
বুদ্ধি কিন! জ্ঞান। জ্ঞান অনেকক্নপে বিভক্ত । প্রথমতঃ নির্বিকল্পক 
ও সবিকল্পক ভেদে জ্ঞান দ্বিবিধ। যে জ্ঞানে বিশেষ্য-বিশেষণ ভাব 
ভাসমান হয় না, যাহাতে কেবল বস্তর স্বরূপমাত্র ভাসমান হয়, তাহ! 
নির্ধিকল্পক। নির্ব্বিকল্পক জ্ঞান অতীন্দ্রিয়, উহ] প্রত্যক্ষ নহে, অনুমেয় 
মাত্র। যে জ্ঞানে বিশেষ্য-বিশেষণ ভাব ভাসমান হয়, তাহার নাম 
সবিকল্পক। “অয়ং ঘট» এই প্রত্যক্ষ সবিকল্পক। কারণ, এই জ্ঞানে 
ঘট বিশেষ্যরূপে ও ঘটত্ব বিশেষণরূপে ভানমান হইয়াছে । সবিকরক 
জ্ঞানের অপর নাম বিশিষ্ট জ্ঞান। ধিকল্প কিনা বিশেষ্য-বিশেষণ-ভাব। 
কেন না, বিশেষরূপ কল্পনাই বিকল্প । এইটি বিশেষণ, এইটি বিশেষ্য-_ 
ইহা! বিশেষরূপ কল্পনা, সন্দেহ নাই । নির্বিকল্পক জ্ঞানে ঈদৃশ বিশেষ- 
রূপ কল্পনা নাই বলিয়াই উহ! নির্বিকল্পক, অর্থাৎ বিকল্পশূন্ত । নির্বির্ব- 
কল্পক জ্ঞান ত্বন্থমান করিবার প্রণাণী এইরূপ। বিশিষ্ট জ্ঞান বিশেষণ- 
জ্ঞান জন্ত। নীল না জানিলে নীলোৎপলের জ্ঞান হয় না। খড়গ ন! 
জানিলে খঙ্গীর জ্ঞান হইতে পারে না। সুতরাং ঘাটত্ব-জ্ঞান না হইলে 
ঘটত্ববিশিষ্টের জ্ঞান হইতে পারে না। এইজন্য “অয়ং ঘটঃ, এইরূপ 
বিশিষ্ট জ্ঞান হইবার পূর্বে বিশেষণীভূত-ঘটত্বের জ্ঞান হইয়াছে, ইহা! 
অনুমেয় । যে নিব্বিকল্পক জ্ঞান ঘটত্বকে বিষয় করিয়াছে, সে জ্ঞান 
অবশ্ত ঘটকেও বিষয় করিয়াছে । কেন না, খটত্ব ও ঘট উভয়েই বিষয় 
হইবার কারণ একরপ। ঘটত্ব ও ঘট এই উভয়, জ্ঞানের বিষয় 
হইলেও, তাহ! স্বরূপেই বিষয় হইয়াছে, বিশেষ্য-বিশেষণ-ভাবে নহে। 
এইজন্যই উহ নির্বিকল্পক। পূর্বে বিশেষণজ্ঞান না হইলে খিশিষ্ট- 
জ্ঞান বা বিশেষ্য-বিশেষণ-ভাবে জ্ঞান হইতে পারে না। সুতরাং নিব্বি- 
কল্পক জ্ঞান বিশেষ্য-বিশেবণ ভাবে হইতে পারে না। এইজন্ত নিবিব- 
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কল্পক জ্ঞানের অভিলাপ হইতে পারে না, অর্থতৎ শব্দদারা এ জ্ঞানের 
আকার প্রকাশ করা যায় না। কারণ, শব্ের হারা যাহা প্রকাশিত 
হইবে, তাহ! অবশ্ত বিশেষ্য-বিশেষণ-ভাবাপন্ন হইবে । নির্ব্বিকল্নক জ্ঞানের 
বিষয় বিশেষ্য-বিশেষণ-ভাবাপন্ন নহে, এইজন্য শবদ্বার প্রকাশিত 
হইতে পারে না। 

অনুভূতি বা অনুভব এবং স্থৃতি বা ম্মরণরূপেও জ্ঞান ছুইপ্রফ্কার। 
অনুভূতি ছ্বিবিধ--প্রত্যক্ষ ও লৈঙ্গিক বা অনুমিতি । প্রত্যক্ষ ছয়প্রকার-_ 
স্বাণজ, রাসন, চাক্ষুষ, স্পার্শন, শ্রীবণ ও মানস। সংস্কারজন্ত জ্ঞান- 
বিশেষের নাম স্থতি বা ম্মরণ। বিদ্া বা প্রমা ও অবিদ্যা বা অপ্রম! 
ভেদেও জ্ঞান ছ্বিবিধ। যে বস্তুটি বস্তগত্যা যেরূপ, সেই বস্তর ঠিক 
সেইরূপে জ্ঞান বিদ্যা বা প্রমা। যে বস্ত যেরূপ, অন্তরূপে সেই বস্তর 
জ্ঞান অবিষ্তা বা অপ্রম।। অবিদ্যা ছুইপ্রকার-_সংশয় ও বিপর্যযাস। 
সংশয় অনিশ্চয়াত্বক জ্ঞান, অর্থাৎ এক-ধর্খ্ীতে বিরুদ্ধ নানাধর্দ্ের 
জ্ঞানের নাম সংশয়। যেমন দূর হইতে স্থাু অর্থাৎ শাখাদিশৃন্য বৃক্ষ 
দশন করিলে “ইহা স্থাণু কি পুরুষ'--এইরূপ যে অনিশ্চয়াত্মক জ্ঞান হয়, 
তাহাই সংশয় ॥ কেন ন1, এক স্থাগুবপ ধর্ীতে পরম্পরবিরুদ্ধ স্থাণুত্ব 
ও পুরুষত্বরূপ ধর্মদয়ের জ্ঞান হইয়াছে । নিশ্চয়াত্মক ভ্রমের নাম বিপ- 
ধ্যান । যেমন দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি, পিন্তপোযদ্ষ্ট ব্যক্তির শঙ্খে পীতবর্ণ- 
বুদ্ধি, গুক্তিকাতে রজতবুদ্ধি, মরীচিকাতে জলবুদ্ধি ইত্যাদি । 

যে জ্ঞানের বিষয় বস্তগত্য। বিগ্ধমান নাই, তাহাই মিথ্যাজ্ঞান ব 
অবিষ্ভা । স্বপ্রজ্ঞানও অবিদ্ভা। স্বপ্নকালেও জাগ্রদবস্থার ন্যায় বিষয়- 
সকলের অনুভব হয়। পরস্ত তখন ইন্দ্রিয়সকলের কার্যকারিতা থাকে 
না, বিষয়েরও বিদ্কমানতা নাই। স্ুতরাং উহা! মিথ্যাজ্ঞান বা 
অবিদ্তা। পুর্বান্থতব্ন্ত-সংস্কার-সহকারে ্বপ্নকালে বিষয়ের অনুভব 
হয়।, কোন কোন আঁচার্য্ের মতে স্বপ্রজ্ঞান পুর্বান্থভুতের স্মরণ- 
মাত্র । স্বপ্নে স্বশিরশ্ছেদনও দেখা যায় বটে, কিন্তু তাহার কোন 
পদার্ঘই অনন্ুভূত বল! যায় না। স্ব অর্থাৎ নিজেও অনুভূত, শিরও 
অনুভূত, ছেদমও অনুভূত, দোষাধীন পরস্পর-সম্বন্ধের প্রতিভাস হয় 
মাত্র। কোন কোন স্বপ্ন সংস্কারপটুতাজন্ত। যেমন কোন বিষক্ব 
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আদরপূর্ব্ক চিন্তা করিয়া নিদ্রিত হইলে স্বপ্নে তাহা দেখিতে পাওয়া 
যায়। কোন কোন স্বপ্ন ধাতুবৈষমাজনিত। আকাঁশগমন, বন্ুন্ধরা- 
পর্যটন, ব্যাপ্বাদিভয় প্রভৃতি স্বপ্ন বাতদোষজন্ত । অগ্নিগ্রবেশ, ধিগাহ, 
কনকপর্বত, বিদ্যুদূবিষ্ফুরণ প্রতৃতি স্বপ্ন পিত্তদোষজন্য । সমুদ্রসস্তরণ, 
নদীমজ্জন, বৃষ্টিপাত ও রজতপর্বতদর্শন প্রভৃতি শ্ল্রেম্সদোৌবজন্ত। অর্থাৎ 
বাতপিত্তাদি-ধাতুদ্দোষে এ সকলের স্বপ্লান্থভব হয়। তত্তত্ন স্বপ্ন অদৃষ্টজন্ত। 
তন্মধ্যে ধন্দজন্ত স্বপ্ন শুভস্চক এবং অধর্মজন্ত স্বপ্ন অণ্তভস্চক। 

সুথ-ছুঃখ-ইচ্ছ।-দেষের ব্যাখ্য। অনাবশ্তক। উহা সকলেরই অন্ুভব- 
সিদ্ধ। যত্ব তিনপ্রকার-_প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি ও জীবনযোনি । ইষ্টসাখনতা- 
জ্ঞান, চিকীর্যা কিন! কর্তব্যত্বরূপে ইচ্ছা অর্থাৎ “ইহা! আমার কর্তব্য এইরূপ 
ইচ্ছা, কৃতিসাধ্যত্বজ্ঞান ও উপাদানপ্রত্যক্ষ, এইগুলি প্রবৃত্তির কারণ। ই্ট- 
সাধনতাজ্ঞানের কারণত পূর্বেই সমর্থিত হইয়াছে । যাহা করিবার ইচ্ছা 
হয় না, তাহা! করিবার জন্য কেহই প্রবৃত্ত হয় না। ইচ্ছা হইলেও যদি 
বিবেচন! হয় যে, এ কাধ্য আমার কৃতিসাধ্য নহে, অর্থাৎ এ কার্ধ্য নির্বাহ 
করা আমার সাধ্যাতীত, তাহা! হইলেও সেই কার্যে প্রবৃত্তি হয় না। 
অসাধ্য বিষয়ে প্রবৃত্তি হওয়া অসম্ভব। এ সমস্ত হইলেও যে উপাদানে 
কাধ্যসম্পাদন করিতে হইবে, সেই উপাদানের প্রত্যক্ষ না হুইলে সে- 
কাধ্যসম্পাদনে প্রবৃত্তি হইতে পারে ন1। মৃত্তিকার প্রত্যক্ষ না হইলে 
ঘটশরাবাদির নির্মাণে, তঙুলের প্রত্যক্ষ না হইলে পাকে, কেহ প্রবৃত্ত 
হয় না, হইতে পাঁরে না। নিবৃত্তির কারণ পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। 
শরীরে প্রাণবায়ুর সঞ্চরণ অর্থাৎ নিশ্বাস প্রশ্বাদাদি যে যত্রপ্রভাবে সম্পন্ন 
হয়, তাহার নাম জীবনযোনি যত্ব। 

গুরুত্ব পতনের কারণ। পৃথিবীর আকর্ষণশক্তিপ্রভাবে বস্ত পৃথিবীর 
অভিমুখে আকৃষ্ট হইলেও, গুরুত্ব বা গুরুত্বের পতনহেতুত্ব প্রত্যাখ্যাত 
হইতে পারে না। কেন না, বস্তুর গুরুত্ব অনুসারে আকর্ষণশক্তির 
কার্ধযকারিতার তারতম্য অস্বীকার করিবার উপায় নাই। পৃথিবীর 
আকর্ষণশক্তি এ দেশে অপরিজ্ঞাত ছিল ন1। অন্ততঃ ৭৫০ বৎসরের পূর্বে 
রচিত গ্রন্থে উহ সিদ্ধপদার্থের স্তায় উল্লিখিত হইয়াছে দেখিতে পাওয়া 
যায়। স্থৃতরাং তৎপূর্বেও উহা! সুপরিজ্ঞাত ছিল, ইহা অনুমান কর! 
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যাইতে পারে। গুরুবস্ত পৃথিবীকতক আকৃষ্ট হয়, ইহ! গ্রন্থকার 
স্পষ্টভাষায় বলিয়াছেন। স্তন্দনের হেতু গুণবিশেষের নাম দ্রবত্ব। দ্রবত্ব 
আছে বলিয়া জল স্থিরভাবে থাকে না, গড়াইয়! পড়ে । স্নেহের পরিচয় 
পূর্বের প্রদত্ত হইয়াছে। সংস্কার ত্রিবিধ--বেগ, ভাবন৷ ও স্থিতিস্থাপক। 
ধনুবস্্রপরিমুক্ত বাণ দূরস্থ লক্ষ্য বেধ করে। ধনু হইতে লক্ষ্য পর্য্যস্ত 
বাণের গতিক্রিয়া এক নহে। কারণ, বৈশেষিকমতে ক্রিয়া ক্ষণ- 
চতুষ্টয়মাত্র থাকে । প্রথম ক্ষণে ক্রিয়ার উৎপত্তি, দ্বিতীয় ক্ষণে বিভাগ, 
তৃতীয় ক্ষণে পূর্ববসংযোগনাশ, চতুর্থ ক্ষণে উত্তরনংযোগের উৎপত্তি, 
পঞ্চম ক্ষণে ক্রিয়ানাশ। উত্তরসংযোগ ক্রিয়ার নাশক। অথচ ধন্ু 
হইতে লক্ষ্য পধ্যন্ত বাগ পৌছাইতে লক্ষ্যের দূরত্ব অস্থসারে বতক্ষণ 
আবশ্তক করে। বৈশেধিকাচার্যেরা বলেন যে, ধন্থুর নোদন ব! 
নিপীড়নে বাণে গতিক্রিয়া জন্মে। দেই গতিক্রিয়া বেগাখ্য সংস্কার 
উৎপন্ন করে এবং বেগাখ্য সংস্কার বাণগত পর-পর গতিক্রিয়। জন্মাইয়! 
দেয়। এইরূপে বাণ লক্ষ্যস্থানে উপস্থিত হইয়া লক্ষ্যবেধ করে। 
ভাবনাখ্য সংস্কার স্মরণের কারণ। উহ] নিশ্চয়জন্ত । নিশ্চয় হইলেও 
তদ্বিযয়ে উপেক্ষাবুদ্ধি থাকিলে ভাবনাখ্য সংস্কার জন্মে না। অতএব 
উপেক্ষানায্মক নিশ্চয়--ভাবনাখ্য সংস্কারের কারণ। যে সংস্কার বা গুণ- 
বশতঃ আকৃষ্ট বৃক্ষশাখাদি পরিত্যক্ত হইবামাত্র পৃর্ববৎ* অবস্থিত হয়, 
তাহার নাম স্থিতিস্থাপক সংস্কার। পুণ্য ও পাপের নাম ধর্ম ও 
অধর্্ম। বিহিতক্রিয়ার অনুষ্ঠানে ধর্ম জন্মে, উহ সুখের হেতু। নিষিদ্ধ- 
ক্রিয়ার অনুষ্ঠানে অধর জন্মে, উহা ছুঃখের হেতু । ধর্ম ও অধর্ম্ের 
সাধারণ নাম অনৃষ্ট। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ, বুদ্ধি, সুখ, ছুঃখ, ইচ্ছা, 
দ্বেষ্ঃযত্র, স্নেহ, স্বাভাবিক-দ্রবত্ব, ভাবনাখ্য সংস্কার ও অদৃষ্ট, এইগুলির 
সাধারণ নাম বিশেষগুণ । 

যাহাতে কর্ত্বজাতি আছে, তাহার নাম কর্শ। উৎক্ষেপণ ও 
অবক্ষেপণ, এই উভয়বিধ ক্রিয়াতে সমবেত সত্তাভিন্ন-জাতির নাম কর্খত্ব। 
ভ্রব্যত্ব-গুণত্বা্দি জাতি উৎক্ষেপণ ও অবক্ষেপণে সমবেত নহে, উৎক্ষেপণত্ব 
ও অবক্ষেপণত্ব যথাক্রমে উৎক্ষেপণ ও অবক্ষেপণে সমবেত হইলেও 
উৎক্ষেপণ ও অবক্ষেপণ এতছুভয়বিধ ক্রিয়াতে সমবেত নহে, সত্তাজাতি 
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উৎক্ষেপণ ও অবক্ষেপণ উভয় সমবেত হইলেও সত্া-ভিন্ন নহে, এজন্ত 
সকল জাতিকে কর্ম্মত্ব বল! যাইতে পারে না। কর্ম পাচপ্রকার-- 
উৎক্ষেপণ, অবক্ষেপণ, আকুঞ্চন, প্রসারণ ও গমন। যে কর্ম্প্বারা 
উৎক্ষিপ্ত লোষ্রাদির অধোদেশের সহিত বিভাগ এবং উর্ধদেশের সহিত 
ংযোগ হয়, সেই কর্মের নাম উৎক্ষেপণ ।' ইহার বিপরীত অবক্ষেপণ, 
অর্থাৎ উদ্ধদেশের সহিত বিভাগ এবং অধোদেশের সহিত সংষোগজনক 
কর্মহি অবক্ষেপণ। কোন বস্ত প্রাসাদের উপর হইতে নিয়ে নিক্ষিপ্ত 
হইলে, তাহার অবক্ষেপণ হইল বলা যায়। বিগ্যমান বস্তর অবয়বসকলের 
আগন্তক-পরম্পর-সংযোগ-জনক কর্মের নাম আকুঞ্চন । হস্তাঙ্থুলীর মুষ্ট্যা- 
কারে অবস্থিতি, বস্ত্রের পিঙ্ডিতভাবসম্পাদন আকুঞ্চনের কাধ্য। এ আগ- 
স্তক-সংযোগের বিনাশক কর্ম প্রসারণ। হস্তাঙ্ুলী ও বস্ত্রের যথা বদবস্থিতি- 
সম্পাদন প্রসারণের কার্য্য। উত্ক্ষেপণ, অবক্ষেপণ, আকুঞ্চন ও প্রসারণ 
ভিন্ন সমস্ত কর্মের সাধারণ নাম গমন। নমন, উত্নমন, চক্রাদির 
পরিভ্রমণ, অগ্রির উর্ধাজলন প্রভৃতি গমনের অন্তর্গত। 
নিত্য ও অনেকসমবেভ পদার্থের নাম সামান্ত বা জাতি। একাধিক 
বস্তর সংযোগ হয়, সুতরাং সংযোগ অনেকসমবেত বটে, কিন্তু নিত্য 
নহে। জলপরমাণুর রূপ, আকাশের পরম মহৎপরিমাণ নিত্য ও 
সমবেত হইলেও অনেকসমবেত নহে; অত্যন্তাভাব নিত্য ও অনেকবৃত্তি 
হইলেও সমবেত নহে; এইজন্য উহার! সামান্য বা জাতি হইতে পারে 
না। জাতি হুইপ্রকার--পরা ও অপরা। অধিকদেশবৃত্তি জাতি পর! 
এবং অল্পদেশবৃত্তি জাতি অপরা। সত্তাজাতি দ্রব্য, গুণ ও কর্ম, 
এই তিন পদার্থেই আছে, সত্তা অপেক্ষা! অধিকদেশবৃত্তি জাতি নাই। 
এইজন্য সত্তা পর! জাতি । ঘটত্বাদি জাতি সর্বাপ্ক্ষা অল্পদেশবৃত্তি, এই- 
জন্য উহারা অপরা জাতি। দ্রব্যত্বাদি-জাতি ক্ষিতিত্বাদি-জাতি অপেক্ষা 
ভাধিকদেশবৃত্তি বলিয়া পর] এবং সত্তা অপেক্ষা অল্পদেশবৃত্তি বলিয়! 
অপরা। এইজন্ত উহার্দিগকে পরাপর জাতি বলা যায়। | 
গুণ-কর্মম-ভিন্ন এক-মাত্র-সমবেত পদার্থের নাম বিশেষ। জঁলীয়- 
পরমাণুর রূপ-প্রভৃতি-গুণ এবং কর্ম একমাত্রসমবেত হইলেও গুণ-কর্শ- 
ভিন্ন নহে, সামান্ঘপদার্থ গুণ-কর্ম-ভিন্ন অথচ সমবেত হইলেও একমাত্র- 
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সমবেত নহে । কোন অভাব গুণ-কন্ম-তির এবং একমাত্র বৃত্তি হইলেও 
সমবেত নহে । এইজন্য উহাদিগকে বিশেষপদার্থ বল! যায় না। বিশেষ- 
পদার্থ স্বীকার করিবার সংক্ষিপ্ত যুক্তি এই-_দ্বগ্ুক হইতে আধরস্ভ কবিয়া 
অন্তা অবয়বী অর্থাৎ ঘটাদিপধ্যস্ত সমস্ত সাবয়ব্রবোর তত্তং-অবয়ব্‌- 
ভেদে ভেদ হইতে পারে ।* নিরবয়ব একজাতীয় পরমাণুদ্বয়ের পরস্পর 
ভেদও অবশ্ত কোন ধর্্দদ্বার! সম্পন্ন হইবে। মুগ ও মাষের যথাক্রমে 
আরম্তভক মুদগ-পরমাণু ও মাষ-পরমাণু অবশ্তই ভিন্ন ভিন্ন। এস্লে 
পরস্পরের ভেদক ধর্ম কি? এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতে হয় যে, মুদেগর 
আরভ্তক পরমাণু ও মাঁষের আরম্তভক পরমাণু সমানবপ হইলেও উভয় 
পরমাগুতে ভিন্ন ভিন্ন অসাধারণ ধর্ম আছে। তদ্দথারা উভয় পরমাণু 
পরস্পর ঠিন্ন হইতেছে । সেই ভিন্ন ভিন্ন অপাধারণ ধন্মই বিশেষপদার্থ 
বলিয়। নিদিষ্ট হইয়াছে । বিশেষপদার্৫থ সাবয়ব-দ্রব্যবৃত্তি নহে, নিরবয়ব- 
দ্রব্যমাত্র বৃত্তি। কতগুলি পরমাণু মুদখমাত্রের আরম্তভক বলিক্না মাঝে 
থাকে না। কতগুলি পরমাণু মাধমাত্রের আরম্ভক বলিয়া মুদেগ থাকে 
না। কতগুলি পরমাণু মুদগ ও মাষ উভয়েরই, আরম্তক। উহার মুদগ ও 
মাঘ উভয়েই থাকে । এইজন্য মুদগ ও মাষ পরস্পর ভিন্ন হইলেও 
অনেকটা সমান-আকার । 

অবয়বীর সহিত অবয়বের, গুণ ও ক্রিগার সহিত ন্দ্রব্যের, জাতির 
সহিত ব্যক্তির এবং বিশেষের সহিত নিতাদ্রব্যের যে সম্বন্ধ, তাহার 
নাঁম সমবায়। ঘটের অবয়ব কপাল, বস্ত্রের অবয়ব তন্ত। “কপালে 
ঘটঃ, তত্তযু পটঃঃ এস্কলে কপাল ও তত্ততে ঘট ও পটের সম্বন্ধ সমবায়। 
তশুক্লো ঘটঃ এস্থলে ঘটে শুরুগুণের সমবায়সন্বদ্ধ। এইরূপ ক্রিয়ার 
অধিকরণে ক্রিয়ার, জাতির অধিকরণে জাতির এবং বিশেষ-পদার্থের 
অধিকরণে বিশেষ-পদার্থের সমবায়সম্বন্ধ আছে । 

অভাব ছুইপ্রকার__সংসর্গাভাব ও অন্যোন্তাভাব। সংসর্গাভাব 
কিনা*সম্বঘধের অভাব। সংপর্গাভাব তিনপ্রকার-_-প্রাগভাব, ধ্বংলাভাব 
ও অত্যন্তাভাব। প্রাগভাব অর্থাৎ বস্ত উৎপন্ন হইবার পৃর্র্বকালে বস্তর 
আভাঁব। “কপালে ঘটে! ভবিষ্যতি+ অর্থাৎ “কপালে ঘট হইবে+, সুতরাং 
এখন ঘট নাই। উৎপত্তির পুর্বে কপালে ঘটের যে অভাব আছে, 
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তাহ! প্রাগভাব। প্রাগভাবের আদি নাই বটে, কিন্তু অন্ত আছে। 
ঘটের উৎপত্তি হইলে আর ঘটের গ্রাগভাব থাকে না। সুতরাং প্রতি- 
যোগী প্রাগভাবের নাশক । মুদ্গরাদির আঘাতম্বা'রা উৎপন্ন ঘটের 
যে অভাব হয়, তাহ! ধ্বংসাভাব। “ঘটে! নষ্ট, অর্থাৎ “ঘট নষ্ট হইয়াছে, 
এস্থলে ঘটের ধবংসাভাবের প্রীতি হইতেছে। ধ্বংসাভাবের আদি 
অর্থাৎ উৎপত্তি আছে বটে, কিন্তু অন্ত অথাৎ বিনাশ নাই। ধ্বংস ও 
প্রাগভাব ভিন্ন সংসর্গাভাবের নাম অত্যন্তাভাব। অর্থাৎ প্রতিযোগীর 
উৎপত্তির পূর্বকালাবচ্ছেদে যে অভাব, তাহ! প্রাগভাব) প্রতিযোগী 
বিনষ্ট হইবার পরকালে যে তাহার অভাব, তাহা ধ্বংসাভাব; কিন্তু যে 
ংসর্মাভাব কোন বিশেষ-সময়ে সীমাবদ্ধ নহে, যাহ! সর্বকালে থাকে, 
তাহাই অত্যন্তাভাৰ। বাযুতে রূপ নাই, ঘটে চৈতন্ত নাই, ভূতলে 
ঘট নাই, ইত্যাদি অত্যন্তাভাবের উদাহরণ। ভূতলে ঘট আনীত 
হইলেও ঘটের অত্যন্তাঁভাবের বিনাশ বা অভাব হয় না। কেন না, তখনও 
প্রদ্দেশাস্তরে ঘটের অত্যন্তীভাব থাকে । ভূতলে ঘট আনীত হইলে, 
তৎকালে ওঁ ভূতলে ঘটেব্র অত্যস্তাভাবের সম্বন্ধ থাকে না, এইমাত্র 
বিশেষ । অন্তোন্তাভাব কিনা অন্তোন্ত অর্থাৎ পরম্পরেতে পরস্পরের 
যে অভাব। যে বস্ত ষে বস্ত নহে, সেইবস্ততে সেই বস্তর যে অভাব, 
তাহাই অন্ঠোন্তাভাব। ঘট পট নহে, স্থতরাং ঘটে পটের ষে অভাব, 
এবং পটে ঘটের ষে অভাব, তাহাই জন্ঠোগ্ঠাভাব। অর্থাৎ যে অভাবের 
প্রতিষোগিতা তাদাত্ম্যসন্বন্ধে নিয়মিত হয়, তাহার নাম অন্তোন্ঠাভাব। 
অন্যোন্তাভাবের অপর নাম ভেদ। “ঘটঃ পটে ন, ঘটঃ পটাদন্তঃ, ঘটঃ 
পটাত্তিন্ন: এ নকল স্থলে ঘটে পটের অন্টোন্ত।ভাবের প্রভীতি হইতেছে। 
কারণ তিনপ্রকার--সমবার়ি-কারণ, অসমবারি-কারণ ও নিমিত্ব- 
কারণ। কার্য, যে কারণে সমবেত বা সমবার়পন্বপ্ধে থাকে, তাহার 
নাম সমবাস্রি-কারণ। কপাল ও কপলিক1 ঘটের কারণ, অথচ কপাল 
ও কপালিকাতে সমবারসন্বন্ধে ঘট থাকে, কেন না, কার্য ও উপাদান- 
কারণের সম্বন্ধ সমবায়। সুতরাং কপাল ও কপালিক1 ঘটের সমবীর্নি- 
কারণ। এইরূপ তত্ত পটের সমবারি-কারণ। ফলতঃ যে উপাদানে 
কাধ্য নির্দিত হয়, তাহাই দমবারি-কারণ। যে কারণ, সমবাক্গি-কারখে 
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সমবেত, তাহ! অনমবারি-কারণ। কপাল ও কপালিকার সংযোগ 
ঘটের অসমবারি-কারণ, তন্থদকলের পরম্পর সংযোগ পটের অসমবারি- 
কারণ। কপাল ও কপাপিকার সংযোগ না হুইলে ঘট হয় না, তস্ধ- 
সকলের পরস্পর সংষোগ না হইলে পট হয় না। সুতরাং কপাল- 
কৃ্পালিকার সংযোগ ঘটে'র এবং তত্তদকলের পরম্পর সংযোগ পটের 
কারণ। কপাল-কপাপিকার সযধোগ কপালে ও কপালিকাতে এবং 
তত্তসকলের পরম্পর সংযোগ তন্ততে সমবেত । কেন না, গুণ ও গুণীর 
সম্বন্ধ সমবায়। সংযোগ গুণ এ?ং কপাল-কপালিক! ও তন্ত গুণী। 
স্থতরাঁং কপাল-কপালিকার সংষোগ ঘটের এবং তস্তসকলের পরস্পর 
সংযোগ পটের অনমবায়ি-কারণ । অনমবারি-কারণ নষ্ট হইলে দ্রবাও 
বিনষ্ট হয়। সৃমবাদ্ি-কারণ ও অসমবায়ি-কারণ ভিন্ন সমস্ত কারণের 
নাম নিমিত-কারণ। দওচক্রাদি ঘটের এবং তুরী-বেমাদি পটের 
নিমিত্ব-কারণ। 

বৈশেবিকমতে প্রমাণ ছুইপ্রকার-_-প্রত্যক্ষ ও অন্ুমান। প্রত্যক্ষ- 
প্রমা ছয়প্রকার, ইহা পূর্বে বলা হইয়াছে। সুতরাং প্রত্যক্ষ- 
প্রমাণও ছয়প্রকার। চক্ষুঃ, ঘ্রাণ, রসন1, শ্রোত্র, ত্বকৃ ও মনঃ_-এই 
ছয়টি প্রত্যক্ষপ্রমাণ । প্রমার করণের নাম প্রমাণ । চক্ষুরাদি ছয়টি 
ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষপ্রমার করণ, অতএব প্রতাক্ষপ্রমাণ। যে কারণ 
কোনও একটি ব্যাপারের সাহাধ্যে কার্য সম্পাদন করে, তাহার নাম 
করণ। যে পদার্থ যজ্জন্ত হুইয়। যজ্জন্যের জনক হয়, সে তাহার ব্যাপার $ 
অর্থাৎ ষে পদার্থ যাহ! হইতে উৎপন্ন হইয়। তাহার কর্তব্য ক্কার্ধ্য সম্পাদন 
করে বা তাহার কার্ধ্যসম্পাদনে সহায়তা করে, তাহাকে তাহার ব্যাপান্ধ 
বলা যায়। “অসিন! ছিনভি? অর্থাৎ অনিদ্বারা ছেদন করিতেছে, এস্থলে 
অসি ছেদনত্রিয়ার করণ। ছেগ্য ও অসির সংযোগ ব্যাপার । কেন না, 
ছেগ্ভ ও অপির সংযোগ অপি-জন্ত অর্থাৎ অসির ক্রিয্না হইতে উৎপ্ন, 
এবং 'অসি-জন্ত-কার্ধ্য অর্থাৎ অসির কার্য্য ধে ছেদন, তাহার জনক বা 
সম্গাদক। ছেয্যের দহিত অসির সংযোগ না হইলে ছেদনক্রিয়া 
হইতেই পারে না। “কাষ্টেঃ পচতি” অর্থাৎ কাষ্টিস্থার! পাক করিতেছে, 
এস্লে কাষ্ঠ পাকের করণ। জালা ভাহার ব্যাপার । কাষ্ঠ না জালিলে পাক 
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হয় না। জ্বালা কাষ্ঠ-জন্ত অথচ কাষ্ঠ জন্য পাকের জনক । প্রক্কতস্থলে 
বিষয়ের সহিত ষে ইন্দ্রিয়ের প্রত্যাসপ্ডতি বা সন্িকর্ষ বা সম্বন্ধ, তাহাই 
ইন্ছ্রিয়ের ব্যাপার । কেন না, বিষয়ের সহিত ইন্ছ্রিয়ের সন্গিকর্ষ না 
হইলে বিষয়ের প্রত্যক্ষ হওয়া অসম্ভব। বিষয়ের সাহত ইন্দ্রিয়ের সন্নি- 
কর্ষ ইন্দ্রির-জন্ত, এবং ইন্দ্রিয়-জন্য প্রত্যক্ষজ্ঞানের জনক। অতএব 
বিষয়ের সহিত ইন্্রিয়ের সন্নিকর্ষ, ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার । 

লৌকক সন্বিকর্ষ ছয়প্রকার--সংযোগ, সংযুক্ত-সমবায়, সংযুক্ত- 
সমবেত-সমবাঁয়, সমবায়, সমবেত-সমবায় ও বিশেষণতা বা স্বরূপ । 
চক্ষুরিজ্দ্রিয় ঘটের সহিত সংযুক্ত হইলে ঘটের প্রত্যক্ষ হয়। এখানে 
বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ সংযোগ। ঘটের সহিত চক্ষুরিন্ররিয়ের 
ংযোগ হইলে যেমন ঘটের প্রত্যক্ষ হয়, সেইবপ ঘটত্বজাতি, 
ঘটগত শুরুনীলাদি বপ এবং সেই শুর্রণীলাদিরূপগত শুরুত্ব নীলত্বাদি 
জাতিরও প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। ইহা অন্ুুভবপিদ্ধ, ইহার অপলাপ 
করা যাইতে পারে না। কেন না, যে ব্যক্তি ঘটের প্রত্যক্ষ করিয়াছে, 
ঘটটি কোন্-বর্ণ, ইহাও সে প্রত্যক্ষ করিয়াছে, ইহাতে সন্দেহ হইতে 
পারে না। সুতরাং ঘটত্বাদি-বিষয়ের সহিত চক্ষুরিন্ড্রিয়ের কোন- 
রূপ সন্বন্ধ অবশ্তই আছে। কারণ, তাহ] ন। হইলে ঘটতাদির প্রত্যক্ষ 
হইতে পারে ন1" ইন্ড্রিয়ের সহিত অসম্বদ্ধ বস্তর প্রত্যক্ষ হুওয়! অসম্ভব । 
ঘট চক্ষুঃসংযুক্ত। ঘটত্বপ্জাতি এবং শুরু রূপ ঘটপমবেত, অর্থাৎ সমবায্- 
সম্বন্ধে ঘটবুত্ত। ্থতরাং ঘটত্বজাতি ও ঘটগত শুরু রূপের সহিত চক্ষুর 
সম্বন্ধ হইল সংযুক্ত-সমবায়। শুরু রূপ ঘটসমবেত, শুর্ুত্বজাতি আবার 
ধ শুরু রূপে সমবেত। অর্থাৎ শুর্ুত্বজাতি শুরু রূপে সমবারসম্বন্ধে আছে। 
তবেই শুর্ুত্ঙ্গাতির সহিত চক্ষুর সম্বন্ধ হইতেছে সংযুক্ত-সমবেত-সমবায়। 
কেন না, ঘট চক্ষুঃসংযুক্ত ) গুরু রূপ ঘটসমবেত ; শুরুত্বজাতি শুরুরূপ- 
সমবেত। এইবপ ভ্বাণ ও রসনার সহিত সংযুক্ত দ্রব্যের গন্ধ ও রসের 
প্রত্যক্ষ হয়, অতএব গন্ধ ও রসের সহিত ত্রাণ ও রসনেক্ট্রিয়ের সম্বন্ধ 
সংযুক্ত-সমবায়। কেন না, গন্ধ ও রসের আশ্রয় বা! অধিকরণ দ্রব্য 
যথাক্রমে ঘাণ ও রসনেন্দ্রিয়সংযুক্ত। গন্ধ ও রস ত্র দ্রব্য-সমবেত। গন্ধত্ব ও 
রসত্বের মহিত স্রাণ.ও রসনেক্দ্রিয়ের সম্বন্ধ সংযুক্ত-সমবেত-সমবায়। শব্দ 
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আঁকাশ-সমবেত। কর্ণপ্রদেশাবচ্ছিনন আকাশই শ্রবণেক্দ্রিয়, সুতরাং শব- 
প্রত্যক্ষের সম্বন্ধ সমবায়। শবত্ব--কত্ব গত্বাদি--প্রত্যক্ষের সম্বন্ধ সমবেত- 
সমবায়। কেন না, শবত্বাদি শবক্সমবেত। অভাব-প্রত্যক্ষের সম্বন্ধ 
বিশেষণতা৷ বা শ্বরূপ। ভূতলে ঘটাভাবের প্রত্যক্ষস্থলে বিশেষণতাই 
সন্িকর্ষ। কেন না, ভূতলের বিশেষণরূপেই ঘটাভাবের প্রত্যক্ষ হয়। যে 
বস্ত যে ইন্দ্রিয়ের গ্রাহথ, সেই বস্ত্র ধর্ম এবং সেই বস্তর অভাবও সেই 
ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ। ঘট চক্ষুবিক্রিক্নগ্রাহ, অতএব ঘটবৃত্তি গুণক্রিয়াদি 
ধর্ম ও ঘটের অভাবও চক্ষুরিক্দ্রিয়গ্রাহথ । 

উদ্ভূত রূপ ও মহত্ব বহির্জব্য ও তদগত ক্রিয়া-গুণাদির প্রত্যক্ষের 
কারণ। উত্তপ্ত-ভর্জন-কপালে হস্ত লাগিলে হস্ত দগ্ধ হয়, সুতরাং তাহাতে 
অবশ্তই ববি আছে, কিন্তু এ বির রূপ উদ্ভুত নহে বলিয়া তা! 
দেখিতে পাওয়া! যায় না। পরমাণুর মহত্ব নাই, এইজন্ত পরমাণু দেখিতে 
পাঁওয়া যায় না । কোন কোন ইউরোপীয় পণ্ডিতের মতে বস্তর গুণ- 
মাত্রই প্রত্যক্ষ হয়, বস্তর প্রত্যক্ষ হয় না। কণাদমতে বস্তরও প্রত্যক্ষ 
হয়। কেন না, বস্ত গুণসমষ্টিমাত্র নহে। বস্ত৮গুণের আধার । কোন 
বস্ত নষ্ট করিলে ।গুণের নাশ কর! হয় না। গুণাশ্রয় বস্তুর নাশ কর! 
হয়। জলপাত্রগ্কারা জল পান কর! হয়, জলপাত্রের গুণদ্বারা জলের গুণ 
পাঁন কর হয় না। অশ্ব বা শকটাদি আরোহণ করিয়!*গমন কর! হয়, 
তাহাদের গুণ আরোহণ করিয়া! গমন করা হয় না। দীর্ঘ বস্ত্র পরিধান 
করা হয়, দীর্ঘতা পরিধান করা হয় না। দৃষ্টান্তবাভল্যের প্রয়োজন নাই। 
সকলেই অনুভব করিয়। থাকেন যে, শুরু ঘট, গীত পট দেখিতেছি। শুরু 
ও গীত গুণ দেখিতেছি, এতন্মাত্র অনুভব সর্বত্র হয় না। অনুভব যদি 
পদার্থের বা বস্তর অন্তিত্ব-নান্তিত্ব-অবধারণের কারণ হয়, তবে ধর্মের 
সায় ধর্মীর, গুণের স্তায় গুণীরও প্রত্যক্ষ স্বীকার করা উচিত। 

আর এক কথা। মহত্ব প্রত্যক্ষের কারণ। যাহার মহত্ব নাই, তাহার 
প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। পরমাণুর মহত্ব নাই, এইজন্য পরমাণু 
অগ্রন্যক্ষ। মহত্ব গুণগত নহে, ভ্ত্রব্গত। দ্রব্যগত যে মহত্ব প্রব্গত 
গুণের প্রত্যক্ষের কারণ, তাহ! দ্রব্যের প্রত্যক্ষের কারণ হুইবে না, ইহা 
সমীচীন কল্পনা নহে। এতদ্বারা ইহাও সিদ্ধ হইতেছে যে, পরিদৃশ্তমান 
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ঘটপটাদি-দ্রব্য পরমাণুপুপ্রস্বরূপ নহে, পরমাণুপুঞ্জসমারন্ধ দ্রব্যান্তর। 
ঁ দ্রব্যান্তরের নাম অবয়বী। যাহার অবয়ব আছে, তাহার নাম অনয়বী। 
ঘটপটাদির অবয়ব আছে, অতএব তাহারা অবয়বী। যে-জাতীয় পরমাণু 
অবয়বীর আরস্ভক বা জনক হয়, 'অবয়বীও সেই-জাতীয় হইবে। যেমন, 
মৃদারন্ধ ঘট মৃজ্জাতীয়, রজতারন্ধ ঘট রজতজাতীয় ইত্যাদি। গরমাণুং 
পুঞ্জের অতিরিক্ত অবয্ববী স্বীকার না করিলে--ঘটাদি-দ্রব্য পরমা ণুপুঞ্জ- 
স্বরূপ হইলে, ঘটাদি-দ্রবোর প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। আপত্তি হইতে 
পারে যে, যেমন দূরস্থ একটি কেশ প্রত্যক্ষ না হইলেও কেশগুচ্ছের 
প্রত্যক্ষ হয়, সেইরূপ এক একটি পরমাণু অপ্রত্যঞ্চ হইলেও পরমা ণুপু্জ 
প্রত্যক্ষ হইতে পারে। এতদুত্বরে বক্তব্য এই যে, দৃষ্টান্তটি ঠিক হইল না। 
কারণ, এক একটি কেশও ত অতীন্দ্রিয় নহে। কেন না, নিকটস্থ ব্যক্তি 
তাহ! দেখিতে পায়। দুরস্থ ব্যক্তি যে তাহা দেখিতে পায় না, এক 
একটি কেশের অতীব্রিয়ত্ব তাহার কারণ নহে। কেন না, এক একটি 
কেশ অতীন্দর্রিয় হইলে নিকটন্থ ব্যক্তিও তাহা! দেখিতে পাইত ন!। 
কিন্তু দূরস্থ ব্যক্তি ধে একটি কেশ দেখিতে পায় না, তাহার কারণ দুরত্ব- 
রূপ দোষ। যেমন কোন পক্ষী উড়িবার সময় প্রত্যক্ষ হইলেও আকাশের 
দুরতর প্রদেশে উৎপতিত হইলে আর প্রত্যক্ষ ব। দৃষ্টিগোচর হয় না। 
দুরত্বই তাহার*কারণ। সেইরূপ দুরস্থ একটি কেশ দৃষ্টিগোচর না হইবার 
কারণও দূরত্ব, কেশের অতীন্রিয়ত্ব নহে। একটি কেশ যে-পরিমাণ দুরে 
থাকিলে দৃষ্টিগোচর হয় না, সেই-পরিমাণ দূরে কেশগুচ্ছ দৃষ্টিগোচর 
হইয়া থাকে । কারণ, এ দুরত্ব একটি কেশের উপর স্বপ্রভাবৰ বিস্তার 
করিতে পারিলেও কেশগুচ্ছের উপর ন্বপ্রভাব বিস্তার করিতে পারে 
না। তদপেক্ষা অধিকতর দুরত্ব ঘটিলে ফেশগুচ্ছও দৃষ্টিগোচর হয় না। 
প্রকৃতস্থলে প্রত্যেকটি পরমাণু এক একটি কেপের ন্যায় কোনকালেই 
দৃষ্টিগোচর হয় না। সুতরাং পরমাণু অতীন্ত্রিয়। পরমাণু অতীক্দরিয় 
হইলে, পরমাগুপুপ্তও দৃষ্টিগোচর হইতে পারে না!। কেন না, গতীন্দ্ির 
কিনা ইন্দ্িয়ের অতীত অর্থাৎ অবিষয়। ন্ববিষয়ের প্রত্যক্ষেই কারণ- 
বশতঃ ইন্জিক্কের পটুমন্দভাব হইতে পারে। কিন্তু বিষয়ের গ্রহণ কোন- 
কালেও হয় না। একটি স্থপক আত্মফল দৃষ্টিপথে পাতত হইলে তাহার 
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বর্ণ ও আকার দেখিতে পাওয়া যার়। এ আত্ফলের দুরতা ও সঙ্গিধানের 
তাঁধতম্যে দর্শনের অব্যক্ত ও পরিষ্ফুট অবস্থা হইতে পারে মাত্র। কিন্ত 
আঅফলে প্রচুরপরিমাণে মধুবরদ থাকিলেও কিছুতেই তাহা দেখিতে 
পাওয়া যায় না। কেন না, রূপ চক্ষুরিজ্রিয়ের বিষয়, রস চক্ষুবিক্রিয়ের 
বিবয় নহে। সেইরূপ পরমাণু ষখন চক্ষুরিক্ট্রিয়েব বিষয় নহে, তখন 
প্রচুরপরিমাণে পরমাণু মিলিত হইলেও তাহা অর্থাৎ পরমাণুপুঞ্জ দৃষ্টি- 
গোচর হইতে পারে না। একটি ন্যায় আছে যে, 'শতমপ্যন্ধানাং ন 
পশ্ততি”_ অর্থাৎ একটি অন্ধ যেমন দেখিতে পায় না, তেমনি শত অন্ধ 
একত্র হইলেও দেখিতে পায় না। কেন না, তাহাদের দৃষ্টিশক্তি নাই। 
এবং একের পরে একটি বিন্দু দিলে দশ হয় বটে, কিন্তু এক নংখা। 
তুলিয়া লইয়া! শত খিন্দু দিলেও কিছুই হইবে না। কেন না, একের 
ংযোগ ভিন্ন বিন্দুর কোনও কাধ্যকারিতা থাকে না। সেইরূপ মহত্বের 
সহায়তা ভিন্ন ইন্দ্িয়শক্তি কার্য করিতে পারে না। চক্ষুরিন্দ্িয়ের পরমাণু 
দেখিবার শক্তি নাই। চক্ুর দ্বারা যেমন একটি পরমাণু দেখিতে পাওয়া 
যায় না, দেইরূপ শত শত পরমাণু একত্র হইলেও দেখিতে পাওয়! 
যাইতে পারে না। এইজন্য অবয়ব অর্থাৎ পরমাণুর অতিরিক্ত অবয়বারন্ধ 
অর্থাৎ পরমাণুদ্বার1 সমারন্ধ অবয়বী অঙ্গীরুত হইয়াছে । “এক: স্থুলে! 
মহান্‌ ঘটঃ, এই প্রত্যক্ষ অনুভব তাহার প্রমাণ । 
বৌদ্ধেরা অদৃষ্ঠ পরমা ণুপুঞ্জ হইতে দৃশ্ত পরমাণুপুঞ্জের উৎপত্তি স্বীকার 
করেন। নৈয়্াগ়িকেরা এই মতের প্রত্যাখান করিয়াছেন) তাহার! 
বলেন যে, যাহা অনৃস্ত, যাহা ুম্ষ্, তাহা দৃশ্ত বাদৃশ্তের উপাদান এবং 
মহৎ হইতে পারে না। উহা দৃশ্ত বা মহৎ হইবার কারণ নাই। দৃষ্ত 
ও মহান্‌ পরমাণুপুঞ্জ অদৃষ্ত ও সুম্ম পরমাণুপু্ হইতে বন্তস্তর বলিয়া 
শ্বীকৃত হইলে ুক্ম ও অনৃষ্ত পরমাণুপুগ হইতে দৃশ্য ও স্থল পরমাণু- 
পুঞ্জের উৎপত্তি হইলেও হুইতে পারে বটে, কিন্তু তাহ! হইলে উৎপন্ন 
পুগ্তের 'অন্তর্নত প্রত্যেক পরমাণু দৃশ্য ও স্কুল বলিয়া! স্বীকার করিতে 
হইবে । কেন না, যাহা! প্রত্যেকে অনৃশ্য ও সুন্ম্, তাহার সমষ্টিও দৃশ্য 
ও স্থুল হইতে পারে না। তাহা স্বীকার করিলে কিন্তু পরমাণু হইতে 
বন্বস্তরের উৎপত্তি উভয়বাদিনিদ্ধ হইতেছে। সেই বন্ধস্তরের নাম 
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ন্তায়মতে অবরবী, বৌদ্ধমতে দৃশ্য পরমাণুপুঞ্জ, এইমাত্র প্রভেদ। অর্থাৎ 
বন্বস্তরের উৎপত্তি উভয় মতেই স্বীকৃত হইতেছে, কিন্তু সেই বস্তর সংজ্ঞা 
বা নাম লইয়! বিবাদের পর্য্যবসান হইতেছে মাত্র । নৈয়ারিকেরা ইহাও 
বলেন ষে, স্তায়মতে “একো! ঘটঃ,__-এই প্রতীতির বিষয় একটি অবয়বী, 
আর বৌদ্ধমতে অসংখ্য পরমাণু । “একে ঘটঃ_-এই প্রতীতির বিষয়তা 
একটি পদার্থে স্বীকৃত হওয়াই সঙ্গত; অনেক পদার্থে শ্বীকৃত হওয়া 
অসঙ্গত ও গৌরবগ্রস্ত 

অলৌকিক সন্নিকর্ষ তিনপ্রকার-_সামান্তলক্ষণ, জ্ঞানলক্ষণ ও 
যোগজ। সামান্তলক্ষণ অর্থাৎ যে সামান্ত যাহাতে স্থিত, এ সামান্যই 
তদাশ্রয়ের বা তাহার প্রত্যক্ষে সন্নিকর্ষ্কূপ হয়। এ সামাগ্ঠের কোন 
একটি আশ্রয়ে চক্ষুঃনণঘোগ হইলে, এ সামান্তবপসন্বদ্ধে সমস্ত তদা- 
শ্রয়ের অলৌকিক চাক্ষুষ প্রগ্যক্ষ হইয়া থাকে । কোন একটি ঘটে 
চক্ষুঃঘংযোগ হইলে ঘটত্বসন্বন্ধে নিখিপ ঘটের অলৌকিক চাক্ষুষ 
প্রত্যক্ষ ইহার উদ্দাহবণ। জ্ঞানলক্ষণ অর্থাৎ জ্ঞানই সন্নিকর্ষন্বরূপ। 
যাহার জ্ঞান হয়, প্র জ্ঞান তাহারই অলৌকিক প্রত্যক্ষের সন্নিকর্ষ- 
স্বরূপ হয়। চন্দনথণ্ডে চক্ষুঃসন্নিকর্ষ হইলে 'স্থবভি চন্দনম্ঠ অর্থাৎ 
স্থগন্ধযুক্ত চন্দন--এস্থলে জ্ঞানলক্ষণ সন্নিকর্ষবশতঃ সৌরভের অলৌকিক 
"চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হইতেছে । যোগজধন্ প্রভাবে যোগিগণ অতীত- 
অনাগত, ুক্ম-ব্যবহিত বিপ্রকৃষ্ট, সর্বপ্রকার পদার্থের প্রত্যক্ষ করিয়া 
থাঁকেন। 

অম্ুমিতির করণ অনুমান । সাধ্য, হেতু ও ব্যাপ্তির পরিচয় পুর্বে 
প্রদত্ত হইয়াছে । হেতুর অপর নাম লিঙ্গ, কেন না, তন্বার! সাধ্য 
লিঙ্গিত অথাৎ জ্ঞাত হয়। যাহাতে দাধোর অন্থুমিতি হয়, তাহার 
নাম পক্ষ। পর্বতে বহির অন্ুমিতি হয় বলিয়। পর্বত পক্ষ । সিদ্ধির অর্থাৎ 
সাধ্যনিশ্থয়ের অভাব পক্ষতা। অন্ুমিতির পুর্বে পর্বতে বহ্ির নিশ্চয় 
হয় নাই। অতএব পব্বতে পক্ষতা আছে। সুতরাং পর্বত পক্ষ । 
সিদ্ধি অর্থাৎ সাধ্যনিশ্চয় থাকিলেও পিষাধরিষা কিন! "সাধনের * ইচ্ছা 
বা অন্ুমিৎসা ' কিনা অন্ুমিতির ইচ্ছা হইলে অন্থমিতি হইতে পারে। 
আত্মার শ্রবণ ও মননাদি মুমুক্ষুর কর্তব্য বলিয়া! বেদে বিহিত হইয়াছে। 
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বেদবাক্য শুনিয়া আত্মার বিষয়ে যে অববোধ ঝ| জ্ঞান হয়, তাহার নাম 
শ্রবণ। এম্থলে বেদবাক্যশ্রবণে আত্মার সিদ্ধি অর্থাৎ নিশ্চয় হইলে 
যদিও সিদ্ধির অভাব নাই, তথাপি সিষাধয়িষা বা অন্ুমিৎসা! দ্বার! 
আত্মার মননরূপ অনুমান হইয়। থাকে । অনুমানের প্রণালী এইরূপ-_ 
প্রথমতঃ পর্বতে ধুমদর্শন হুয়। ইহাকে প্রথম লিঙ্গপরামর্শ বলা 
যায়। লিঙ্গ হেতু, পরামর্শ তাহার জ্ঞান। পর্বতে ধুমদর্শন প্রথম 
লিলজ্ঞান। পরক্ষণে "ধুম বহ্ধিব্যাপ্যঃ,__অর্থাৎ ধুম বহির ব্যাপ্য, এই- 
রূপ ব্যাপ্তিম্মরণ হয়। ইহাই অনুমান অর্থাৎ অনুমিতির করণ। ইহা 
দ্বিতীয় লিঙ্গপরামর্শ। তৎপরক্ষণে “বহ্রিব্যাপ্যধূমবান্‌ পর্বতঃ, অর্থাৎ 
বহ্থব্যাপা ধূম পর্বতে আছে, এইরূপ জ্ঞান হয়। ইহা তৃতীয় লিঙ্গ- 
পরামর্শ । তৃতীয় লিঙ্গপরামর্শের অপর নাম গক্ষধর্্মতাজ্ঞান। 
কেবল পরামর্শশবদ্ধারাও ইহার নির্দেশ করা হয়। তৎপরক্ষণে 
পর্বতো বহমান, এইরূপ অন্ুমিতি হইয়া থাকে। ব্যাপ্ডিজ্ঞান অন্থু- 
মিতির করণ। পরামর্শ তাহার ব্যাপার। কেন না, পরামর্শ ব্যাপ্তি 
জ্ঞানজন্য অথচ ব্যাপ্তিষ্ঞানজন্য অনুমিতির »জনক। প্রথম লিঙ্গ- 
পরামর্শ অন্গমিতির করণ হইতে পারে না। কেন না, কার্য্ের 
উৎপত্তির অব্যবহিত পূর্বক্ষণে কারণের বিগ্বমানতা না থাকিলে কার্ষ্ের 
উৎপত্তি হইতে পারে না। কার্য্যের উৎপত্তির অব্যবহিত পূর্বক্ষণে * 
কারণ না থাকিলেও কার্য্যের উৎপত্তি শ্বীকার করিলে নিফারণ 
কারধ্যোৎপত্তি স্বীকার করিতে হয়। জ্ঞানমাত্রই প্রায় ঘিক্ষণস্থায়ী। 
প্রথম ক্ষণে জ্ঞানের উৎপত্তি, দ্বিতীয় ক্ষণে স্থিতি, তৃতীয় ক্ষণে তাহার 
বিনাশ হয়। প্রথম .লিঙ্গপরামর্শের অর্থাৎ ধুমদর্শনের দ্বিতীয় ক্ষণে 
ব্যান্ডিম্মরণ, তৃতীয় ক্ষণে তৃতীয় লিঙ্গপরামর্শ, চতুর্থ ক্ষণে অন্ুমিতি 
হইয়া থাকে। প্রথম লিঙ্গপরামর্শ কিন্তু তৃতীয় লিঙ্গপরা মর্শক্ষণে 
অর্থাৎ অনুমিতির পূর্বক্ষণে বিনষ্ট হইয়! যায়। যে ক্ষণে, যে বন্ত 
বিনষ্ট হয়, সে ক্ষণে সে বস্তর সত থাকে না। কার্ধ্যোৎপত্তির 
অর্যধহিত পূর্বক্ষণে কারণের সত্তা না থাকিয়৷ তৎপূর্বে সত! থাক৷ 
দিনাত্তরে সত্তা থাকার তুল্য। তাদৃশ সভা কার্যযোৎপত্তির কোনও 
উপকার করিতে পারে না। প্রথম নিক্গপরামর্শ বা প্রাথমিক ধুম- 
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জ্ঞান অন্গমিতির করণ বা সাক্ষাৎ হেতু না হইলেও পরপ্পরা হেতু 
বা গ্রযোজক বটে। কেন না, প্রথম লিঙ্গপরামর্শ ব্যাপ্ডিজানের, ব্যান্তি- 
জ্ঞান তৃতীয় লিঙ্গপরামর্শের এবং তৃতীয় লিঙ্গপরামর্শ অনুমিতির হেতু 
রা কারণ। 

যে হেতৃবলে অনুমিতি হইবে, এ হেতুতে গক্ষসত্, সপক্ষমত্ব ও 
বিপক্ষাসত্ব, এই তিনটি রূপ বা! ধর্ম থাকা আবশ্তক। যে অধিকরণে 
সাধ্যের অন্ুমিতি হয়, তাহার নাম পক্ষ। যে অধিকরণে সাধ্যের 
নিশ্চয় আছে, তাহীব নীম সপক্ষ। যে আঁধকরণে সাধ্যের অভীবের 
নিশ্চয় আছে, তাহার নাম বিপক্ষ । পর্বতে বহর অন্ুমিতিস্থলে পর্বত 
পক্ষ, মানস সপক্ষ এবং জলহ্দ বিপক্ষ। ধূম পক্ষ-পর্বত ও মপক্ষ- 
মহানসে আছে এবং বিপক্ষ-জলহদে নাই, এইজন্ত ধুমে এ রূপ- 
্প্ন আছে। এই রূপত্রয়ের নাম গমকতৌপয়িক রূপ। গমকতা কিনা 
অনুমাপকতা, তাহার ওপগ্ধিক কিন! উপায়স্বরূপ। ধুম যে পরম্পরা- 
সন্ধে বহর অনুমতির কারণ হয়, তাহার উপায়ভূত হইতেছে এ রূপ- 
্রয়। কারণ, হেতু পক্ষে না থাকিলে যে অঁচুমিতি হইতে পারে না, 
তাহা বলাই অনাবস্তিক। হেতু সপক্ষে না থাকিলেও এ হেতুবলে অন্থ- 
মিতি হইতে পারে না। কেন না, যে অধিকরণে সাধ্যের নিশ্চয় আছে, 
সে অধিকরণে হেতু ন! থাকিলে এ হেতুতে সাধ্যের ব্যাপ্তিই থাকিতে 
পারে না। হেতুতে সাধ্যের ব্যাপ্তি না থাকিলে এ হেতুবলে সাধ্যের 
অনুমিতি হওয়া একান্তই অসম্ভব। হেতুতে সাধ্যের ব্যাপ্তি থাকিলে 
ধ্ হেতু সপক্ষে অর্থাৎ যে আধিকরণে সাধ্যের নিশ্চয় আছে, তাহাতে 
না থাকিয়াই পারে না। বিপক্ষ অর্থাৎ যে অধিকরণে সাধ্যের 
অভাবের নিশ্চয় আছে, তাহাতে হেতু থাকিলেও হেতৃতে সাধ্যের ব্যাপ্তি 
থাকিতে পারে না। কারণ, হেখানে সাধ্যের" অভাব আছে, সেখানে 
হেতু প্লাকিলে এ হেতুতে লাধ্র ব্যান্ডি থাকে না। কেন না, 
যেখানে মাধ্যের অভাব থাকে, সেখানে হেতু না থাকাই হইল 
ব্যান্তি। সুতরাং উক্ত রূপত্রয় £গিযকতার উপায়তূত, সন্দেহ নটই। 
উক্ত রূগত্রয়্ বা তাহার কোন একটি রূপ হেতুতে না থাকিলেই 
& হেতু গমকতৌপয়িক-প-শুন্ন হইবে। সুতরাং তাহা আগাততঃ 
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হেতু বলিয়া বোধ হইলেও প্রকৃতপক্ষে হেতু হয় না। এইজন্য 
তাদৃশ হেতুর নাম হেত্বাতাঁদ। যাহা হেতুর স্তায় ভাসমান হয়, 
প্রকৃতপক্ষে হেতু হইতে পারে নষ্টি তাহাই হেত্বাভাদ। ছুষ্ট হেতুর 
নামান্তর হেত্বাভান। বৈশেধিকদর্শনপ্রণেত! কাদের মতে হেত্বাভাসের 
নাম অনপদেশ। অপচ্ষেশ কিনা হেতু, যাহা হেতু নহে 
অথচ হেতুসদৃশ, তাহাই অনপদেশ বা হেস্বাভাস। কণাদমতে 
হেত্বাভাস তিনপ্রকার--অপ্রসিদ্ধ, অসন্‌ ও সন্দিগ্ধ। যে হেতুর 
প্রমিদ্ধি নাই, তাহার নাম অগ্রসিদ্ধ। প্রসিদ্ধি কফিন! প্রক্্টরূপে 
দিদ্ধি অর্থাৎ ব্যাপ্তি। যে হেতৃতে সাধ্যের ব্যাপ্তি নাই, অথব! 
ব্যাপ্ত থাকিলেও কোন কারণে তাহার জ্ঞান হয় না, মে হেতু অপ্রসিদ্ধ। 
অপ্রপসিদ্ধের অপর নাম ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধ। পুমবান্‌ বহেঃ_এখানে 
ধূমের অন্থমিতিবিষয়ে বহিরূপ হেতু অপ্রসিদ্ধ বা ব্যাপ্ত্বাসিত্ধ। অন্‌ 
অর্থাৎ যে হেতু পক্ষে ব! সাধ্যের অধিকরণে থাকে না, তাহার নাম 
অসন্। ইহার অপর নাম বিরুদ্ধ। “গোত্ববান্‌ অশ্বত্বা-গোত্ব সাধ্য, 
অশ্বত্ব হেতু, কিংবা “অর্থো বিষাণিত্বাৎ-_-অঙশ্থ্নী সাধ্য, বিষাণিত্ব অর্থাৎ 
শৃঙযুক্তত্ব হেতু, এই উভয় উদাহরণেই হেতু অসন্‌ বা বিরুদ্ধ। কেন না, 
গোপিত্ডে অশ্বত্ব নাই, অশ্বপিণ্ডে শৃঙ্গ নাই। শঙ্করমিশ্রের মতে বিরুদ্ধও 
অপ্রসিদ্ধের অন্তর্ঠত। 'সাধ্যের সহিত যে হেতুর ব্যাপ্তি ন্বাই, সাধ্যা- 
ভাবের সহিত ব্যাপ্তি আছে, দেই হেতু বিরুদ্ধ। স্থুতরাং উহা অপ্র- 
দিদ্ধের অন্তর্গত। যে হেতু পক্ষে বিগ্কমান থাকে না, তাহা অসন্‌। 
দো ভ্রব্যং ধূমাৎ--এখানে ধৃমরূপ হেতু হুদরূপ পক্ষে বিদ্যমান নহে, 
সুতরাং উহা! অসন্। যে হেতুতে সাধ্যব্যাপ্তির সন্দেহ হয় বা যে হেতু 
সাধ্যের নিশ্চায়ক হইতে পারে না, পক্ষে সাধ্যের সন্দেহমাত্র উৎপাদন 
করে, তাহার নাম সন্দিগ্ধ। সন্দিপ্বের অপর নাম অনৈকান্তিক। কেন 
না, সাধ্যও এক অন্ত, সাধ্যাভাবও এক অন্ত। যে হেতু একটি অস্তের 
সহিত অর্থাৎ কেবল সাধ্যের সহিত বা কেবল সাধ্যাভাবের সহিত 
সম্বদ্ব+ সে হেতু একাস্তিক। যে হেতু এঁকাস্তিক নহে, অর্থাৎ সাধ্য ও 
সাধ্যাভাব উভয়ের সহিত ন্বদ্ধ, দে হেতু অনৈকাস্তিক। বিষাণিত্ব হেতু 
করিয়া গ্রোত্ব সাধন করিতে গেলে বিষানিত্ব-হেতু সন্দি্ বা অনৈকাস্তিক। 


১৪০ পঞ্চম লেক্চর । 


কেন না, গোত্ব সাধ্য, বিষাণিত্ব হেতু। গো-পশ্তর যেমন বিষাণ অর্থাৎ 
শৃঙ্গ আছে, মহিষাদিরও সেইরূপ শৃঙ্গ আছে। ন্ুতরাং বিষাণিত্ব-হেতু 
গোত্বরূপ সাধ্যের অধিকরণ গো-পণুতেষ্টমাছে বলিয়া যেমন সাধ্যের সহিত 
সন্বদ্ধ, সেইরূপ সাধ্যের অর্থাৎ গোত্বের অভাবের অধিকরণ মহিষাদিতে 
আছে বলিয়! সাধ্যাভাবের সহিতও সম্বদ্ধ। ন্ুতরাং বিষাণিত্ব-হেতু 
অনৈকান্তিক। বিষািত্ব-হেতুদ্বারা গোত্বের নিশ্চয় হইতে পারে না, 
গোত্বের সন্দেহ হইতে পারে মাত্র। এইজন্য & হেতু সন্দিগ্চ। বৈশেষিক- 
মতে প্রত্যক্ষ ও অনুমান, এই ছুইটিই প্রমাণ। শব্াদি স্বতন্ত্র প্রমাণ 
নহে, উহা! অনুমানের অন্তর্গত। “গৌরন্তি--অর্থাং গো আছে, এই 
শব শুনিলে, গো-পদার্থে অস্তিত্বের অনুমিতি হয়। ইহা বৈশেষিক 
আচার্য্যদিগের মত। প্রত্যক্ষ ধূমদর্শনে যেমন অপ্রত্যক্ষ বহর অনুমিতি 
হয়, সেইরূপ প্রত্যক্ষ শব্শ্রবণে অপ্রত্যক্ষ পদার্থের অনুমিতি হয়। 
লিঙ্গদর্শনেই হউক ব! শব্শ্রবণেই হউক, অপ্রত্যক্ষ পদার্থের জ্ঞানমাত্রই 
অন্ুমিতি। সুতরাং নৈয়ায়িকমম্মত উপমানও বৈশেষিকমতে অনুমানের 
অন্তর্গত। 


ষষ্ঠ লেকৃচর। 


-শার্িপীশি 


হ্যায়দর্শন। 


স্থাযদর্শন মহধি-গোতম-প্রণীত। কেছ কেহ তাহাকে গৌতমনামেই 
অভিহিত করিয়৷ থাকেন। গৌতম তাহার নামান্তর থাকিতে পারে, 
কিন্ত গোতম যে.তাহার নাম, তদ্দিধয়ে সন্দেহ করা যাইতে গারে না। 
দার্শনিক কবি শ্রীহর্ চার্বাকের মুখে স্ায়দর্শনকর্তার প্রতি তাহার নাম- 
ঘটিত যে উপহাসের অবতারণ। করিয়াছেন, তাহার প্রতি লক্ষ্য করিলে এ 
বিষয়ে সংশয় থাকিতে পারে না। ন্যায়দর্শনকর্তা এবং তাহার দর্শনের 
প্রতি উপহাসপূর্বক নান্তিকশিরোমণি চার্বাক বলিতেছেন__ 
মুক্তয়ে যঃ শিলাত্বায় শান্ত্রমুচে মহামুনিঃ। 
গোতমং তমবেত্যৈব যথা বিথ তখৈব সঃ ॥ 

স্টায়দর্শনের মতে আত্যস্তিক ছুঃখধ্বংসই মুক্তি। এই মুক্তিসম্পাদনের 
উদ্দেশে স্ায়দশন প্রণীত। শরীর ও ইন্্িয়াদির সম্বন্ধ খাকিলে ছুঃখের 
অত্যন্তবিনাশ অসম্ভব। কেন না, অনিষ্ট বা অনভিমত বিষয়ের সহিত 
ইন্জ্িয়ের সম্বন্ধ হইলে দুঃখের উৎপত্তি ও অন্ুতব অনিবাধ্য | সুতরাং 
মুক্তিকালে শরীর ও ইন্্রিয়ের সহিত আত্মার কোনও সম্বন্ধ থাকিবে 
না) আত্মা শরীর ও ইন্দ্রিয় হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবেন। শরীরে- 
্রিয়াদির সহিত আত্মার বিচ্ছেদ সম্পন্ন হইলে আত্মার ঘেমন ছুঃখ হইতে 
পারে না, সেইরূপ সুখ হইতে পারে না। অধিক কি, শরীরাদিসম্বন্ধ 
ভিন্ন আত্মার কোনরূপ জ্ঞান বা চেতনা হওয়াও একাস্ত অসম্ভব। 
কেন না, আত্মা মনের সহিত, মন ইন্দ্িয়ের সহিত, ইন্দ্রিয় বিষয়ের সহিত 
সংযুক্ত হইলে তবে আত্মাতে জ্ঞানের বা চেতনার সঞ্চার বা উৎপত্তি হয়। 
মুক্তিকালে চক্ষুরাদি ইন্জিয়ের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছির্ হওয়াতে যেমন আত্মার 
চাক্ষযাঁদি জান হইতে গারে না, মনের মহিতও সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয় বলিয়া 


১৪২ ষষ্ট লেকৃচর। 


সেইরূপ মানসিক জ্ঞানও হইতে পারে না। মনের সহিত আত্মার সম্বন্ধ 
মানমিক জ্ঞানের কারণ। ভিন্ন ভিন্ন মনের সহিত ভিন্ন ভিন্ন আত্মার 
সম্বন্ধ আছে বলিয়া ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির মানসিক জ্ঞানও ভিন্ন ভিন্ন .সময়ে 
ভিন্নভিন্নরূপ হইয়া থাকে । মাননিক জ্ঞান সর্বদা সমানতাবে হয় না, 
সুতরাং উহা কাদাচিৎক ; যাহা কাদাচিৎক/ তাহ! কার্য্য ; যাহা কার্য, 
অবশ্ত তাহার কারণ থাকিবে। আত্মার সহিত মনঃসংযোগ মানসঙ্ঞানের 
মুখ্য কারণ। ইহা অন্বয়বাতিরেকপিদ্ধ বা প্রত্যক্ষগম্য। অপিচ, 
ত্বগিন্ত্রিয়ের সহিত মনঃসংযোগ জ্ঞানসামান্তের কারণ; তড়িন্ন কোনও 
জ্ঞান হয় না। চক্ষুরাদি বিশেষ বিশেষ ইন্্রিয়ের সহিত মনঃনংষোগ 
চাক্ষুষাদ্দি বিশেষ বিশেষ জ্ঞানের কারণ। ত্বগিন্দ্িয় সর্বদেহব্যাপী। 
সুতরাং যে ইন্দ্রিয়ের সহিত মনের সংযোগ হউক না কেন, ত্বগিক্দ্িয়ের 
সহিত মন:সংযোগ অপরিহাধ্য । কেন না, ত্বগিন্দ্িয় দেহব্যাপী বলিয়া 
সমস্ত ইন্দরিয়গপ্রদেশেই ত্বগিন্দ্রিয়ের বিদ্যমনতা রহিয়াছে। এখন প্রতিপন্ন 
হইল যে, মুক্তি-অবস্থাতে ইন্দরিয়াদির সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হওয়াতে আত্মার 
কোনরূপ স্ুখছুঃখ বা জ্ঞান থাকে না থাকিতে পারে না। মৃত্তিকা" 
পাষাণাদি জড়পদার্থের স্তায় মুক্তিকালে আত্মাও স্ুখহুঃখ এবং জ্ঞানাদির 
সম্পর্কপরিশূন্ত হইয়া পড়ে। ন্ায়দর্শনের অভিমত মুক্তির এই অবস্থার 
প্রতি লক্ষ্য কন্ধিয়! চার্বাক আস্তিক্দিগকে সম্বোধনপৃব্বক উপহাঁসচ্ছলে 
বণিতেছেন--যে মহামুনির মতে মুক্তিকালে সুখহুঃখের স্তায় জ্ঞান বা 
চেতন! পর্য্স্ত থাকিবে না, সুতরাং মুক্তির অবস্থা এবং প্রস্তরাদির অবস্থার 
কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য নাই, তাদৃশ মুক্ত্যবস্থার জন্ত যিনি শাস্ত্র প্রণয়ন 
করিয়াছেন, তাহাকে তোমরা গোতম বলিয়া ত জানই, কিন্তু গোতম 
বলিতে যেরূপ বুঝিতে পার, তাঁহাকে সেইরূপই বুঝিবে। চাব্বাকের 
অভিপ্রায় এই যে, গোশব্ব ও তমপ্রত্যয়ের যোগে গোতমশব্দ নিম্পন্ন 
হইয়াছে। গোশব্ের অর্থ গো-পত্ড, তমপ্রত্যয়ের অর্থ শ্রেষ্ঠ বা উৎকৃষ্ট। 
অতএব চার্ধাকের অভিপ্রায় অন্থুপারে গোতমশবের ব্যুৎপত্তিলভ্য 
অর্থ হইতেছে শ্রেষ্ঠ বা উৎকৃষ্ট গো-পশু। ধিনি জড়াবস্থাক্ূপ মুক্তির উন্য 
শাস্ত্র বলিয়াছেন, তিনি শ্রেষ্ঠ গো-পণ্ড বলিয়া বিবেচিত হইবারই যোগ্য । 
এতদ্বারা স্থির হইতেছে যে, অগ্ততঃ শ্রীহর্ষের মতে স্তাযদর্শনপ্রণেতার, 
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নাম গোতম, এ বিষয়ে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। তাঁহার আর একটি 
নাম অক্ষপাদ। তদনুসারে স্তাক়দর্শনেরও আর একটি নাম অক্ষপাদদর্শন। 
এই দর্শনে তর্কপদার্থ বিশেষরূপে নিরূপিত হইয়াছে এবং এই দর্শনের 
যথাবদন্থশীলন করিলে ভর্কশক্তির সবিশেষ সমুন্মেষ হয় বলিয়া ইহাকে 
তর্কশাস্থও বলে। ন্যায়দর্শনৈর অপর নাম আহ্বীক্ষিকী। “অনু'শবের অর্থ 
পশ্চাং, 'ঈক্ষা+শবের অর্থ দর্শন বা আলোচন। শ্রবণের পর আত্মার 
আলোচনা বা মনন “অন্বীক্ষা/শবের অর্থ । স্তায়দর্শন বা ন্ায়বিষ্তা অন্বীক্ষার 
নির্বাহ করে বলিয়৷ তাহার .নাম আম্বীক্ষিকী। ভাষ্যকার বাংন্তায়ন 
আহ্বীক্ষিকী বিদ্ভাকে অতি উচ্চতম স্থানে স্থাপিত করিয়াছেন। তিনি 
বলিয়াছেন-__ 
সেয়মান্বীক্ষিকী-_ 
প্রদীপঃ সর্ববিগ্যানামুপায়ঃ সর্বকন্মণীম্‌। 
আশ্রয়ঃ সর্বধর্্ীণাং বিদ্যোদ্দেশে প্রকীর্ভিতা ॥ 

বিগ্কোদ্দেশে অর্থাৎ বিদ্তার পরিগণনাস্থলে এই আহ্বীক্ষিকী বিদ্যা সমস্ত 
বিদ্ভার প্রদীপরূপে, সমস্ত কর্ম্মের উপায়রূপে এবং সমস্ত ধর্মের আশ্রয় 
অর্থাৎ অবলম্বনদ্ূপে কথিত হইয়াছে। শ্লোকটির চতুর্থ চরণে “বিদ্যোদ্েশে 
গরীয়সী” এইরূপ পাঠাস্তরও আছে। তাহার অর্থ--বিদ্ভার গণনায় 
আহ্বীক্ষিকী বিদ্যা! শ্রেষ্ঠতর। আব্বীক্ষিকীকে এইবপ উ্চিস্থানে স্থাপন 
করিয়া ভাষ্যকার নিজের হুক্মদশিতারই পরিচয় দিয়াছেন, কিছুমাত্র 
অত্যুক্তিদ্োষে দূষিত হন নাই। বস্ততই আন্বীক্ষিকী তাদৃশ উচ্চাসন 
পাইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত। আম্বীক্ষিকী বা ন্তায়বিগ্ভা--শ্রুতি, স্থৃতি ও 
পুরাণে ভূয়োভূয়ঃ প্রশংসিত । মোক্ষধর্ট্দে ভগবান্‌ বেদব্যাস বলিয়াছেন 
যে, গরীয়দী আন্বীক্ষিকী অবলোকন করিয়া আমি উপনিষদের 
সারোদ্ধার করিতেছি। নব্যন্তায়ের অভ্যুদ্য়ে গোতমের স্তায়দর্শনের ব 
আব্বীক্ষিকীর অধ্যয়ন-অধ্যাপন বর্তমানসময়ে বিরল হইতে বিরলতর 
হইলেও, বাৎন্তায়নের ন্যায়ভাষ্য, উদ্বোতকরের স্তায়বার্তিক, বাচম্পতি- 
মিশ্রের ন্তায়বার্তিক-তাৎপর্যয-টীকা, উদক্বনাচার্্যের ন্যায়বার্তিক-তাৎপর্ধয- 
পরিশ্ুদ্ধি, জয়স্তভটের ন্যায়মঞ্জরী প্রভৃতি কতকগুলি উৎকৃষ্ট গ্রস্থ এখনও 
বিলুপ্ত হ্য় নাই। স্তায়দর্শনে সচরাচর ৫৪৭টি সুত্র দেখিতে পাওয়া যায়। 


চি 
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কিন্ত মতভেদে এই হ্ত্রসংখ্যার কিছু তারতম্য পরিলক্ষিত হয় । স্থলবিশেষে 
ভাবের অংশবিশেষ হুত্ররূপে এবং সুত্র ভাবের অংশবিশেষরূপে বিবেচিত 
হওয়াতেই স্ত্রসংখ্যার তারতম্য ঘটিয়াছে। কিন্তু সৃর্বতন্ত্শ্বতথ্ব-বাচস্পতি- 
মিশ্র-কত ন্তায়স্চীনিবন্ধ গ্রন্থে স্ুত্রসংখ্য। পরিশুদ্ধরপে নির্দিষ্ট আছে। 
বাচম্পতিমিশ্রের মতে স্তায়দর্শনের স্ত্রসংখ্য] &২৮। স্ত্রগুলি ৫ অধ্যায়ে 
এবং প্রত্যেক অধ্যায় ছুই-ছুইটি আহবিকে বিভক্ত । স্থৃতরাং বুঝা যাইতেছে 
যে, মহবি গোঁতম দশদিনে ন্তায়দর্শন রচনা করিয়াছিলেন । প্রথমাধ্যায়ের 
প্রথমাহিকে-_-প্রমাণ, প্রমে়, সংশয়, প্রয়োজন, দৃষ্টান্ত, সিদ্ধাত্ত, অবয়ব, তর্ক 
ও নির্ণয় পদার্থের নিরূপণ । দ্বিতীয়াহিকে--বাদ, জল্প, বিতণ্ড, হেত্বাভান ও 
ছলের নিরূপণ । দ্বিতীয়াধ্যায়ের উভয় আহ্িকেই প্রমাণপরীক্ষা । তৃতীয় 
ও চতুর্থ অধ্যায়ে প্রমেয়পরীক্ষা । পঞ্চম অধ্যায়ের প্রথমাহিকে জাতি এবং 
দ্বিতীয়াহ্িকে নিগ্রহস্থান বিশেষরূপে নিরূপিত এবং প্রসঙ্গক্রমে অপরাপর 
বিস্তর বিষয়ের আলোচনা কর! হইয়াছে । ্তাঁয়দর্শনের প্রথম সুত্রটি এই-- 
প্রমাণপ্রমেয়সংশয় প্রয়োজনদৃষ্টাস্তপিদ্ধান্তাবয়বতর্কনির্ণস়বাদজল্পবিতওা- 
হেত্বাভাসচ্ছলজাতিনিগ্রহস্থানানাং তত্বজ্ঞানানিঃশ্রেয়সাধিগমঃ। 
এই সুত্রদ্ধার1 স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, গোতম ষোড়শপদার্থবাঁদী । 
তাহার মতে-_ প্রমাণ, প্রমেয়, সংশয়, প্রয়োজন, দৃষ্টাস্ত, সিদ্ধান্ত, অবয়ব, 
তর্ক, নির্ণয়, বাঁদ, জনন, বিতও, হেত্বাভাস, ছল, জাতি ও গিগ্রহস্থান, এই 
ষোলটি পদার্থ । ইহাদের তত্বজ্ঞান হইলে নিঃশ্রেয়স বামুক্তি লাভ করা যায়। 
তন্মধ্যে প্রমেয়পদার্থের তন্বজ্ঞান অন্তনিরপেক্ষরূপে নিঃশ্রেয়সহেতু, প্রমাণাদি- 
পদার্থের তত্বজ্ঞান পরম্পরাসন্বন্ধে নিঃশ্রেয়সহেতু । দেহাদিতে আত্ম- 
নিশ্চয় "সমস্ত অনর্থের মূল । দেহাদিতে আত্মনিশ্চয় আছে বলিয়া! স্বভাবতই 
দেহাদির অনুকূলবিষয়ে রাগ বা উৎকট অভিলাষ এবং দেহাদির প্রতিকুল- 
বিষয়ে ছেষ হইয়া থাকে । রাগ ও দ্বেষ দোষ বলিয়া! আখ্যাত। রাগ ও 
দ্বেষ থাকিলে তত্তদ্িষয়ে প্রবৃত্তি অনিবার্ধ্য । বে বিষয়ে রাগ জন্মে, তাহার 
গ্রহ, এবং যে বিষয়ে ছেষ জন্মে, তাহার পরিহার করিবার প্রবৃত্তি 
লোকের স্বাভাবিক। প্রবৃত্তি হইলেই ধর্্মাধ্্মনঞ্চয় হইবে। কোন প্রবৃত্তিদ্বার1 
অর্থাৎ শান্ত্রবিহিতবিষয়ে প্রবৃত্তিদ্বার। ধর্মের, এবং কোন প্রবৃত্বিদ্বার৷ অর্থাৎ 
প্রতিষিদ্ধবিষয়ে প্রবুত্তিদ্বার! অধর্ম্মের সঞ্চয় হয়। ধর্ন্ম(ধর্্ম সুথছুঃখের হেতু, 
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জন্ম বা শরীরপরিগ্রহ ভিন্ন সুখছুংখ হইতে পারে না। সুতরাং প্রবৃত্তি 
জন্মের কারণ। অর্থাৎ প্রবৃত্তিসঞ্চিত ধর্ম্মাধর্মের ফলভূত সুখহঃখভোগের 
জন্ জন্ম বা শরীরপরিগ্রহ হইয়! থাকে । শরীরপরি গ্রহ হইলে সুখছুঃখের 
ভোগ সম্পন্ন হয়। দেখা যাইতেছে যে, মিথ্যাজ্তান অর্থাৎ দেহাদিতে আত্ম- 
বুদ্ধিই যত অনর্থের মূল। আম্মা বাস্তবিক দেহাদি নহে, দেহাদি হইতে 
ভিন্ন, এইরূপ তত্বজ্ঞান অর্থ[ৎ যথার্থ আত্মজ্ঞান হইলে “দেহই আত্মা এই 
মিথ্যাজ্ঞান অপগত হয় । আত্ম! অবিনাশী । দেহাদির স্যায় আত্মার বিনাশ 
হইতে পারে না। সুতরাং দেহাদিকে আত্মা বলিয়। জানাতে দেহাদির 
বিনাশ বা অনিষ্ট সম্পাদনে সমুগ্ভত ব্যক্তির প্রতি যেমন দ্বেষ উপস্থিত হুয়, 
এবং তদ্বার| তাহার বিনাশ সম্পাদন করিয়া অধর্্মসঞ্চয় কর! হয়; আত্ম! 
দেহাদি নহে, দেহাদি হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন, এইন্সপ তব্বজ্ঞান হইলে আর 
দেহের প্রতিকূল আচরণে সমুগ্যত ব্যক্তির প্রতি তেমন দ্বেষ হইতে পারে 
না, স্থতরাং তওপ্রযুক্ত অধর্মসঞ্চয়ও হয় না। বাহার! দেহকে আত্মা! 
বলিয়া জানেন, তাহারা দেহের অনিষ্টকারীকে যেরূপ ছ্বেষ করিয়া থাকেন, 
দেহের অনুকূল শ্রক্‌-চন্দন-বসনাদির অনিষ্টকারীকে দ্বেষ করিলেও সেব্প 
দ্বেষ করেন না। । অতএব তত্বজ্ঞানদ্বার৷ মিথ্যাজ্ঞান অপগত হইলে রাগ- 
দ্বেষ অপগত হয়, রাগ-দ্ধেষ অপগত হইলে তন্মুলক প্রবৃত্তি এবং তজ্জন্ত 
ধর্মাধর্্মঞ্চয় অপগত হয়। পূর্বসঞ্চিত ধন্মাধর্ম তত্বজ্ঞানদ্বার৷ বিনষ্ট বা! 
দগ্ধ হইয়া! যায়। সুতরাং তাহা আর থাকিতে পারে না, বা থাকিলেও 
ফল অর্থাৎ সুখছ্ুঃখ উৎপাদনে সমর্থ হয় না। ধর্্দাধর্ম্ের অপগমে তৎফল- 
ভোগের জন্ত জন্ম বা শয়ীরপরিগ্রহ হয় না। শরীরপরিগ্রহের অপগম 
হইলেই দুঃখের অপগম হয়। এই ছুঃখের অপগমেই নিঃশ্রেয়স বা মুক্তি। 
এখন সংক্ষেপে গোতমোক্ত পদার্থ গুলির পরিচয় প্রদত্ত হইতেছে। 

প্রমার করণের নাম প্রমাণ । প্রমাণ চারিপ্রকার-- প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপ- 
মান ও শব্ধ। প্রতি অর্থাৎ বিষয়ের প্রতি অক্ষ অর্থাৎ ইন্ছ্রিয়। “প্রতি'শবের 
দ্বার1 বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ বা সম্বন্ধ লাভ হইতেছে। এতন্থার! 
বুঝা বাইতেছে যে, বিষয়সন্িকষ্ট ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ প্রমাণ । বিষয়ের দহিত ইন্দরি- 
ফলের সন্িকর্ষ বা সম্বন্ধ হইলে বিষয়ের যে ষথার্থ অনুভব হয়, তাহার নাম 
প্রত্যক্ষ প্রমা। বিষয়সন্রিকষ্ট ইন্দ্রিয় এই প্রত্যক্ষগ্রমার করণ বলিয়া প্রত্যক্ষ- 
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প্রমাণ। ইন্দ্রিয় প্রতাক্ষ প্রমাণ, বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সধঘন্ধ__-ব্যাপাঁর, 
তজ্জন্ত বিষয়গোচর যথার্থ অন্কুভব বা প্রত্যক্ষপ্রমা--ফল। প্রত্যক্ষ প্রমার 
ফল-_হাঁন, উপাদান বা! উপেক্ষাবৃদ্ধি। অর্থাৎ বিষয়টি যথার্থরূপে জাদিলে 
বিষয়টি যদি নিকৃষ্ট বাঁ অনিষ্টকারী বলিয়! প্রতীয়মান হয়, তবে তদ্বিষয়ে 
হানবুদ্ধি অর্থাৎ ইহা অনিষ্টকারী, অতএব"*ইহার সংজ্রব পরিত্যাগ করা! 
উচিত, এইরূপ বুদ্ধি হইয়া থাকে । জ্ঞাতবিষয়টি উৎকৃষ্ট বা হিতকর বলিয়! 
বিবেচিত হইলে তদ্িষয়ে উপাদানবুদ্ধি অর্থাৎ ইহা উপকারী, অতএব 
ইহার সংগ্রহ করা উচিত, এইরূপ বুদ্ধি হইয়া থাকে। জ্ঞাতবিষয়টি 
দ্বার! ইষ্ট বা অনিষ্ট কিছুই হইতে পারে না বলিয়া বোধ হইলে তদ্বিষস়ে 
উপেক্ষাবুদ্ধি হইয়া থাকে । 

অনু পশ্চাৎ মান জ্ঞান। অন্থমিতিস্থলে প্রথমতঃ লিঙ্গদশন, তৎপরে 
লিঙ্গ-লিঙ্গীর অর্থাৎ হেতু-সাধ্যের সন্ধজ্ঞান অর্থাৎ ব্যান্তিজ্ঞান, পরিশেষে 
অপ্রত্যক্ষ অর্থের অর্থাৎ সাধ্যের জ্ঞান হয়। এই সাধ্যের জ্ঞান অন্ুমিতি, 
ব্যাপ্ডিজ্ঞান ব৷ লিঙ্গ-লিঙ্গীর সন্বন্ধদর্শন করণ, পরামর্শ অর্থাৎ সাধ্য-ব্যাপ্তি- 
যুক্ত হেতুর পক্ষবৃত্তিত্বজ্ঞান ব্যাপার । লিঙ্গ-লিঙ্গীর সম্বন্ধ অর্থাৎ ব্যাণ্তি- 
জ্ঞান করণ বলিয়া! তাহাই অন্কুমান। কেন না, প্রথমতঃ লিঙগদর্শন, 
তৎপরে ব্যাপ্তির জ্ঞান ব! স্মরণ হইয়া থাকে । “অনু? পশ্চাৎ্থ অর্থাৎ লিঙ্গ- 
দর্শনের পরে প্মানঃ কিনা জ্ঞান, ইহাই হইল অন্ুমান। লিঙ্গদর্শনের পরেই 
লিঙ্গ-লিঙ্গীর সম্বন্ধজ্ঞান বা ব্যাপ্তিজ্ঞান হইয়া! থাকে, অতএব লিঙ্গ-পিঙ্গীর 
সন্বন্ধজ্ঞান বা ব্যাপ্তিজ্ঞানই অন্ুমান। অনুমান প্রত্যক্ষপূর্বক। কেন না, 
লিঙ্গের প্রত্যক্ষ না হইলে লিঙ্গ-লিঙ্গীর সম্বন্ধশ্রণ হইতে পারে ন1। 
পিঙ্স-লিঙ্গীর সম্বন্ধও পূর্বে প্রত্যক্ষ হইয়াছে । কেন না, অননুভূত-বিষয়ের 
প্রবণ হইতে পারে না। যে ব্যক্তি মানসে বহি ও ধূমের সহচার অর্থাৎ 
সহাবস্থান প্রত্যক্ষ করিয়াছে, কালে পব্ৰতে ধুম দৃষ্ট হইলে তাহার পক্ষেই 
বহ্রিধূমের সম্বন্ধের বা ব্যাপ্তির স্মরণ হইতে পারে, যে ব্যক্তি বহি ও ধূমের 
সামানাধিকরণ্য কখনও অনুভব করে নাই, তাহার পক্ষে বাহ্-ধুমের 
ব্যাপ্তিম্মরণ অনন্তব। ফলতঃ অব্যবহিত ভাবেই হউক বা ব্যবহিত 
ভাবেই হউক, অনুমানের মূলে অবস্তই প্রত্যক্ষ থাকিবে । অনুমান তিন- 
প্রকার--পূর্ববৎ, শেষবৎ ও সামান্তোদৃষ্ট । কারণ ও কাধ্যের মধ্যে 
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পূর্ব্বে কারণের সত্তা থাকে, শেষে অর্থাৎ উত্তরকালে ভন্দারা কার্যের 
উৎপত্তি হয়। এইভন্ পূর্বশব্দের অর্থ কারণ, শেষশবের অর্থ কার্য । 
অতএব যেখানে কারণদ্বারা কাধ্যের অনুমান হয়, তাহার নাম পূর্ববৎ। 
মেঘের উন্নতিবিশেষ দেখিয়া, বৃষ্টি হইবে, এইপ্রকার অনুমান কর হইয়] 
থাকে। এ অনুমান পূর্ববৎ*অন্ুমান। এ স্সলে কারণের দ্বারা কার্যের 
অনুমান হইতেছে। কেন না, মেঘের উন্নতিবিশেষ বৃষ্টির কারণ । কার্যে 
দ্বারা কারণের অনুমানের নাম শেষবৎ। নদীর পরিপূর্ণতা এবং আোতের 
প্রথরতাবিশেষ দর্শনে যে অতীত বৃষ্টির অনুমান হয়, তাহা শেষবৎ 
অনুমান। কেন না, নদীর পরিপূর্ণতা এবং আ্োতের প্রথরতাবিশেষ বৃষ্টির 
কার্য্য। বুষ্টিজলই উহ! সম্পাদন করিয়াছে । সুতরাং এখানে কার্ধযদর্শনে 
কারণের অনুমান হইতেছে। পুর্ববৎ ও শেষবৎ অনুমান ভিন্ন সমস্ত 
অনুমানের নাম সামান্ততোদৃষ্ট। দেশাস্তরদৃষ্ট বস্তুর দেশাস্তরে দর্শন এ 
বস্তর গতিপূর্ব্বক দেখিতে পাওয়া যায়। গৃহে তৃষ্ট ব্যক্তির রথ্যাতে দর্শন 
তাহার গতিপূর্বক, সন্দেহ নাই । আদিত্যও দেশান্তরে দৃষ্ট হইয়! 
দেশান্তরে দৃষ্ট হয়, অতএৰ অপ্রত্যক্ষ হইলেও আদিত্যের গতি অনুমান 
কর যাইতে পারে। এই অন্থুমান লামান্তোদৃষ্ট। কেন না, সামান্ততঃ 
দেখা গিয়াছে যে, অন্তত্র পৃষ্টের অন্তর দশন গতিপুব্বক। তদনুসারে 
আদিত্যের গতির অনুমান করা হইতেছে । রঃ 

'পুর্ববৎশব মন্বর্থ-প্রত্যায় ও বতিংপ্রত্যয়, এই উভন্ক প্রকারেই 
বাৎপাঁদিত হইতে পারে। মত্ব্থ-প্ত্যক-পক্ষে পৃব্ববৎশনের অর্থ 
পূর্বযুক্ত, পূর্বশন্দের অর্থ কারণ। কারণযুক্ত অনুমানের উদাহরণ 
প্রদশিত হইয়াছে । বতিপ্রত্যন্াস্ত হইলে পূর্বববৎ্শন্দের অর্থ পূর্বব- 
তুল্য । তদন্ুসারে প্রকারাস্তরে অন্থমানের ত্রৈবিধ্য ব্যাখ্যাত হইতেছে। 
যে স্থলে সম্বন্ধগ্রহণকালে অর্থাৎ ব্যাণ্ডিজ্ঞানকালে লিঙ্গ-লিঙ্গীর ব৷ সাধ্য- 
সাধনের প্রত্যক্ষ হইয়৷ থাকে, পরে প্রত্যক্ষ পরিদৃষ্ট সাধনদ্বারা তথাবিধ 
অর্থাৎ প্রত্যক্ষদর্শনযোগ্য সাধ্যের অনুমান হয়, সে স্থলে পূর্বদৃষ্টের 
তুলারূপ সাধ্যের অনুমান হয় বলিয়া এ অন্ক্মানের নাম পূর্বাবৎ। 
মহানসে ধূম ও বির সম্বন্ধ বাঁ ব্যাপ্তি গৃহীত হইয়াছে। কালাস্তরে 
তথাবিধ অর্থাৎ মহানসদৃষ্ট ধূমের তুল্য ধৃম দেখিয়া পর্ববতাদিতে তথাবিধ 
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অর্থাৎ মহানসদৃষ্ট বহর তুল্য বহ্থির অনুমান হয়। এই মন্ুমানের নাম 
পূর্ববৎ অনুমান । অর্থাৎ থে স্থলে ব্যাপ্তিগ্রহণকালে সাধ্য ও সাধন 
উভয়ের প্রত্যক্ষ হয়, তথাবিধ সাধনদ্বার তথাবিধ সাধ্যের অনুমান 
পূর্ধববৎ অন্ুমান। পুর্ববৎ-অনুমান-স্থলে প্রত্যক্ষসাধনদ্বার! প্রত্যক্ষযোগ্য 
সাধ্যের অনুমান হইয়া থাকে। অর্থাৎ পুর্বে প্রতাক্ষদৃষ্ট নিয়তসস্বদ্ধ 
পদার্থদ্বয়ের একটি পদার্থ দেখিয়া অপর পদার্থের অনুমান হয়। পরিশেষ 
অনুমানের নাম শেষবৎ অগ্রমান। একটি উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে। 
শব্দের উৎপত্তি ও বিনাশ প্রত্যক্ষসিদ্ধ। ন্ুুতরাং শব সামান্ত ব1 
বিশেষাদি পদার্থ হইতেই পারে না। কেন না, সামান্তাদি পদার্থের 
উৎপত্তি ও বিনাশ নাই। দ্রব্য, গুণ ও কর্ণ, এই তিন পদার্থ অনিত্য 
হইয়া থাকে। শবও অনিত্য, অতএব শব্- দ্রব্য, গুণ অথবা! কর্ম 
পদার্থ বলিয়! বিবেচিত হইবে, এইরূপ সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে । 
বিশেষরূপ বিবেচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, শব্ধ দ্রব্যপদার্থ 
হইতে পারে না। কাঁরণ, উৎপন্ন দ্ব্যমাত্রই অনেকক্রব্যবৃত্তি। কোনও 
উৎপন্ন দ্রব্য একমাত্র দ্রব্যে থাকে ন1, অনেক দ্রব্যেই থাকে । কপাল 
ও কপালিক1 এই দ্রবাদ্ধয় ঘটের অধিকরণ। যে সকল তত্দ্বার পট 
বা বস্ত্র প্রস্বত হইয়াছে, প্র সমস্ত তন্ত পটের অধিকরণ। অবয়বদ্রব্য- 
সকলের পরস্পর সংযোগে অবয়বিদ্রব্যের উৎপত্তি হয়। অতএব 
অবয়বদ্রবয অবয়বিদ্রব্যের আশ্রয় বা অধিকরণ। অবয়বদ্রব্য অনেক, 
জুতরাং অবয়বিদ্রব্যও অনেকাশ্রিত বা অনেকবৃত্তি। উহ একদ্রব্যবৃত্তি 
হইতেই পারে না। শব্ধ কিন্ত একত্রব্বৃত্তি। আকাশ শব্খের অধিকরণ। 
আকাশ একমাত্র, অনেক নহে। জন্দ্রব্যমাত্রই অনে ক্রব্যবৃত্তি, শব্ধ 
জন্ত, অথচ একদ্রব্যবৃভি। এই হেতুতে, শব দ্রব্যপদ্বার্থ হইতে পারে ন1। 
শব্দকে কর্্পদার্থ বলিয়া বিবেচন। করাও সঙ্গত নহে। তাহার কারণ 
এই যে, কর্ন্দ কর্ান্তরের জনক হয় না। শব্ধ কিন্ত শব্দাস্তরের জনক 
হইয়া থাকে । অভিঘাতদ্বারা ষে শব উৎপন্ন হয়, দুরস্থ ব্যক্তি এ 
শব্ধ শুনিতে পায় না। প্র প্রথমোৎপন্ন শব্ধ শব্দাস্তরের উৎপত্তি করে, 
শবাস্তর অপর শবের, অপর শব অন্য শব্দের উৎপত্তি করে। এইরূপে 
বীঁচিতরজের ন্যায় শব্দপরম্পরার উৎপত্তি হইতে হইতে দুস্থ শ্রোতার কর্ণ- 
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প্রদেশে যে শব্বের উৎপত্তি হয়, দূরস্থ শ্রোতা দেই শবই শুনিতে পায়। 
নিকটস্থ ব্যক্তি তীব্র, দুরস্থ ব্যক্তি মন্দ, দূরতরস্থ ব্যপ্ডি মন্দতর শব 
শুনিয়া থাকে। সকলে এক শব শ্রবণ করিলে, তাহার তীব্রমন্দ-ভাব 
হইতে পারে না। অতএব স্থির হইতেছে যে, উক্ত স্থলে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি 
ভিন্ন ভিন্ন শব শ্রবণ করে। পুর্ধব-পুর্ব শব্ধ পর-পর শব্দের জনক | অতএব 
শব্দ কর্ম নহে । কেন না, কর্ম কর্মাস্তরের জনক হয় না। উক্তপ্রকারে 
শবের ত্রব্যত্ব এবং কর্মত্ব প্রতিবিদ্ধ হইল। শবে সামান্তত্বাদির প্রক্তি বা 
সম্ভাবনাই নাই। কেন না, শব্দ অনিত্য, সামান্তাদি নিত্য। সুতরাং 
সম্ভাবিতের মধ্যে যাহা! অবশিষ্ট রহিল, শব্দ সেই পদার্থ। এইক্ধপে শব্দের 
গুণত্ব স্থির হইতেছে। ইহাই শেষবৎ অন্ুমান। 

যে লিঙ্গী বা সাধ্য কোনকালে প্রত্যক্ষ হয় না, অথচ প্রত্যক্ষ 
সাধ ও সাধন অন্ুুলারে সামান্ততঃ ব্যাণ্তিজ্ঞানবলে অনুমিত হয়, তাদৃশ 
নিত্যপরোক্ষ সাধ্যের অন্থমান সামান্ততোদৃষ্ট অনুমান। কেন না, সে স্থলে 
সামাপ্ততঃ কোন বিষয় দেখিয় অপ্রত্যক্ষ অর্থাৎ প্রত্যক্ষের অযোগ্য বিষয়ের 
অন্থুমান হইতেছে । রূপাদির উপলব্ধি বা জ্ঞান দ্বার! চক্ষুরাদি ইন্জিয়েক 
অনুমান সামান্ততোদৃষ্ট অন্থমান। ছিদাদিক্রিয়া পরশু-প্রভৃতি-করণসাধ্য, 
পাকাদিক্রিয়। কাষ্ঠাদিরপ-করণসাধা, এইরূপ বিশেষ বিশেষ ক্রিয়া বিশেষ- 
বিশেষ-করণসাধ্য দেখিয়া ক্রয়ামাত্রই করণসাধ্য, এইরূপ সামান্তাকারে 
ব্যাপ্তিগ্রহণ হয়। অনন্তর রূপাদ্দির উপলব্ধিও ক্রিয়া, উহও করণসাধ্য, 
এইরূপে রপাদির উপলান্ধর করণ অনুমিত হয়। যাহ! রূপাপ্দির 
উপলন্ধির করণরূপে অনুমিত, তাহাই চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়। ইন্দ্রির়সকল 
অতীন্দ্রিয়। উহ1। কোনকালেও প্রত্যক্ষ হয় না । সচরাচর লোকে 
যে সকল সংস্থানকে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় বলিয়া থাকে, উহা! বস্তুতঃ চক্ষু- 
রাদ্ি ইন্দ্রিয় নহে, ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠান ব| স্থান মাত্র। প্রকারাস্তরে 
অনুমান হুইপ্রকার-স্বার্থ ও পরার্থ। নিজে বুঝিবার জন্য ঘে অনুমান 
কর! হয়, লিঙ্গদর্শন ও ব্যার্থিম্মরণেই তাহা! পর্যবসিত হইয়া থাকে । 
পরার্থ অনুমান অর্থাৎ অন্যকে বুঝাইবার জন্য যে অনুমান হয়, তাহা! 
্তায়সাধ্য। পঞ্চঅবয়ব-যুক্ত বাক্যবিশেষের নাম স্তায়। অবয়বনকল 
পরে প্রদর্শিত হইবে। প্রতাক্ষ প্রায় বর্তমানবিষ্বগ্রহণেই পধ্যব- 
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দিত। অনুমান তেমন নহে। অনুমানের কার্ধ্যক্ষেত্র বর্ভমানের ন্তায় 
অতীত ও অনাগত বিষয়েও অপ্রতিহত। অর্থাৎ অনুমান বর্তমান 
বিষয়ের ন্যায় অতীত ও অনাগত বিষয় গ্রহণে সমর্থ। ধৃমদশনে 
বর্তমান অগ্নির, নদীবৃদ্ধিদর্শনে অতীত বৃষ্টির, এবং মেঘোন্নতিদশনে 
অনাগত বা৷ ভবিষ্যৎ বৃষ্টির অনুমান হয়। ' 

প্রসিদ্ধ পদার্থের সাদৃশ্তদ্বারা অপ্রসিদ্ধ পদার্থের সাধন বা ্রজা- 
পনের নাম উপমান। সংজ্ঞা এবং সংজ্ঞীর সম্বন্ধজ্ঞান অর্থাৎ এই 
পদার্থের এই নাম, বা এই বস্ত এই শবের অর্থ, এতাদৃশ জ্ঞান উপ- 
মানের ফল। উদাহুরণের সাহায্যে ইহা বুঝিবার চেষ্টা করা বাইতেছে। 
গবয়নামক একপ্রকার আরণ্য পশু আছে। গবয় কিরূপ পশু, তাহ! 
নগরবাদীর অপরিজ্ঞাত । কথাপ্রসঙ্গে নগরবাসীর প্রশ্নান্গনারে আরণ্যক 
বলিল যে, গবয়-পণ্ড দেখিতে গো-পশ্ুর মত। কালে এ নগরবাসী 
মৃগয়াদিপ্রয়োজনে অরণ্যে গমন করিলে তথায় দৈবাৎ একটি গবয়- 
পশু তাহার দৃষ্টিপথে পতিত হইল। নগরবাসী এ অদৃষ্টপৃব্ব পশুতে 
ছগে পশুর সাদৃশ্ত দেখিতে পাইয়া আরণ্যকের পুব্ববাক্যান্বনারে বুঝিতে 
পারিল যে, এই অধৃষ্টপূর্ব পণ্ুর নাম গবয় বা এইজাতীয় পণ্ড গবয়- 
শব্দের অর্থ। এস্ডলে প্রসিদ্ধ গো-পশুর সাদৃশ্তদ্ধারা অপ্রসিদ্ধ গবর- 
পশুর সাধন বাঁ প্রজ্ঞাপন হইয়াছে। কেন না, অদৃষ্টপূর্বব পণুতে গোপশুর 
সাদৃশ্ত দর্শন করিয়াই, ইহার নাম গবয় বা এইজাতীয় পণ্ড গবয়শবের 
অর্থ_দ্রষ্টা ঈদৃশ জ্ঞানে উপনীত হইয়াছে । প্ররুতস্থলে অৃষ্টপূর্ব আরণ্য- 
পশুতে গোসাদৃশ্তদশন--করণ, আরণ্যকের বাক্য বা তদর্থের স্মরণ 
ব্যাপার, এইজাতীয় পশ্ড গবয়শবের অর্থ, এই জ্ঞান_-ফল। 

আস্টোপদেশের নাম শব্দপ্রমাণ। শব্দ প্রতিপাগ্ভ-অথবিষয়ে ধিনি 
অভ্রান্ত, ধাহার প্রতারণাদিরূপ দূষিত অভিসন্ধি নাই, নিজে যাহ! ষথার্থ 
বলিয়৷ জানিয়াছেন, তাহ! অন্তরকে বুঝানই ধাহার উদ্দেশ্ত, তিনিই 
তদ্বিষয়ে আপ্ত। তাহার উপদেশ শব্দরূপ প্রমাণ । তাস্যকার বলেন, এই 
হিসাবে খষি, আর্য ও শ্রেচ্ছ, সকলেই আপ্ত হইতে পারেন। তিনি 
আরও বলেন যে, এই সকল প্রমাণদ্বারা৷ দেবতা, মনুষ্য ও পশ্বাদির 
ব্যবহারনির্কবাহ হয়, তত্তিন্ন হইতে পারে ন1। 
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প্রমেয় দ্বাদশ প্রকার। এই প্রমেয়ের জ্ঞান অপবর্গের উপযোগী । 
আত্মা, শরীর, ইন্দ্রিয়, অর্থ, বুদ্ধি, মন, প্রবৃত্তি, দোষ, প্রেতাভাব, ফল, 
ছুঃখ ও অপবর্গ, এই দ্বাদশটি প্রমেয়। আত্ম! দ্রষ্টটী ও ভোক্তা । ইচ্ছা, 
দ্বেষ, প্রযত্ব, স্থুখ, দুঃখ ও জ্ঞান, আত্মার লিঙ্গ বা অন্ুমাপক হেতু । বে- 
জাতীয় বিবয়ের সন্িকর্ধবশতঃ সুখের উপলব্ধি হইয়াছিল, সেইজাতীয় 
বিষয় দর্শন করিলে তাহার উপাদ্বানবিষয়ে ইচ্ছা হইয়া থাকে । 
অনেকার্থদশর এক বস্তরই এইরূপ ইচ্ছা হইতে পারে । যে পূর্বের কোন- 
জাতীয় পদার্থের সন্নিকর্ষে সুখের অনুভব করিয়াছিল, তাহারই কানান্তরে 
তজ্জাতীয় অপর পদার্থ দর্শন করিলে তাহার উপাদানবিষয়ে ইচ্ছা হইতে 
পারে। স্বতরাং পূর্বাপরকালস্থায়ী স্থখোপলন্ধি এবং স্ুখসাধনপদার্থ- 
বিষয়িণী ইচ্ছার কর্তা এক পদার্থ স্বীকার করিতে হইতেছে। সেই পদাথই 
আন্মা। উক্তরীতিক্রমে ছ্েষাদিদ্বারাও আত্মার অনুমান করা যাইতে 
পারে। আত্মার ভোগায়তন অর্থাৎ যাহাতে অধিষ্ঠিত হইয়া আস্মা ভোগ 
করেন, তাহাই শরীর। আত্মার ভোগসাধন ইন্দ্রিয়। ইন্দ্রিয় পাঁচপ্রকার__ 
স্রাণ, রসন বা রসন।, চক্ষু, ত্বক ও শ্রোত্র। ইশ্দ্রিয়সকল ভূত হইতে উৎপন্ন। 
ভূত পাঁচপ্রকার-_পৃথিবী, অপ্‌ বা জল, তেজ, বানু ও আকাশ। 
স্রাণেন্দ্িয় পাধিব, রসনেন্দরিয় আপ্য বা জলীয়, চক্ষুরিক্ডিয় তৈজস, ত্বগিন্ছিয় 
বায়বীয় ও শ্রোত্রেন্দ্রিয় আকাশীয়। ইন্্রিয়ের বিষয়ের নাম অর্থ। স্বাণে- 
ভ্দ্রিয়ের বিষয় গন্ধ, রসনেকন্দ্রিয়ের বিষয় রস, চক্ষুরিন্ট্রিয়ের বিষয় রূপ, 
ত্বগিক্রিয়ের বিষয় স্পর্শ ও শ্রোত্রেন্ত্রিয়ের বিষয় শব । স্থতরাং অর্থ পাঁচ- 
প্রকার। বুদ্ধি_-উপলব্ধি কিনা জ্ঞান। স্মরণ, অনুমান ও সংশয় প্রভৃতির 
এবং স্ুখাদি প্রত্যক্ষের করণ মন। বহিরিক্রিয়মকল ভৌতিক, এইজন্ত 
্বস্বপ্রক্লতিভূত পদার্থের অসাধারণ-গুণগ্রহণ-মাত্র বহিরিন্দরিয়দ্ধারা সম্পন্ন 
হয়। অর্থাৎ বহিরিক্দ্রিয়মকলের বিষয় নিয়মিত বা ব্যবস্থিত। মন 
অভৌতিক। এইজন্ত মন সর্ব-বিষয়। বহিরিক্টিয়ের ন্যায় মনের বিষয় 
নিয়মিত নহে। আরও এক কথা। বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্িকর্ষ 
থাকিলেও এককাঁলে অনেক জ্ঞান হয় না। এতদ্বারাও মন অনুমিত 
হুইতে পারে । অনুমিত হইতে.পারে যে, এমন একটি সহকারী নিমিভ্তান্তর 
আছে, যাহার সংযোগ হইলেই ইন্দ্রিয় জ্ঞান জন্মাইতে পারে, নচেৎ 
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পারে না। সেই নিমিত্বীস্তরের নাম মন। প্রবৃত্তি তিনপ্রকার _ 
শারীরিক, বাচিক ও মানপিক। দানাদির মাচরণরূপ শারীরিক প্রবৃত্ি, 
হিতোপদেশাদিরূপ বাচিক প্রবৃত্তি এবং দয়াদিরপ মানসিক প্রবৃত্তি ধর্ম 
বা পুণ্যের হেতু । হিংসাদিরপ শারীরিক প্রবৃত্তি, অনৃতভাষণাদিরূপ 
বাচিক প্রবৃত্তি এবং পরদ্রোহাদ্দিরপ মানসিফ প্রবৃত্তি অধর্ন্ম বাঁ পাপের 
'হেতু। প্রবৃত্তির হেতু দোষ। দোষ তিনপ্রকার-_রাগ, দ্বেষ ও মোহ । 
আসক্তিলক্ষণ রাগ বা অমর্ষলক্ষণ ছ্বেষ না হইলে কোন বিষয়েই প্রবৃত্তি 
হয় না। মোহ ব! মিথ্যাজ্ঞান ভিন্ন রাগ-দ্বেষের আবিভাব হয় না। ইহা 
প্রত্যাত্মবেদনীয় অর্থাৎ সকলেরই অন্ুভবসিদ্ধ । কাম, মৎসর, স্পৃহা, তৃষ্ণা, 
লোভ প্রভৃতি রাগপক্ষ বা রাগের অন্তর্গত(১)। ক্রোধ, ঈর্ষা, অস্ুয়া, 
দ্রোহ, অমর্ধ প্রভৃতি দ্বেবপক্ষ বা দ্বেষের অস্তনিবিষ্ট (২)। মিথাজ্ঞান বা 
বিপর্যয়, বিচিকিৎস! বা সংশয়, মান ও প্রমাদ প্রভৃতি মোহপক্ষ বা 
মোহের প্রকারভেদ (৩)। জন্মমরণপ্রধন্ধ বা পুনঃপুনঃ জন্মমরণের নাম 
প্রেতাভাব । প্রপৃব্ব ইণৃধাতু হইতে প্রেত্যশব্ব এবং ভূধাতু হইতে ভাবশব্ৰ 
নিপ্পন্ন হইয়াছে। ইণ্ধাতুর অর্থ গতি, ভূধাতুর অর্থ উৎপত্তি । প্রক্ষ্টরূপে 
গমন কিনা মরণ। ভাব কিন! উৎপত্তি । প্রেত্যভাব কিন। মরণানন্তর 
উৎপত্তি উপাত্ত-দেহাদ্ির সহিত আত্মার সম্বন্ধবিচ্ছেদের নাম মরণ, 

(১) ফাম-_রতির ইচ্ছা! | রতি সংযোগবিশেষ । নিজের প্রয়োজনের অভিসন্ধি না 
থাকিলেও পরের অভিপ্রেত বিষয়ের নিবারণ কবিবার ইচ্ছার নাম মৎসর। ধর্টের 
অবিরোধে কোন বস্তু পাইবার ইচ্ছার নাম স্পৃহা । ধনাদির যেন ক্ষয় হয় না, এতাদৃশ 
ইচ্ছার নাম ভৃষগ। ধর্মবিরোধে দ্রব্যপ্রাপ্তির ইচ্ছার নাম লোভ। 

€২) নেত্রলৌহিত্যাদির হেতু স্বেধবিশেষের নাম ক্রোধ। ঈর্ধ্যার একটি উদাহরণ 
প্রদর্শিত হইতেছে। অবিভক্ত ধনে সকলের স্বত্ব আছে, কিন্ত ধন এক জনে লইলে 
অপরের ঘে দ্বেষ হয়, তাহার নাম ঈর্ধ্যা। পরগুণে দ্বেষ অনুয়! | যে ছ্েষ অনিষ্টসম্প।দন 
করে, তাছার নাম দ্রোহ । 

(৩) অধথার্থ নিশ্চয়ের নাম মিথ্যাজ্ঞান বা বিপধ্যয়। অনবস্থিত জ্ঞান_-বিচিকিৎস! 
বা সংশয়। নিজের ষে গুণ নাই, সেই গুণ আরোপ করিয়া নিজের উৎকর্যবদ্ধির নাম 
মান। কর্তব্রূপে অবধারিত বিষয়ে অকর্তব্যতাবুদ্ধি এবং অকর্তব্যক্ূপে অবধারিত 

. বিষগ্নে কর্তব্যতাবুদ্ধির নাম প্রমাদ। 
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অভিনব-দেহাঁদির সহিত সম্বন্ধের নাম উৎপত্তি বা জন্ম। দোষ ও 
প্রবৃত্িজনিত অর্থ অর্থাৎ স্ুখছঃখের অনুভব ফল। দোঁষ ও প্রবৃত্তিবশতঃ 
সদসৎ কর্মের অনুষ্ঠান করা হয়। অনুষ্ঠিত সৎকর্ম্ের ফলম্বরূপ সুখের, 
এবং অসৎকর্মের ফলস্বরূপ ছুঃখের অন্ভব হইয়া! থাকে । লোক যে- 
কিছু কর্মের অনুষ্ঠান বা আচরণ করে, তদ্দারা সুখের বা ছঃখের অনুভব 
করিয়া থাকে, সন্দেহ নাই । অতএব সুখছুঃখানুভব ফল, তত্তিন্ন ফলান্তব 
নাই । হুঃখ বাধনালক্ষণ। বাধন! কিনা পীড়া বা তাপ। শরীরেক্ট্িয়াদি 
হুঃখসাধন, সুথও ছুঃখানুষক্ত অর্থাৎ স্থখের সহিত ছুঃখের এক প্রকার নিয়ত 
সমঘন্ধ বলিয়া, শরীর-ইন্িয়ার্দি এবং সুখ গৌণরূপে ছুঃখ বলিয়া পরিগণিত। 
দুঃখ সকলেরই অনুভবসিদ্ধ। ছুঃখের অত্যন্তবিনাশ অপবর্গ। 
অনবধাবণ জ্ঞানের নাম সংশয় | সাধারণধর্্মঞ্ান, অনাধারণধর্মজ্ঞান, 
বিপ্রতিপত্তি, উপলব্ধি ও অন্ুপলব্ষি_-এই পাঁচটি সংশয়ের কারণ। সুতরাং 
কারণভেদে সংশয় পাঁচপ্রকার। বিশেষ ধর্দ্দের অর্থাৎ যে সকল ধর্মের 
ংশয় হয়, তাহাদের ম্মরণ সমস্ত সংশয়ের সাধারণ কারণ । বিশেষ ধনম্মের 
স্মরণ না! হইলে কোনও সংশয় হইতে পারে না। সংশয়ের উদাহরণ 
প্রদর্শিত হইতেছে। দুর হইতে উদ্ধ বা উচ্চ কোন পদার্থ দৃষ্ট হইলে, 
“ইহা স্থাধু কি মন্ুম্ত” এবং চাকৃচিক্যশালী পদার্থ দৃষ্ট হইলে, “ইহা গুক্তি 
কি রজত' ইত্যাকার সংশয় হইয়া থাকে । পুব্বোদাহরণে চর্ধাত্ব বা উচ্চত্ব 
স্থাধু ও মনুষ্যের এবং দ্বিতীয় উদ্াহরণে চাক্চিক্য শুক্তি ও রজতের সাধারণ 
ধর্ম । উদ্দাহরণদ্বয়ে যথাক্রমে স্থাণুত্ব ও মনুষ্যত্ব এবং শুক্তিত্ব ও রজতত্বরূপ 
বিশেষধর্ম্ের ম্মরণসহকারে উক্ত সাধারণধর্শজ্ঞান সংশয় উৎপাদন করি 
তেছে। সাধারণ ধর্মের অর্থাৎ উর্ধত্ব ও চাকৃচিক্যের জ্ঞান হইলেও স্থাণুত্ব 
ও মনুব্যত্ব এবং শুক্তিত্ব ও রজতত্বরূপ বিশেষধর্ম্মের স্মরণ না! হইলে এরূপ 
সংশয়ের উৎপত্তি একান্তই অসম্ভব । সন্দিহামান ধর্ম অর্থাৎ যে-সকল- 
ধর্মপ্রকারে সংশম্ম হয়, তাহার জ্ঞান না থাকিলে কিরূপে তাহার সংশয় 
হইতে পারে ? এই সন্দিহমান ধর্মের অপর নাম কোটি। ইহ! স্থাধু কি 
মনুয্ুঃ ইহা দ্বিকোটিক সংশয় । সিদ্ধ হইতেছে যে, সন্দিহামান কোটির 
স্মরণসহকারে সাধারণাদি-ধর্মের জ্ঞান সংশয়ের কারণ। 
শব নিত্য কি অনিত্য, এই সংশয় অসাধারণধর্জ্ঞানজন্য । শব্দের ধর্শা 


ও 
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শব্দত্ব। নিত্যরূপে পরিজ্ঞাত আকাশাদিপদার্থে এবং অনিত্যরূপে 
পরিজ্ঞাত ঘটাদিপদার্থে শবত্ব থাকে না, এইজন্ত শব্ত্ব অসাধারণ ধর্্ম। 
উদ্ধত্বধন্্ন যেমন স্থাণু ও মনুষ্য উভয়ের সাধারণ ধর্ম, শব্ত্ধর্ম তদ্রপ 
নিত্য ও অনিত্যেব সাধারণ ধর্ম নহে, প্রত্যুত নিত্য ও অনিত্য এ উভয় 
হইতে ব্যাবৃত্ত। অর্থাৎ পরিজ্ঞাত নিত্য ও ্লনিত্য কোন পদ্ার্থেই শব্ত্ব 
নাই। অথচ পদার্থমাত্রই হয় নিত্য, না হয় অনিত্য, ইহার কোনও 
এক প্রকারের অন্তর্গত হইবে। নিত্য বা অনিত্য ভিন্ন তৃতীয়শ্রেণীর 
পদার্থ হইতে পারে না। সুতরাং শব্ধ নিত্য কি অনিত্য, এইরূপ সংশয় 
উপস্থিত হয়। নিত্য ও অনিত্য, এই কোটিছয়ের স্মরণনহকারে অসাধারণ 
অর্থাৎ নিত্যানিত্যব্যাবৃত্ত শব্ত্বধর্মের জ্ঞান উক্ত সন্দেহের কারণ। 

বিপ্রতিপত্তিও সংশয়ের কারণ । বিপ্রতিপন্তি কিনা এক বিষয়ে এক 
সময়ে পরস্পর বিকদ্ধ ধর্্দ্ধয়ের বা বস্তদ্ধয়ের জ্ঞান। বি--বিকদ্ধ, প্রতি- 
পত্তি-জ্ঞান। কোন দার্শনিক বলেন, সংঘাতের অতিরিক্ত আত্ম আছে । 
কোন দার্শনিক বলেন, সংঘাতের অতিরিক্ত আত্ম! নাই । ইহ1 বিপ্রতি- 
পত্তি। কারণ, এক সময়ে এক পদার্থে অস্তিত্ব ও নাস্তিত্ব থাকিতে 
পারে না বলিয়৷ অস্তিত্ব ও নাস্তিত্ব পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম । দাশনিকদিগের 
মতভেদ দর্শন করিয়1, বস্তগত্যা সংঘাতের অতিরিক্ত আত্মা আছে কি 
না, লোকের" এইরূপ সংশয় উপস্থিত হইয়া থাকে । 

উপলব্ধি -জ্ঞান। যে সকল বিষয়ের উপলব্ধি হয়, তাহ! সৎ অর্থাৎ 
বিদ্যমান, বা অসৎ অর্থাৎ অবিস্তমানও হইতে পারে। দেখিতে পাওয়া 
যায় যে, জলাশয়ে বিদ্যমান জলের এবং মরীচিকাতে অবিদ্মান জলের 
উপলদ্ধি হইয়া! থাকে । সুতরাং উপলভ্যমান বিষয়টি অর্থাৎ যাহার উপলব্ধি 
হইতেছে, তাহা বস্তগত্যা সৎ অথবা অনৎ, এইবপ সংশয় হওয়া বিচিত্র 
নছে। উপলব্ধিই উক্ত সংশয়ের কারণ। উপলব্ধির স্ায় অন্ুপলন্ধিও 
সংশয়ের কারণ। কেন না, অবিদ্তমান বস্তর ন্যায় অবস্থা বা সময়বিশেষে 
বিদ্ধমান বস্তরও উপলব্ধি হয় না। অতএব অন্থপলভ্যমান বস্তু সৎ অথব! 
অসৎ, এইব্সপ সংশয় হইতে পারে । মন্দান্ধকারে কোন ক্ষুদ্রবস্ত অনুণন্ধান 
করিয়া না পাইলে, এই বস্তটি এখানে আছে, অন্ধকারে দেখিতে পাওয়! 
গ্রেল না, অথবা! ইহা! এখানে নাই _মন্ুধন্ধাতার শন্তঃকরণে এইরূপ 
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সন্দেহ বা সংশয় হইয়! থাকে । আলোকের সাহায্যে তর সন্দেহ অপনয়ন 
করিয়া একতর অবধারণ করা হয় । 

যছুদ্দেশে লোকের প্রবৃত্তি হয়, তাহার নাম প্রয়োজন। লোকে যে- 
কিছু কার্ষ্যের অনুষ্ঠান করে, স্থুথপ্রান্তি বা ছুঃখপরিহার তাঁহার চরম 
লক্ষয। অতএব সখ ও ছুঃখাভাব মুখ্য প্রয়োজন.। তস্ভিন্ন সমস্তই গৌণ 
প্রয়োজন বলিয়৷ পরিগণিত। 

যাহাদের স্বাভাবিক বা শিক্ষাঙন্ বুদ্ধির উৎকর্ষ নাই, চলিতভাবায় 
যাহাদ্দিগকে সাধারণ লোক বলা হয়, তাহারা লৌকিক । ধাহারা তদ্ধি- 
পরীত অর্থাৎ স্বতাবতঃ বা শিক্ষাদ্বারা ধাহাদের বৃদ্ধি উৎকষ প্রাপ্ত 
হইয়াছে, যাহারা তর্কান্ুসারে প্রমাণদ্বারা অর্থ পরীক্ষা করিতে সক্ষম, 
তাহারা পরীক্ষক। যে বিষয়ে লৌকিক ও পরীক্ষকদিগের বুদ্ধিসাম্য 
আছে অর্থাৎ যে বিষয়টি লৌকিকেরা যেরূপ বুঝে, পরীক্ষকেরা ও সেইরূপ 
বুঝিয়া থাকেন-__যে বিষয়ে লৌকিক ও পরীক্ষকদিগের মতভেদ হয় না, 
তাহার নাম দৃষ্টান্ত। দৃষ্টান্ত ছুই প্রকার-_সাধর্মাদৃ্ান্ত ও বৈদ্াদৃষ্টান্ত। 

অভ্যুপগম কিনা শ্বীকাঁর অর্থাৎ নিশ্চয়। অর্থের অত্যুপগম বা অভ্যুপ- 
গম্যমান অর্থের নাম সিদ্ধান্ত । সিদ্ধান্ত চারিপ্রকার-__সর্বতন্্ সিদ্ধান্ত, প্রতি- 
তত্ সিদ্ধান্ত, অধিকরণ সিদ্ধান্ত ও অভ্যুপগম সিদ্ধান্ত। তন্ত্_ শান্ত্র। স্বশাস্ত্রসিদ্ধ 
এবং সর্ধশাক্ত্রের অবিরুদ্ধ সিদ্ধান্তের নাম সর্বতন্ত্র সিদ্বান্ত। চক্ষুরাদি 
ইন্দ্রিয়, রূপাদি ইন্দিয়ার্থ, প্রমাণদ্বারা অর্থগ্রহণ, এ সমস্ত স্বতন্ত্র সিদ্ধাস্ত। 
যে সিদ্ধান্ত সমানতন্ত্রসিদ্ধ, পরতন্ত্রসিদ্ধ নহে, অথবা ষে সিদ্ধান্ত স্বশান্তর- 
মাত্রসিদ্ধ, তাদুশ সিদ্ধান্তের নাম প্রতিতন্ত্র সিদ্ধান্ত। অসতের উৎপত্তি 
নাই, মতের বিনাশ নাই, আত্মার কোনও গুণ নাই,__দাংখ্যদিগের এই 
সকল সিদ্ধান্ত প্রতিতন্ত্র সিদ্ধান্ত । কেন ন1, উহা! সমানতন্ত্র-পা তগুলদর্শন- 
সিদ্ধ, পরত স্তায়াদিদর্শন-সিদ্ধ নহে। অদৎ বস্তর উৎপত্তি হয়, উৎপন্ন 
বস্তর বিনাশ হয়, আত্মার কতগুলি গুণ আছে_-এই সকল নৈয়ায়িকদিগের 
প্রতিতান্্ সিদ্ধান্ত । কেন না» উহা সমানতন্ত্রবৈশেষিকদর্শন-নিদ্ধ, পরতন্ত- 
সাংখ্যাদিদর্শন-পিদ্ধ নহে। ফে অর্থের সিদ্ধি হইলে আনুসঙ্গিকরূপে অপর 
র্থও সিদ্ধ হয়, অর্থাৎ যে অর্থসিদ্ধি ভিন্ন যে অর্থ সিদ্ধ হয় না, তাহার 
নাঁম অধিকরণ পিদ্ধান্ত । দর্শনেত্্িয় ও স্পশনেন্তিয় দ্বারা এক পদার্থের 


১৫৬ ' যষ্ঠ লেক্চর। 


গ্রহণ হইয়া গ্লাকে। যাহা আমি পূর্বে দেখিয়াছিলাম, তাহাই এখন স্পর্শ 
করিতেছি । এইরূপ শত শত অনুভব সব্বলোৌকসিদ্ধ। এতন্বার! প্রমাণ 
হইতেছে যে, ইন্দ্রিয় আত্মা নহে, আত্মা ইন্দ্রিয় হইতে ভিন্ন পদার্থ । ইন্দ্রিয় 
আত্মা হইলে এক আত্মার দর্শন ও স্পর্শন অসম্ভব। কেন না, দর্শন চক্ষু- 
রিক্ট্রিয়সাধ্য, স্পর্শন ত্বগিন্দ্রিযসাধ্য । চক্ষুরিজ্দ্রিয়ের স্পর্শনক্ষমতা নাই, 
ত্বগিন্দ্িয়ের দর্শনক্ষমতা৷ নাই। তবেই সিদ্ধ হইতেছে যে, চক্ষুরিন্দ্রিযও 
আত্মা নহে, ত্বগিন্্রিযও আত্মা নহে। চক্ষুরিক্ডিয়দ্ার। দর্শনের এবং 
্বগিন্রিযদ্বারা স্পর্শনের কর্তা আত্মা চক্ষুরিক্রিয় ও ত্বগিন্ত্িয় হইতে ভিন্ন 
পদার্থ। ইহা সিদ্ধ হওয়াতে আনুষঙ্গিকরূপে ইহাও সিদ্ধ হইতেছে যে, 
চক্ষু ও ত্বগাদি ইন্দ্রিয় এক নহে, নানা । ইন্দ্রিপনসকল নিয়তবিষয়, ইন্দরিয়- 
সকল জ্ঞাডা নহে, জ্ঞাতার জ্ঞানের সাধন, দর্শনাদি জ্ঞান হইতেছে 
বলিয়াই তত্তং জ্ঞানের সাধন ইন্র্রিয়সকল অনুমেয়, এবং গন্ধাি গুণের 
অধিকরণ ত্রব্য গন্ধাদিগুণমাত্র নহে-__গন্ধাদ্ি গুণ হইতে অতিরিক্ত বা! ভিন্ন 
পদার্থ । 

প্রতিবাদী যাহা বলিল, তাহ! সঙ্গত বা অসঙ্গত, ইহার বিচার ন! 
করিয়াই তাহা স্বীকার করিয়া লইয়া এ বিষয়সংক্রানস্ত কোন বিশেষ 
ধর্্মাদির বিচার করার নাম অভ্যপগম সিদ্ধান্ত। অর্থাৎ প্রতিবাদী 
কথা যুক্তিযুক্তই হউক বা! নিতান্ত অযুক্তিই হউক, তাহা মানিয়া-লইয়! 
প্রকারান্তরে প্রতিবাদীকে পরাজিত করিবার অভি প্রায়ে তদগত বিশেষের 
পরীক্ষাই অভ্যুপগম দিদ্ধান্ত। একটি উদাহরণ দে ওয়! যাইতেছে । মীমাংসক- 
মতে শব্দ দ্রব্যপদার্থ ও নিত্য । নৈয়ায়িকমতে শব্ধ গুণপদার্থ ও অনিত্য। 
বিচারমুখে নৈয়াফ়িক শবের ভ্রব্যত্ব মানিয়া-লইয়া তাহার নিত্যত্ব ও 
অনিত্যত্বের পরীক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হন। নৈয়ায়িক গর্বের সহিত বলেন যে, 
হৌক শব্ধ দ্রব্য, উহা নিত্য কি অনিত্য। এই বিচারে শব্দের অনিত্যত্ব 
সংস্থাপন করিয়া! নৈয়ায়িক প্রকারান্তরে মীমাংসককে পরাস্ত করিয়াছেন। 
ভাষ্যকার বলেন, নিজের অতিশয় বুদ্ধিমত্তা প্রখ্যাপনের জন্য" এবং 
প্রতিবাদীর বুদ্ধির প্রতি অবস্ঞাপ্রদর্শনের জন্য অভ্যপগম সিদ্ধান্তের 
অবতারণা হইয়া! থাকে। কারণ, তুমি যাহা বলিলে, তাহাই মানিয়! 
লইলাম, কিন্তু তথাপি তোমার মত টিকিতে পারিতেছে না, কেন না, 
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তাহাতেও অন্ত প্রকার দৌষ অনিবাধ্য হইয়া উঠে। অভ্যু্ীগম-সিদ্ধান্ত- 
বাদী প্রকারান্তরে এইরপে প্রতিপক্ষের প্রতি অবজ্ঞা ও রে বুদ্ধিমত্তা 
প্রদর্শন করিয়া থাকেন। 

ধে শখবনমূহ বা! বাক্যসমূহ অন্ুুলারে সাধনীয় অর্থের কিনা সাধ্যের 
স্দ্ধি অর্থাৎ অন্কমিতি পক্সিসমাণ্ত হয়, তাহার নাম ন্তায়। ন্যায়ের 
একদেশ অবয়ব। অবয়ব পাঁচপ্রকার-- প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয় 
ও নিগমন। সাধনীয়-ধর্মবযুক্ত-রূপে ধন্মার নির্দেশ প্রতিজ্ঞা । যন্ারা 
সাধ্যের সাধন হইতে পারে, তাহার নাম হেতু । হেতু ছুই প্রকার - সাধর্ধা- 
হেতু ব1 অন্বয়ী হেতু এবং বৈধন্ম্যহেতু বা ব্যতিরেকী হেতু । উদাহরণের 
সমান ধর্ম অনুসারে যে হেতু সাধোর সাধন অর্থাৎ সাধ্যের সিদ্ধি 
কিনা অন্থমিতি সম্পাদন করে, তাহার নাম সাধর্শ্যাহেতু বা অন্বয়ী 
হেতু । যে হেতু উদ্দাহরণের বিপরীত ধর্ম অনুসারে সাধ্যের সাধক 
হয়, তাহার নাম বৈধর্্মাহেতু বা ব্যতিরেকী হেতু । উদাহরণ কিনা 
ৃষ্টান্ত। তাহাও সাধন্খ্য ও বৈধর্ঘ্য ভেদে ছুই প্রকার- সাংন্াযুক্ত 
উদাহরণস্থলে, “তথা” এইরূপে, এবং বৈধর্মাযুক্ত উদ্বাহরণস্থলে, “ন 
তথা” এইরূপে, পক্ষে সাধোর উপসংহাবের নাম উপনয়। হেতুকথন- 
পুর্ব্বক প্রতিজ্ঞার পুনঃকথন নিগমন। উদ্দাহরণের সাহায্যে অবয়ক- 
গুলির স্বরূপ বুঝিবার চেষ্টা করা ধাউক। “অনিত্যঃ শত্বঃ অর্থাৎ শব 
অনিত্য-_ ইহা! প্রতিজ্ঞা । এস্থলে শব্দ ধর্মী, অনিত্যত্ব ধর্ম এবং তাহা 
সাধনীয় বা সাধ্য। সাধনীয় ধর্ম অনিত্যত্ব, তদ্যুক্তরূপে শবরূপ ধনীর 
নির্দেশ হইয়াছে । অতএব, "অনিত্যঃ শবঃ,-__-ইহা। প্রতিজ্ঞা। “উৎপত্তি- 
ধর্ম কত্বাৎ, অর্থাৎ যেহেতু শবে উৎপত্তিরূপ ধর্ম আছে। ইহা হেতু। 
উিৎপত্তিধর্্রকং স্থাল্যাদি দ্রব্যমনিত্যং দৃষ্টস্ অর্থাৎ উৎপত্তিধর্্মক কিন! 
যাহার উৎপত্তি আছে, তথাবিধ স্থালী প্রভৃতি ভ্রব্য অনিত্য দেখ! 
গিয়াছে । ইহা সাংশ্মযযুক্ত উদাহরণ। “অন্কুৎপত্তিধন্্মকমাত্মাদি দ্রবাং 
নিত্যং' দৃষ্টমূঃ অর্থাৎ অন্ুৎপত্তিধর্্মক কিনা যাহার উৎপত্তি নাই, তাদৃশ 
আখ্মাদি দ্রব্য নিত্য দেখা গিয়াছে । ইহা বৈধম্ধ্যযুক্ত উদ্বাহরণ। “তথা 
শব্দ উতৎপত্তিধর্্দরকঃ অর্থাৎ স্থাল্যাদি অনিত্যদ্রবোর স্তায় শবও 
উৎপত্বিধর্বক কিনা! স্থাল্যা্দির ন্যায় -শব্বেরও উৎপত্তি আছে। ইহা 
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লাবর্থযযুক্ত উদদীহরণপক্ষে উপনয়। “ন চ তথ! শব: অর্থাৎ আম্মি 
নিত্যদ্রব্যের স্তাষ্ধ শব্ষ অনুৎপত্তিধর্মক নহে। ইহা বৈধন্মযযুক্ত উদা- 
হুরণপক্ষে উপনয়। “তম্মাছুৎপত্তিধর্্মকত্বাদনিত্যঃ শব্দঃ, অর্থাৎ অত- 
এব উতৎপত্তিরূপ ধর্ম আছে বলিয়া! শব্ধ অনিত্য, ইহা নিগমন। গ্রতিজ্ঞা- 
দ্বারা ধর্্ী অর্থাৎ পক্ষের সহিত ধর্ম অর্থাৎ লাধ্যের সম্বন্ধ নির্দেশ করা 
হয়। উদাহরণস্থিত ধর্মের সমান বা বিপরীত ধর্মের সাধকত্বপ্রদশন 
হেতুর কার্ধ্য। উদাহরণদ্বারা সাধকধর্ন ও সাধ্যধর্মের সাধ্যসাধনভাব 
প্রদর্শিত হয়। সাধকধর্্ম ও সাধ্যধর্মের প্রত ধন্ীতে সামানাধিকরণ্য 
অর্থাৎ অবস্থিতির প্রদর্শন করা উপনয়ের কার্ধ্য। প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদা- 
হরণ ও উপনয় দ্বারা যাহ! সমর্থিত হইল, নিগমনদ্বারা তাহার বিপ- 
রীত প্রসঙ্গের নিরাস করা হয়। হেতু এবং উদ্দাহরণ পরিশুদ্ধ হইলে 
অনুমানের কোনও দোষ হইতে পারে না। বৌদ্ধমতে উদাহরণ ও 
উপনয়--এই ছুইটিমাত্র অবয়ব । ইউরোপীয় নৈয়ায়িক এবং ভারতীয় 
বৈদান্তিক তিনটিমাত্র অবয়ব মানেন। ইউরোপীয়মতে এবং বৈদাস্তিক- 
মতে উদাহরণ, উপনয় ও নিগমন, এই তিনটি অবয়ব অঙ্গীকৃত 
হইয়াছে। বৈদাস্তিকমতে পক্ষান্তরে উদাহরণ, উপনয় ও নিগমনের পরি- 
বর্তে প্রতিজ্ঞা, হেতু ও উদাহরণ, এই তিনটি অবয়বও স্বীকৃত হইয়াছে। 
প্রাচীন নৈয়ায়িকেরা দশটি অবয়ব মানিতেন। বাহুল্যভয়ে তাহ! 
প্রদর্শিত হইল না। 

যে বিষয়ের তন্ব অর্থাৎ যাথার্থা জান! যাইতেছে না, সেই বিষয়ে 
তত্বজ্ঞানের জন্ত কারণের উপপত্তি অনুসারে একতর পক্ষের উহ অর্থাৎ 
অভ্যন্থজ্ঞা বা সম্ভাবনার নাম তর্ক। যে বিষয়ের তত্ব জান! যাইতেছে 
না, তাহার তত্ব জানিবার ইচ্ছা হওয়! লোকের স্বাভাবিক । তত্ব জানি- 
বার ইচ্ছা! হইলেই পরম্পরবিরুদ্ধ ধর্্দ্বয়ের আলোচনা হয়। অর্থাৎ 
ইহা এইপ্রকার কি এইপ্রকার নহে-_-এইরূপ সন্দেহ উপস্থিত হ্য়। 
সন্দিহমান ধর্মন্য়ের মধ্যে যে ধর্মের কারণের উপপত্তিবোধ হয়, তাহার 
অনুজ্ঞ। বা সম্ভাবনা হইয়া থাকে। অর্থাৎ ইহা! এইরূপ হইতে পারে, 
এতাদৃশ সম্ভাবনা বা অন্ুজ্ঞা হইয়া থাকে । এই সম্ভাবনাই তর্ক। 
একটি উদ্দাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে। জ্ঞ(তা অর্থাৎ আত্মার তত্ব জানি” 
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বার ইচ্ছা হইলে প্রথনতঃ আত্মা উৎ্পত্তিধর্মক কি অন্থুৎপত্তিধর্মক-_ 
এইবপ সংশয় উপস্থিত হয়। পরে কারণের উপপত্তি অনুপারে বক্ষ্যমাণ- 
ন্ধপে তর্কের অবতারণা হয়। আত্মা অন্ুুৎপত্তিধর্শক হইলে বর্তমান 
জন্মের পুৃব্বেও আত্মা ছিল, সুতরাং তাহার দেহান্তরও ছিল। প্র 
দেহাস্তক্কে অবস্ঠ কর্ম্মও আ্বাচরিত হইয়াছিল। স্থতরাং আত্মা অন্ুৎ- 
পত্তিৎন্মক হইলে পৃর্বাচরিত কম্মের ফলভোগার্থ আত্মার বর্তমান-দেহ- 
পরিগ্রহ, পুব্বকৃত কর্মের ফলোপভোগ এবং একই আত্মার নানােহ- 
সম্বন্ধ হইতে পারে । এবং তত্বজ্ঞানের অভ্যাসঘ্বার৷ শরীরাদির আঁত্য- 
স্তিক বিয়োগও সম্ভবপর। এইরূপে আত্মা অনুৎপত্তিধর্্মক হইলে, তাহার 
ংসার ও অপবর্গ, উভয়ই হইতে পারে। পক্ষান্তরে, আত্মা উৎপত্তি- 
ধর্মক হইলে, তাহার মংসার বা অপবর্, কিছুই হইতে পারে না। কেন 
না, আত্মা উৎপত্তিধন্মনক হইলে বলিতে হইবে যে, অভিনব উৎপন্ন 
দেহাদ্দির সহিত অভিনব উৎপন্ন আত্মার সম্বন্ধ হয়। ইহা ত আম্মার 
পৃব্বাচরিত কর্মের ফল নহে। কারণ, পূর্বে আত্মাই ছিল না। স্ুখ- 
ছুঃখাদির কারণ কর্ম, ইহ! প্রত্যক্ষসিদ্ধ। কারণ ভিন্ন কার্য্যের উৎপত্তি 
অমস্তব। অত্রএব আম্মা উৎপত্তিধর্মক হইলে তাহার সংসার হইতে 
পারে না। কেন না, পুর্বাচরিত কর্ম্ম ভিন্ন অভিনব-দেহসম্বন্ধ'নিবন্ধন 
স্থথছুঃংখভোগ হওয়া অনস্তব। এবং শরীরের সহিত* উৎপন্ন আত্ম! 
শরীরের সহিত বিনষ্ট হইবে, সুতরাং আত্মা উৎপত্তিধর্্মক হইলে তাহার 
অপবর্ণও হইতে পারে নাঁ। অতএব আত্মা উৎপত্তিধন্মক নহে, ইহাই 
সম্ভবপর । 
নব্য নৈয়ায়িকেরা, বলেন, আপত্তিবিশেষের নাম তর্ক। অর্থাৎ ষে 
ধঙ্্ীতে ব্যাপ্য ও ব্যাপকের অভাবনিশ্যয় আছে, সেই ধন্ম্ীতে ব্যাপ্যের 
আহাধ্য আরোপ অর্থাৎ ব্যাপ্য তথায় থাকিতে পারে না, এরূপ নিশ্চয়- 
সত্বেও ইচ্ছাপূর্বক ব্যাপ্যের আরোপ করিয়া, তন্নিবন্ধন ব্যাপকের আহার্য্যা- 
রোপ* অর্থাৎ ইচ্ছাপুর্বক আরোপই তর্ক। ধ্ধূমবান্‌ স্তাৎ বহমান স্তা 
অর্ধাৎ জলহুদ যদ্দি ধূমবান্‌ হইতে পারে, তবে বহ্িমান্ও হইতে পারে, 
ইত্যাদি আপত্তিই তর্ক। এখানে ধূম ব্যাপ্য, বহি ব্যাপক ৷ জলহদে ধুমের 
এবং বহির অভাবের নিশ্চয় আছে। অথচ ইচ্ছাপুর্ধক তাহাতে ধুমের 
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আরোপ করিয়া তন্নিবন্ধন বির আহার্ধ্য আরোপ কর! হইতেছে । তর্ক 
শ্যয়ং প্রমাণ নহে, প্রমাণের অনুগ্রাহক অর্থাৎ সহকারী । 

পরপক্ষদূষণ ও ন্বপর্থস্থাপন দ্বারা অর্থের অবধারণ অর্থাৎ নিশ্চয়ের 
নাম নির্ণয়। স্থলবিশেষে সংশয়পুর্ধক এবং স্থলবিশেষে সংশয় ব্যতিরেকে ও 
নির্ণয় হইয়া থাকে । নির্ণয় প্রমাণ ও তর্কের ফল। ক 

তত্বনির্ণর ব বিজয় অর্থাৎ পরপরাজয় উদ্দেশে ন্ায়া্ছগত বচন- 
পরম্পরার নাম কথা। কথা তিনপ্রকার--বাদ, জল্লপ ও বিতগ্ডা। 
পরপরাজয়ের জন্য নহে, কেবলমাত্র তত্বনির্নয়ের উদ্দেশে যে কথা 
প্রবর্তিত হয়, তাহার নাম বাদ। বাদকথাতে বাদী ও প্রতিবাদী 
উভয়েরই তত্বনির্ণয়ের দিকেই লক্ষ্য থাকে, সুতরাং এক পক্ষ অপর পক্ষের 
ন্যুনতাদি ধর্তৃব্য করেন না। বাদকথাতে প্রমাণ ও তর্ক দ্বার! ন্বপক্ষস্থাপন 
এবং পরপক্ষদূষণ করা হয়। সিদ্ধান্তের অপলাপ করা হয় না এবং 
বাদকথ। পঞ্চাবয়বযুক্ত হুইয়া থাকে । ফলতঃ বীতরাগ অর্থাৎ নিজের 
জয় বা প্রতিপক্ষের পরাজয়বিষয়ে অন্িলাষশূন্ ব্যক্তির কথাই বাদ। 
তত্বনির্ণয়ের প্রতি লক্ষ্য না! রাখিয়! প্রতিপক্ষের পরাজয় এবং নিজের 
জয়মাত্র উদ্দেশে যে কথ প্রবর্তিত হয়, তথাবিধ বিপ্রিগীষু অর্থাৎ জয়েচ্ছ 
ব্যক্তির কথার নাম জল্প। জল্লে বাদী ও প্রতিবাদী উভয়েই স্বপক্ষ- 
স্থাপন ও পরপক্ষপ্রতিষেধ করিয়া থাকে । নিজের কোনও পক্ষ নিদ্দেশ 
না করিয়া কেবল পরপক্ষথণ্ডনের উদ্দেশে বিজিগীষু যে কথার প্রবর্তন] 
করে, তাহার নাম বিতণ্ড | 

জল্প ও বিতগ্ডাতে প্রতিপক্ষের পরাজয়ার্থ ছল, জাতি ও নিগ্রহস্থানের 
উদ্ভাবন করিতে পারা যায়। বাদে কিন্তু তাহ৷ পারা যায় না। তত্বনির্য়ের 
জন্য হেত্বাভাস এবং আরও দছুইএকটি নিগ্রহস্থানের উদ্ভাবন করা 
যাইতে পারে মাত্র । যাহারা তত্বনির্ণয় ব৷ বিজক্কের অভিলাধী, সর্বজন- 
সিদ্ধ অনুভবের অপলাপ করে না, শ্রবণাদিপটু, কথার উপযুক্ত ব্যাপারে 
কিন! উক্তিপ্রত্যুক্তি প্রভৃতিতে সমর্থ, অথচ কলহকারী নহে, তাহারাই 
কথার অধিকারী। বাহার! তত্ববুভূতহথ, প্রন্কৃত কথা বলে, প্রতিভাশালী, 
যুক্তিসিদ্ধ অর্থ স্বীকার করে, অথচ প্রতারক নহে এবং প্রতিপক্ষের 
তিরস্কার করে না, তাহারাই বাদকথায় অধিকারী। বাদকথাতে সভার 
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অপেক্ষা নাই । জল্প*ও বিতগ্ডাতে সভার অপেক্ষা আছে। যে জনতার 
মধ্যে রাজা বা কোনও ক্ষমতাশালী লোক নেতা এবং ।কে€নও ব্যক্তি 
ব৷ ব্যক্তিগণ মধ্যস্থ থাকেন, তথাবিধ জনসমূহের নাম সভ1। 

কথা ব! শাস্ত্ীয়বিচারের প্রণালী এইবূপ। প্রথমতঃ বাদী প্রমাণো- 
পন্তাসপূর্বক ন্বপক্ষস্থাপন করিয়া তাহাতে সম্ভাব্যমান দোষের নিরাস 
করিবে। প্রতিবাদী নিজের অজ্ঞানাদিনিরাসের জন্য অথাৎ তিনি 
বাদীর কথ। উত্তমরূপে বুঝিতে পারিয়াছেন ইহা! প্রকাশের জন্য, বাদীর 
মতের অনুবাদ করিয়া দোষপ্রদর্শনপূর্ব্বক তাহার খণ্ডন এবং প্রমাণো- 
পন্তাসপুর্ববক স্বমতস্থাপন করিবে । তৎপরে বাদী, প্রতিবাদীর কথাগুলির 
অনুবাদ করিয়া স্বপক্ষে প্রতিবাদিপ্রদত্ত দোষগুলির উদ্ধারপৃব্বক প্রতি- 
বাদীর স্থাপিত পক্ষের খণ্ডন করিবে। এই প্রণালী অন্থুসারে বাদী ও 
প্রতিবাদীর বিচার চপিতে থাকিবে। পরিশেষে যিনি শ্বমতে দোষের 
উদ্ধার বা পরমতে দোষপ্রদর্শন করিতে অসমর্থ হইবেন, তিনি পরাজিত 
হুইবেন। বিচারকালে যিনি এই রীতির উল্লজ্ঘন করেন, অথবা! অনবসরে 
বা অযথাকালে অর্থাৎ যে সময়ে পরপক্ষে দোষপ্রদর্শন করিতে হয়, 
তদন্যসময়ে দৌষপ্রদর্শন করেন, তিনিও নিগৃহীত অর্থাৎ পরাজিত হন । 
ঈদৃশ বিচারপ্রণালী যে সর্বথা সমীচীন, তদ্দিষয়ে সন্দেহ নাই। এই 
বিচার প্রণালীর তুলনায় বর্তমান সময়ের অধিকাংশ বিচার হট্টগোল 
বলিলে অত্যুক্তি হয় না। নেতা থাকিলে বর্তমানকালের অধিকাংশ 
বিচারক পদ্দে পদে নিগৃহীত হইতেন। সে যাহা হউক, এখন প্ররুত 
বিষয়ের অনুসরণ কর! যাইতেছে । 

বৈশেষিকমতে হেতুর গমকতৌপয়িক রূপ অর্থাৎ যে হেতুবলে অন্মিতি 
হয়, সেই হেতুর অন্ুমাপকতানির্ধাহের অন্থকুল রূপ বা ধর্ম তিনটি__ 
পক্ষসত্ব, সপক্ষসত্ব ও বিপক্ষাসত্ব । এই রূপত্রয় না থাকিলে হেতু ছুষ্ট ব৷ 
হেত্বাভাস হয় । অর্থাৎ উক্ত রূপত্রয়ের কোন-একটি রূপ ন। থাকিলে এ 
হেতুবলে অন্ুমিতি হইতে পারে না। স্থতরাং রূপত্রয়ের ব্যতিক্রমে হেস্বা- 
ভাসও বৈশেধিকমতে তিনপ্রকার-_অপ্রসিদ্ধ, অন্‌ ও সন্দি্ধ বা অনৈ- 
কাস্তিক। ইহা! প্রস্তাবাস্তরে বল! হইয়াছে । নৈয়ায়িকমতে উক্ত তিনটি 
রূপের অতিরিক্ত অবাধিতত্ব ও অসৎপ্রতিপক্ষিতত্ব এই ছুইটি রূপও 
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গমকতৌপয্িক রূপ বলিয়া! ত্বঙগীকৃত হইয়াছে। অতএব নৈয়ারিকমতে 
হেতুর গমকতৌপয্িক রূপ পাঁচটি । এই পাঁচটি রূপের ব্যতিক্রম ঘটিলেই 
হেত্বাভাস ঘটে। যাহা আপাততঃ হেতুর মত আভাসমান কিনা প্রতীয়- 
মান হয়, বাস্তবিক হেতু হইতে পারে না, তাহাকে হেত্বাভান বল! 
যায়। সব্যতিচার, বিরুদ্ধ, প্রকরণসম, সাধ্যসম ও অতীন্তকাল ব৷ 
কালাতীত--এই পাঁচপ্রকার হেত্বাভাস গোতমের অন্থমত। সব্যভিচারের 
অপর নাম অনৈকান্তিক। যে হেতু ব্যভিচারের সহিত বর্তমান, 
তাহাকে সব্যভিচার বলা যায়। একত্র অব্যবস্থা অর্থাৎ এক স্থানে 
বিশেষরূপে অবস্থিতি না থাকাই ব্যভিচার। বি-_বিশেষরূপে, অভি-_ 
সর্ধতোভাবে, চার--গতি। সাধ্যের অধিকরণমাত্রে হেতুর অবস্থান 
নিয়মিত হুওয়াই সঙ্গত। কারণ, প্রন্ূপ হইলেই তদ্দার1 সাধ্যের অনু- 
মিতি হইতে পারে। য়ে হেতুর গতি বা সম্বন্ধ অর্থাৎ অবস্থিতি উক্ত- 
রূপে নিয়মিত নহে, যাহার গতি সার্বতোমুখীন অর্থাৎ যেহেতু সাধ্যের 
অধিকরণে ও সাধ্যাভাবের অধিকরণে তুন্যরূপে থাকে, দেই হেতুবলে 
সাধ্যের অন্ুমিতি হইতে পারে না। তাদৃশ দুষ্ট হেতুকে সব্যভিচার 
বলা যায়। যে হেতু বিশেষরূপে সাধ্যের রোধ করে অর্থাৎ সাধ্যের 
অধিকরণে ন৷ থাকিয়া সাধ্যের অভাবের অধিকরণে থাকে, তাহার নাম 
বিরুদ্ধ। কণাঁদ বিকুদ্ধকেই “অসন্ঠশব্দে নির্দেশ করিয়াছেন। 
প্রকরণ--প্রস্তাব। সাধ্য এবং সাধ্যাভাৰ, এ উত্তয় প্রকরণ বলিয়। 
গণ্য হইতে পারে। কেন না, সাধানির্ণয়ের জন্তই হেতু প্রযুক্ধ হইয়া 
থাকে । তবেই সাধ্য আছে কি না, এইক্ষপ চিস্ত! সাধ্যনির্ণয়ে পূর্বে 
অবন্ঠ থাকিবে। যে হেতুদ্বার প্রকরণবিষয়ে চিস্তা হইতে পারে 
অর্থাৎ সাধ্য ও তদভাঁবের সন্দেহমাত্র হইতে পারে, সেই হেতু একতর- 
পক্ষনির্ণয়ের অভিপ্রায়ে প্রযুক্ত হইলে তাহাকে প্রকরণসম বলা যায়। 
অর্থাৎ যে হেতুদ্ধারা সাধ্য ও সাধ্যাভাব, এ উভক্কের মধ্যে কোন 
বিশেষের অর্থাৎ যস্ধার1 উদ্ধার একভর নিশ্চয় হইতে পারে--তাদৃশ 
বিশেষের উপলব্ধি হইতে পারে না, তাহাই প্রকরণসম। ভাম্তকার ইহার 
গ্ইরূপ উদ্ণাহরণ দিয়াছেন--"অনিত্যঃ শবে! নিত্যধর্মান্থপল্বে:শ 
অর্থাৎ শব্ষ অনিত্য, ঘেহেতু শব্ষে নিত্যবস্তর কোনও ধর্মের উপলব্ধি 


হ্যায়দর্শন। ১৬৩ 


হইতেছে না। এখানে পনিত্যধঙ্ান্থপলন্ধেঃ*--এই হেতু গ্রকরণসম । 
কেন না, শবে নিত্যধর্ের অন্থপলন্ধি, শষ নিত) কি অনিত্য, এইরূপ 
সন্দেহের কারণমাত্র হইতে পারে। কেন না, নিত্যধর্দের বা অনিত্যা- 
ধর্থের উপলব্ধি হইলে সনোহের নিবৃ্তি হুইয়াঁ যায়। বিশেষধর্ষ্বের 
অর্থাৎ নিত্যধর্দের বা অনিত্যধর্মের উপলদ্ধি হয় না বলিয়াই, শব্দ 
নিত্য কি অনিত্য, এইরূপ সনোহ হয়। স্থৃতরাং নিত্যধর্্দের অন্ুপ- 
লব্ধি সংশয়ের কারণ, অথচ তাহাই নিশ্চয়ার্থ প্রযুক্ত হইয়াছে । অত- 
এব এই হেতু প্রকরণসম। বৃত্তিকাঁর বলেন ষে, বাঁদী সাধ্যের এবং 
প্রতিবাদী সাধ্যাভাবের সাধকরূপে তিন্ন ভিন্ন ছইটি হেতুর প্রয়োগ 
করিলে প্রকরণ কিনা প্রক্বষ্টকরণ বিষয়ে চিন্তা অর্থাৎ এই ছুই হেতুর 
মধ্যে কোন্‌ হেতু প্রক্ষ্ট বা নির্দোষ, তথ্বিষয়ে চিস্তা হয়, এইজন্য এ 
উভয় হেতুই প্রকরণসম বলিয়! নির্দিষ্ট হইবার যোগ্য । ফলতঃ বৃত্তি- 
কারের মতে পরম্পর বিরুদ্ধ অর্থাৎ একটি হেতু সাধ্যের সাধক, অপর 
হেতু সাধ্যাভাবের সাধকরূপে প্রযুক্ত হইলে, শ্রী উভয় হেতুই প্রকরণ- 
সমদোষে দুষিত হয়। কেন না, প্রযুক্ত হেতুদ্বয়ের মধ্যে কোন্‌ 
হেতুটি উৎকষ্ট, গ্রই চিন্তা থাকিয়া যায়। এক পক্ষ নিত্যধন্মের অন্থ- 
পলব্ি-হেতৃতে শবের অনিত্যত্ব সাধন করিতে গেলে, অপর পক্ষ অনিত্য- 
ধর্দের অনুপলন্ধি-হেতুতে শবের নিত্যত্ব সাধন করিতে প্রবৃত্ত হইলে, 
উভয় হেতুই প্রকরণসমদোষে হুষ্ট হুইবে। প্রকরণসমের অপন্ধ নাম 
সংপ্রতিপক্ষ । যে হেতুর প্রতিপক্ষ কিন! শক্রু অর্থাৎ সমানবল বিরোধী 
হেভু, সৎ অর্থাৎ বিদ্তমান থাকে, তাহাকেই সংপ্রতিপক্ষ বলা ঘায়। 

যে হেতু সাধ্যের স্তাঁয় সাধনীয়, তাহার নাম সাধ্যসম। কেন না, 
সে সাধ্যেরই তুল্য । হেতু বাদি-প্রতিবাদী উভয়ের মতসিদ্ধ হওয়া উচিত? 
বাদী যে হেতুর বলে সাধ্য সিদ্ধি করিতে প্রবৃত্ত হন, প্রতিবাদী সেই 
হেতুতে বিপ্রাতিপন্ন হইলে অর্থাৎ প্রতিবাদী সেই হেতু অস্বীকার 
করিলে+ বাদীকে সাধোর স্তায় হেতৃও সিদ্ধ করিয়া লইতে হয়। একটি 
প্রবাদ আছে যে, "স্থয়মস্সিদ্ধঃ কথং পরান্‌ সাধয়তি” অর্থাৎ যে নিজে 
অপিদ্ধ, দে কিদ্ধপে অন্তের সাধন করিবে? তথাবিধ সাধনীয় হেতুই 
মাধ্যম । একটি উদাহরণ দেওয়। ফংইতেছে,--মীষাংসকমতে ছায়। ঝা 
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অন্ধকার দ্রব্যপদ্ার্থ বলিয়া অঙ্গীকত। নৈয়ায়িকমতে ছায়া দ্রব্য 
নহে, আলোক বা তেজের অভাবমাত্র। মীমাংসকেরা বিবেচনা করেন 
যে, ক্রিয়। দ্রব্যের সাধারণ লক্ষণ, ইহা নৈয়ায়িকদিগেরও সম্মত। 
ছায়ারও গতিক্রিয়া আছে। কেন না, কোনও ব্যক্তি আলোকের 
অভিমুখে গমন করিলে সঙ্গে সঙ্গে তাহার পশ্চাদ্বর্তী ছায়াও গমন করে। 
স্থতরাং গতিমত্বহেতুর বলে মীমাংসকের! নৈয়ায়িকিগের প্রতি 
ছায়ার দ্রব্যত্ব সাধন করিতে চাহেন; নৈয়ায়িকের! কিন্তু ছায়ার গতি 
স্বীকার করেন না। সুতরাং ছায়ার দ্রব্যত্বের স্তায় তাহার গতিমত্বরূপ 
হেতুরও সাধন করিতে হয় বলিয়া উহা! সাধ্যসম। নৈয়ারিকেরা বলেন, 
পুরুষের ন্তায় বস্তগত্য। ছায়ারও গতি আছে অথবা বস্তগত্য। ছায়ার 
গতি নাই,_দোষজন্য গতির ভ্রম হয়, তাঁহ। বিবেচ্য। গমনশীল পুরুষ 
আলোকের আবরক বলিয়া তাহার পশ্চাভাগে ছায়! পড়ে। এ স্থানে 
আলোকের অসন্নিখি বাঁ অভাব অবিসংবাদী। পুরুষ ক্রমে অগ্রসর 
হইতেছে বলিয়া আলোকের অসনিধি বা অভাবও উত্তরোত্তর আশ্রিম- 
স্থানে উপলব্ধ হয়। এইজন্য পুরুষের হ্যায় ছায়াও ক্রমে অগ্রসর 
হইতেছে, এইরূপ ভ্রম হয়। অতএব ছায়ার গতি নাই, স্থতরাং ছায়। 
দ্রব্য নহে, উহা! আলোকের অসন্নিধিমাত্র। সাধ্যসমের অপর নাঁম 
অসিদ্ধ। কণাঁদ ইহাকেই অপ্রসিদ্ধ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন । 
কালের অতিক্রমযুক্ত হেতুর নাম অতীতকাল বা কালাতীত। 
মীমাংসকেরা! বলেন যে, যেমন উপলব্ধির পূর্বে এবং পরেও রূপের 
অবস্থিতি থাকে, অথচ রূপের অধিকরণদ্রব্যের সহিত আলোকের সংযোগ 
হইলে রূপের অভিব্যক্তি বা উপলব্ধি হয়ঃ সেইরূপ ভেরী ও দণ্ডের 
সংযোগ হইলে শবের অভিব্যক্তি বা উপলব্ধি হয়।_ অত এব সংযোগব্যন্থ্য 
বলিয়া শবের শব্দও রূপের স্তায় উপলব্ধির পূর্বে ও পরে অবস্থিত 
থাকে। এন্কলে সংযোগব্যঙ্গ্যত্ব হেতুদ্বারা প্রকারাস্তরে শবের নিত্যত্ব 
সাধন কর! হইতেছে। এই হেতু কালাতীত। কেন না, আলোক- 
সংযোগের সমকালে রূপের অভিব্যক্তি হয় এবং আলোকসংযোগ 
নিবৃত্ত হইয়া গেলে রূপের অভিব্যক্তি হয় না। ন্বতরাং রূপের 
অভিব্যক্তি সংযোগন্জন্য, সন্দেহ নাই। শব্দের অভিব্যক্তি কিন্ত সংযোগ- 
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জন্ হইতে পারে না। কারণ ভেরী-দণ-দংযোগের সমকালেই শব্দের 
অভিব্যক্তি হয় না, তৎপরে হইয়া থাকে । আর একটি উদাহরণের, 
সাহাধ্য লইলে ইহা আরও একটু ম্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যায়। দূরে 
কোন কাষ্টে কুঠারের আঘাত করিলে দূরস্থ ব্ক্তি ত্র আঘাতের শব 
শুনিতে পায়। কাষ্ঠ ও কুষ্ঠারের সংযোগকালে দূরস্থ ব্যক্তির শবোপ- 
লব্ধি হয় না,-অনেক পরে তাহার উপলব্ধি হইয়া থাকে । কেন না, 
দূরস্থ শ্রোতা দূরস্থ শব্দ শ্রবণ করে না, শ্রোতার শ্রবণপ্রদেশে যে শব্ধ 
উৎপন্ন হয়, তাহাই সে শ্রবণ করিয়। থাকে । স্থুতরাং শব্দের উপলব্ধি 
কাষ্ঠ ও কুঠারের সংযোগকাল অতিক্রম করে। অতএব সংষোগ- 
ব্ঙ্গাত্ব হেতু কালাতীত। ফলতঃ, শব্দ সংযোগব্যঙ্গ্য নহে-_সংযোগ- 
জন্য । কালাতীতের অপর নাম কালাত্যয়াপদিষ্ট। 

বস্তা যে অর্থ-অভিপ্রায়ে বাক্যপ্রয়োগ করেন, তাহার বিপরীত 
অর্থ কল্পন! করিয়! দোষোপ্তাবন করার নাম ছল। ছল তিনপ্রকার-_ 
বাক্ছল, সামান্তচ্ছল ও উপচারচ্ছল। বক্তার অনভিপ্রেত অর্থকল্পনার 
নাম বাকৃছল। “নবকম্বলোহয়ং মনুষ্য£১ এই বাক্যে বক্তার অভিপ্রেত 
অর্থ এই যে, 'এই মনুষ্য নৃতনকম্বলযুক্ত, কিন্তু ছলবাদী তাহার অর্থ 
করনা! করিল যে, 'এই মন্থুষ্য নয়খানি-কম্বল-যুক্ত ” এইরূপ অর্থ কল্পনা 
করিয়া বক্তাকে উপহদসিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়! বলিল যে, “ইহার ত 
একখানি বৈ কম্বল নাই, কিরূপে বলিলে, ইহার নয়খানি কম্বল ? 

ষে অর্থ সম্ভবপর, তাহার অতি সামান্য অর্থাৎ যতকিঞ্চিৎ সাদৃস্ত 
অবলম্বন করিয়া! অসম্ভব অর্থের কল্পনা করার নাম সামান্তচ্ছল । ব্রাহ্মণে 
বিদ্ভা মন্তবপর, কেহ এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিলে, যদি ব্রাহ্মণ হইলেই 
বিষ্া সম্ভবপর হয়, তবে ব্রাত্য বা বালকেও বিদ্যা সম্ভবপর হইতে 
পারে ? কেন না, তাহারাও ত ব্রাহ্মণ, এইরূপে ছলবাদী অনস্তব অর্থের 
কল্পনা করে। ইহাই সামান্তচ্ছল। 

মুখ্য ও গৌণ ভেদে শবের ছ্িবিধ বৃত্তি আছে। তন্মধ্যে বস্তা মুখ্যবৃত্তি 
ব। গৌণবৃত্তি অভিপ্রায়ে বাক্যপ্রয়োগ করিলে প্রযোক্তার অভিপ্রেত 
বৃত্তির ভিন্ন বৃত্তি অবলম্বন করিয়! দোষোত্তাবন করার নাম উপচারচ্ছল। 
মঞ্চস্থ পুরুষে মঞ্চশব্ষের মুখ্যবৃত্তি নাই-কিন্ত গৌণবৃত্বি আছে। বক্তা 


১৬৬ ষষ্ঠ লেক্চর। 


মঞ্চশন্দের গৌণবৃত্তি'অভিপ্রায়ে “মঞ্চাঃ ক্রোশস্তি' এইরূপ বলিলে বুঝায়, 
মঞ্চস্থ পুরুষের! ক্রোশন করিতেছে, কিন্তু ছলবাদী, মঞ্চের ত ক্রোশন 
করে না, এই বলিয়! যে' ফ্লোষারোপ করে, তাহাই উপচারচ্ছল। 

ব্যাপ্তির অপেক্ষা না করিয়া কেবল সাধন্খ্য বা বৈধন্ম্যবলে যে 
দোষোভ্াবন কর! হয়, তাহার নাম জাতি । জ্জাতি চতুর্ব্বিংশতি প্রকার-- 
সাধন্ম্যসমা, বৈধন্দ্যসম1, উৎকর্ষসমা, অপকর্ষসম1, বর্ণ্যসমা, অবণ্যসমা, 
বিকল্পসম1, সাধ্যনমা, প্রাপ্তিসমা, অপ্রাপ্তিসমা, প্রসঙ্গসমা, প্রতিদৃষ্টান্তসমা, 
অন্ুৎপত্তিনমা, সংশয়সমা, প্রকরণলম1, অহেতুসমা, অর্থাপত্তিসমা, অবিশেষ- 
সমা, উপপত্তিসমা, উপলব্ধিসমা, অনুপলব্িসমা, নিত্যসমা, অনিতানম! 
ও কাব্যসমা। এক একটি উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে । ঘটপটাদি 
কৃতক অর্থাৎ জন্ত অথচ অনিত্য, শবও কৃতক, অতএব শব্দও অনিত্য। 
এই স্থাপনাতে জাতিবাদী ব্যাপ্তির অপেক্ষা! না করিয়! কেবল সাধন্থ্য- 
অবলম্বনে এইরূপ দোযোস্ভাবন করে যে, যদি অনিত্য ঘটপটাদির সাধর্ম্য- 
বলে শব্ষ অনিত্য হয়, তবে নিত্য আকাশের সাধন্ধ্য অমূর্তত্ব শব্দে 
আছে বলিয়৷ শব্ধ নিত্যও হইতে পারে ? ইহা সাধন্্যসম! জাতি । ঘট 
কতক অর্থাৎ জন্য অথচ অনিত্য, শবও কৃতক, অতএব উহাও ঘটের 
স্তায় অনিতা, বাদীর এইরূপ স্থাপনাতে অনিত্য ঘটের বৈধন্মর্য অমূর্ভত্ব 
শবে রহিয়াছে; অতএব শব নিত্য হউক--প্রতিবাদীর ঈদৃশ প্রত্যবস্থান 
বৈধন্ম্যমমা জাতির উদ্বাহরণ। ক্ৃতকত্ব-হেতুতে ঘটের ন্যায় শবের 
অনিত্যত্ব সাধন করিলে কৃতকত্ব ও অনিত্যত্ব ঘটে রূপ-নহচরিত দৃষ্ট 
হইয়াছে, অর্থাৎ ঘটে কৃতকত্ব, অনিত্যত্ব ও রূপ আছে, অতএব শব 
ঘটের স্তাঁয় কৃতক ও অনিত্য হইলে ঘটের স্তায় রপবান্ও হউক--প্রতি- 
বাদীর এতাদ্ৃশ প্রত্যবস্থান উৎকর্ষসম! জাতি । "শকোহনিত্যঃ কৃতক- 
ত্বাৎ-_এই স্থাপনাতেই ঘটে কৃতকত্ব ও অনিত্স্থনহচরিত রূপ আছে। 
শব্ষে রূপ নাই, অতএব কৃতকত্ব ও অনিত্যত্বও থাকিবে না-_এইনপ 
প্রত্যবস্থানের নাম অপকর্ষমমা। শব্দোংনিত্যঃ ক্তকত্বাৎ ঘটবৎ+_'এই 
স্থবাপনাতে জাতিবাদীর এইকপ প্রত্যবস্থান হইতে পারে যে, পক্ষবৃত্তি হৈতু 
সাধ্যের সাধক । যাহাতে সাধ্যের অন্ুমিতি হয়, তাহাই পক্ষ । পক্ষে 
সাধ্যের নিশ্চয় থাকে নাঁ-দনদেহ থাকে । যে হেতুবলে অন্থুমিতি বা! 
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সাধ্যসিদ্ধি হইবে, দৃষ্টান্তেও সেই হেতু থাকা আবশ্তক। দৃষ্টান্তে সাধ্যের 
নিশ্চয় আছে, পক্ষে সাধ্যের নিশ্চয় নাই-_ইহা! স্বীকার করিলে দৃষ্টান্ত ও 
দার্টাস্তিকের তুল্যরূপত্ব হয় না। দৃষ্াত্ত ও দার্টাস্তিক কিন্তু তুল্যরূপ 
হওয়াই উচিত। অতএব দৃষ্টান্ত ও দার্টাস্তিকের তুল্যরপত্বরক্ষার জন্য, 
হয় পক্ষের ন্যায় দৃষ্টান্তেও লাখ্যের সন্দেহ, অথবা তৃষ্াস্তের স্যায় পক্ষেও 
সাধ্যের নিশ্চয় স্বীকার করিতে হয়। এই উভয়ের নাম যথাক্রমে 
বণ্যসমা ও অবর্ণ্যসমা। জাতিবাদদীর অভিপ্রায় এই যে, কোনরূপেই 
স্থাপনা হেতুসিদ্ধ হইতে পারিতেছে ন|। কেন না, দৃষ্টান্তে সাধ্যের সন্দেহ 
ত্বীকার করিলে দৃষ্টান্তের এবং পক্ষে সাধ্যের নিশ্চয় স্বীকার করিলে 
পক্ষের অসিদ্ধি হইয়া পড়ে । “শব্োহনিত্যঃ কৃতকত্বাৎঃ-_এই স্থাপনাতে 
কতকত্ব বাষুতে গুরুত্বব্যতিচারী অর্থাৎ ঘটাদ্দিতে কৃতকত্ব ও গুরুত্ব সহচর 
হইলেও বাঘুতে কৃতকত্ব আছে, গুরুত্ব নাই। গুরুত্ব পরমাণুতে অনিত্যত্ব- 
ব্যভিচারী, অর্থাৎ ঘটাদিতে গুরুত্ব ও অনিত্যত্ব সহচর বটে, কিন্ত 
পরমাপুতে গুরুত্ব আছে, অনিত্যত্ব নাই। অনিত্যত্ব ক্রিয়াতে মূর্তত্ব- 
ব্যতিচারী অর্থাৎ ঘটাদিতে অনিত্যত্ব এবং মূর্তত্ব এ উভয়ই আছে, ক্রিয়্াতে 
কিন্তু অনিত্যত্বই আছে, মূর্তত্ব নাই। এইরূপে ধর্মসকলের পরস্পর 
ব্যভিচার দৃষ্ট হইতেছে । অতএব কৃতকত্বও অনিত্যত্বব্ভিচারী হউক-_ 
জাতিবাদীর এইরূপ প্রত্যবস্থান বিকল্পসমা' । নাধ্যের গ্ঠায় পক্ষাদিও 
অন্ুমিতির বিষয়, সুতরাং প্রস্তাবিতন্যায়সাধ্য এই বিবেচনায়, পক্ষা্দি 
পৃর্ব্বে সিদ্ধ হইলে তাহাদের প্রস্তাবিতন্তায়সাধ্যত্ব হইতে পারে না বলিয়! 
অভিলধিত অনুমিতিবিষয়ত্বও হইতে পারে না, পূর্বে সিদ্ধ না হইলে 
আশ্রয়াসিদ্ধি প্রভৃতি দোষ হয়, এইকপ প্রত্যবস্থানের নাম সাধ্যসম1। হেতু 
সাধ্যের সহিত সম্বদ্ধ হইয়া সাধ্যের সাধক হয়, অথবা সাধ্যের সহিত সন্ব দ্ধ 
ন৷ হুইয়াই সাধ্যের সাধক হয়? সন্বদ্ধ হইয়! সাধ্যের সাঁধক হইলে, হেতু 
ও সাধ্য উভয়েরই সম্বদ্ত্ব তুল্য, তন্মধ্যে কে:কাহার সাধক হইবে ? পক্ষা- 
স্তরে, হেতু সাধ্যের সহিত সম্বদ্ধ না হইয়াই যদি সাধ্যের সাধক হয়, 
তে অনস্বদ্ধত্বের অবিশেধহেতুক সাধ্যাভাবেরই সাধক হয় না কেন? 
ঈদৃশ গ্রত্যবস্থান্বয়ের যথাক্রমে নাম প্রাপ্তিসমা। ও অপ্রাপ্তিরম! । 
দৃ্টান্তের প্রমাণ বলিতে হইবে, এ প্রমাণেরও প্রমাণ বলিতে হইবে, 
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ইত্যাদিরূপে প্রত্যবস্থানের নাম প্রসঙ্গসম! | 'শব্দোহনিত্যঃ কৃতকত্বাৎ 
ঘটবৎঃ--এই স্থাপনাতে, যদি ঘটদৃষ্টান্তবলে শব অনিত্য হয়, তবে 
আকাশদৃষ্টাস্তবলে নিত্যই হয় নাকেন? এইরপ প্রত্যবস্থানের নাম 
প্রতিদৃষটান্তদমা। “ঘটো রূপবান্‌ পন্ধাৎ পটবৎ অর্থাৎ ঘটে গন্ধ আছে, 
অতএব পটের ন্যায় ঘটে রূপ আছে-_-এইন্ধপ স্থাপনাতে, ঘট, গন্ধ 
ও পটের উৎপত্তির পূর্বে হেতু ও দৃষ্টান্তের অসিদ্ধি__জাতিবাদীর ঈদৃশ 
প্রত্যবস্থানের নাম অন্ুৎপত্তিসমা। “শবৌহনিত্যঃ কৃতকত্বাৎ ঘটবৎ-__. 
এই স্থাপনাতে অনিত্য ঘট এবং নিত্য গোত্বাদিজাতি, এই উভয়েই 
ধত্র্িয়কত্ব অর্থাৎ ইন্দিয়গ্রাহত্ব আছে । সুতরাং কৃতকত্ব-হেতুবলে যেরূপ 
শব্দের অনিত্যত্ব নিশ্চয় করা হয়, সেইরূপ এরত্দ্িয়ত্ব-হেতুবলে শব্দের 
অনিত্যত্বের সন্দেহই করা হয়না কেন? এইরূপ প্রত্যবস্থীনের নাম 
সংশয়সমা। প্র স্থাপনাতেই, শব্দ অনিত্য হইতে পারে না। কারণ, 
নিত্যত্বসাধক শ্রাবণত্ব অর্থাৎ শ্রবণেন্দ্িক্কগ্রাহ্ত্ব অনিত্যত্বের বাধক হইতেছে। 
কেন না, শব্দত্ব নিত্য অথচ তাহা শ্রবণেক্দিয়গ্রাহ্থ। এতাদৃশ প্রত্যব- 
স্থানের নাম প্রকরণসম!। দণ্ডাদি ঘটাদির পুব্বকালবর্তা হইয়া ঘটাদির 
কারণ হইতে পারে না। কেন না, ঘটাদির পূর্বকালে ঘটাদিই নাই, 
কাহাঁর কারণ হইবে? দগ্ডাঁদি ঘটাদির উত্তরকালবর্তী হইয়াও কারণ 
হইতে পারে ন14 কেন না, তৎপৃর্বেই ঘট হইয়াছে । ঘটাদির সমকালবর্তী 
হইয়াও কারণ হইতে পারে না। কেন না, বাম ও দক্ষিণ শূঙ্গের ন্যায় 
তুল্যকালবর্তা পদার্থদ্বয়ের কাধ্যকারণভাব হয় না। এইরূপ প্রত্যব- 
স্থানের নাম অহেতুসমা। “শবোইনিত্যঃ--এরূপ বলিলে, অর্থাৎ বোধ 
হয় যে, শব্ধ ভিন্ন সমস্তই নিত্য; “কৃতকত্বাদনিত্যঃ*_একপ বলিলে, 
অর্থাৎ বোধ হয় যে, অন্ত হেতুতে নিত্য-_ইত্যাদিরপ প্রত্যবস্থানের নাম 
অর্থপত্তিসমা। শব ও ঘট উভয়েই ক্ৃতকত্ব আছে বলিয়। যদি 
উভয়ের তুল্যতা হয়, তবে সকল পদার্থেরই সত্তা আছে বলিয়া সকল 
পদ্র্থেরই তুল্যতা হউক-_ইত্যাকার প্রত্যবস্থানের নাম অবিশেবসম1। 
“শৃব্দোহনিত্যঃ কৃতকত্বাৎ__ এই স্থাপনাতে, শব্দের অনিত্যত্বের কারণ 
কৃতকত্বের উপপত্তি হয় বলিয়! যদি শব্দ অনিত্য হয়, তবে নিত্যত্বের 
কারণ অন্পর্শত্বের উপপত্তি হয় বলিয়া শব্দ নিত্যও হইতে পারে--এইরূপ 
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প্রত্যবস্থানের নাম উপপত্তিসমা । 'পর্বতো বহিমান্‌ ধূমা__-এই স্থাপ- 
নাতে ধূমের.অভাবে আলোকদ্বারাও বহ্বির সিদ্ধি হয়, সুতরাং ধূম বির 
সাধক হইতে পারে না-_ঈদৃশ প্রত্যবস্থানের নাম উপলব্ধিসমা । 
নৈয়ায়িকেরা বলেন, শব নিত্য নহে। কারণ, উচ্চারণের পূর্বে এবং 
পরে শব্দের উপলব্ধি হয় না শব্ধ নিত্য হইলে তাহার অন্ুপলব্ধি হইতে 
পারে না। যেমন কুড্যাদিদ্বারা আবৃত ঘটাদির উপলব্ধি হয় না, 
সেইরূপ উচ্চারণের পূর্বে ও পরে শব্দ আবৃত থাকে বলিয়া তাহার 
উপলব্ধি হয় না__-এরূপও বলা যাইতে পারে না। কেন না, তাহা হইলে 
যাহা দ্বারা শব্দ আবৃত হয়, সেই আবরণের উপলব্ধি হইত। আব্রণের 
উপলব্ধি হয় না বলিয়া আবরণের অভাব নিশ্চিত হয় । ইহাতে জাতিবাদী 
এইবপ প্রত্যবস্থান করেন যে, আবরণের যেমন উপলব্ধি হম্ন না, সেইরূপ 
আবরণের অন্ুপলব্ধিরও উপলব্ধি হয় না। সুতরাং অন্ুপলন্ধিবলে যদ্দি 
আবরণের অভাবনিশ্চয় হয়, তবে অন্ুপলন্ধিবলেই আবরণের অনুপ- 
লন্ধিরও অভাবনিশ্চয় হইতে পারে। অন্থপলন্ধির অভাবের নিশ্চয় হইলে 
কিন্ত আবরণের উপলব্ধিই সিদ্ধ হয়। এইরূপ প্রত্যবস্থানের নাম অন্থপ- 
লব্ষিমম! | ঘটের ন্যায় শব্ষে কৃতকত্ব আছে বলিয়া! ঘটের ন্যায় শব্দের 
অনিত্যত্ব সাধন করিতে গেলে, ঘটের যত্কিঞিঃৎ সাধন্্য অবলম্বন করিয়! 
সকলেরই অনিত্যত্ব সাধন করিতে পার! যায়, এইরূপ প্রত্যাবস্থানের নাম 
অনিত্যসম] । শব্দের অনিত্যত্ব যদি সর্বকালে স্বীকার করা হয়, তাহ! 
হইলে শব্ধ সর্বকালে থাকে--ইহাও শ্বীকার করিতে হইবে । শব্ধ সর্ধব- 
কালে থাকিলে শব্দ নিত্য হইয়া! পড়ে । এইরূপ প্রত্যবস্থানের নাম 
নিত্যসমা | 'শব্দোহনিত্যঃ প্রযত্বানস্তরীয়কত্বাৎ অর্থাৎ যেহেতু শব প্রযত্রের 
অনস্তরভাঁবী, অতএব শব্ধ অনিত্য, এই স্থাপনাতে, দেখা যাইতেছে যে, 
প্রযত্রের অনন্তর বিদ্কমান বস্তরও অভিব্যক্তি হয়, অবিস্তমান বস্তরও 
উৎপত্তি হয়। সুতরাং প্রযস্বানস্তরভাবিত্বর্ূপ হেতুদ্বারা৷ শব্দের অনিত্যত্ব 
সিদ্ধ হইতে পারে ন।। ইত্যাকার প্রত্যবস্থানের নাম কার্ধ্যসমা | অথব। 
যে সকল জাতি পূর্বে বলা হইয়াছে, তস্তিন্ন জাতিমাত্রই কা্যসমা 
যন্বারা বিচারকারীর বিপ্রতিপত্তি কিনা বিপরীত জ্ঞান বা অপ্রতি- 
পত্তি কিনা প্রকৃতবিষয়ে অজ্ঞান প্রকাশ পায়, তাহার নাম নিগ্রহস্থান। 
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প্রথমতঃ একরপ প্রতিজ্ঞা করিয়া পরে ভাহার পরিত্যাগ করা, পরপক্ষে 
দোষোপ্তাবন না করা, পরদত্ দোষের উদ্ধার না কর! প্রভৃতি নিগ্রহস্থান । 
অর্থাৎ প্রতিজ্ঞাহানি প্রভৃতি ঘটলে পুরুষ নিগৃহীত বা পরাজিত হয় । 
নিগ্রহস্থানগুলি পুরুষদোষের উন্নায়ক। 

নিগ্রহস্থান দ্বাবিংশতিপ্রকার-__ প্রতিজ্ঞাহীনি, প্রতিজ্ঞান্তর, প্রতিক্গা- 
বিরোধ, প্রতিজ্ঞাসংস্তাস, হেত্বন্তর, অর্থান্তর, নিরর৫থক, অবিজ্ঞাতার্থ, 
অপার্থক, অপ্রাপ্তকাল, নুন, অধিক, পুনরুত্ত, অনন্ুভাষণ, অজ্ঞান, 
অপ্রতিভা, বিক্ষেপ, মতানুজ্ঞা, পর্যযনুযোজ্যোপেক্ষণ, নিরন্ুযোজ্যান্থযোগ, 
অপসিদ্ধাস্ত ও হেত্বাভীন। সংক্ষেপে নিগ্রহস্থানগুলির পরিচয় দেওয়! 
হইতেছে। 

'শবোহনিত্যঃ এন্র্িয়কত্বাৎ ঘটবৎ* অর্থাৎ ইন্্িয়গ্রাহ্ত্বহেতুক ঘটের 
তায় শব্ধ অনিত্য, এই স্থাপনাতে, সামান্ত (জাতি) ইন্দ্রিয়গ্রাহ্থ অথচ নিত্য-_ 
প্রতিবাদী এইরূপে ব্যভিচারের উদ্ভাবন করিলে, বাদী যদি বলে যে, যদি 
ইন্তিক়গ্রাহ্‌ সামান্ত নিত্য হয়, ঘটও নিত্যই হউক, তাহা হইলে বাদীর 
প্রতিজ্ঞাহানি হইল। ধরস্থাপনাতে প্র দোষের নিরাসার্থ যদি বাদী 
বলে যে, ইন্রিয়গ্রাহ্থ সামান্ত নিত্য বটে, কিন্তু সামান্ত সর্বগত | ইন্জরিয়- 
গ্রাহ ঘট সর্ধগত নহে, অথচ অনিত্য। শব্দও সর্বগত নহে, স্থৃতরাঁং 
'অনিত্য। তাহা হইলে, প্রতিজ্ঞান্তর হইল। কেন না, "শবো- 
ইনিত্য:--ইহ1 প্রথম প্রতিজ্ঞা। “অসর্বগতঃ শব্দোইনিত্যঃ, ইহ! দ্বিতীয় 
প্রতিজ্ঞা । “গুণব্যতিরিক্তং দ্রব্যং রূপাদিভ্যোহর্ান্তরস্তাগপলব্েঃ,-_অর্থাৎ 
ত্রব্য গুণের অতিরিক্ত যেহেতু রূপাদিগুণের অতিরিক্ত কিছুরই উপলব্ধি 
হয় ন!। ইহা প্রতিজ্ঞাবিরোধের উদ্দাহরণ। কেন না, দ্রব্য গুণের 
অতিরিক্ত হইলে অবশ্ত তাহার উপলব্ধি হইবে । গুণাতিরিক্কের উপলব্ধি 
না হইলে ভ্রব্য গুণের অতিরিক্ত হইতে পারে না। সুতরাং ইহা পরম্পর 
বিরুদ্ধ। "শব্দোহনিত্যঃ এন্দিক্নকত্বাৎ, এই স্থাপনাতে সামান্তে ব্যভি- 
চারের উত্তাবন করিলে বাদী যদি বলে যে, কে বলে শব অনিত্য? 
তাহা হইলে বাদীর প্রতিজ্ঞাসংন্তাস হইল। ট্র স্থাপনাতেই প্রতিবাদীর 
উদ্ভাবিত সামান্তে ব্যভিচারের নিবারপার্থ বাদী যদি হেতুতে 'সামান্তবন্থে 
সতি” এইন্সপ বিশেষণ দেয় অর্থাৎ সামান্তযুক্তত্ব-নহকৃত ইন্্রিয়গ্রীহাত্ব হেতু 
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করে, তাহা হইলে সামান্ত সামান্তযুক্ত নয় বলিয়! প্রতিবাদীর উদ্ভাবিত 
ব্যভিচারের নিরাস হয় বটে, কিন্তু হেত্বস্তর হয়। কেন না, 'ধন্দ্িয়কত্বাৎ__ 
ইহা প্রথম হেতৃ। “সামান্যবন্বে সতি ধন্দ্িয়কত্বাৎ_-ইহা দ্বিতী় 
হেতু । শব্দো২নিত্য ইতি প্রতিজ্ঞা, অন্পরশত্বাদিতি হেতু৮--এইক্সপ স্থাপন! 
করিয়া বাদী যদ্দি বলিতে থাকে যে, হেতুশব্দটি হিধাতু ও তুন্প্রত্যয়- 
যোগে নিষ্পন্ন কৃদস্তপদ, পদ চারিপ্রকার--নাম, আখ্যাত, উপসর্গ, 
নিপাত ইত্যার্দি, তাহা হইলে অর্থাত্তর হইল। কেন না, বাদীর পর-পর 
কথাগুলি প্রককৃতের উপযোগী নহে। “নিত্যঃ শব্দঃ কচটতপাঃ অর্থাৎ 
ক-চ-ট-ত-প-রূপ শব্ধ শিত্য। এস্থলে 'কচটতপাঃ ইহা নিরর্থক । যে 
বাক্য তিনবার বলিলেও পরিষদ্‌ ও প্রতিবাদী তাহার অর্থগ্রহণ করিতে 
পারে না, তাদৃশ ছর্ববোধ্য বাক্য অবিজ্ঞাতার্থ। “দশ দাড়িমানি ষড়পৃপা৮-_ 
অর্থাৎ দশটি দাড়িম ফল, ছয়টি অপৃপ, ইত্যাদিরূপ যে সকল বাক্য 
পূর্বাপর মিলিত হইয়া কোন অর্থ প্রতিপাদন করে না, তাঁহার নাম 
অপার্থক। স্ঠায়াবয়বগুলি যে ক্রমে প্রয্নোগ করিতে হয়, তাহার বিপরীত 
ক্রমে প্রয়োগ করার নাম অপ্রাপ্তকাল। পাঁচটি স্তাক়্াবয়বের কোন- 
একটি অবয়ব প্রযুক্ত না হইলে, নৃ[নরূপ নিগ্রহস্থান হয়। 'ধম্ধ্টালোকাৎ 
মহাননবৎ চত্বরব-_-ইত্যাদ্িরপে অধিক হেতু বা উদাহরণ প্রযুক্ত 
হইলে "্অধিক”নামক নিগ্রহস্থান হয়। ভাম্যকার বলেন ধে, একটি হেতু 
বা উদাহরণ প্রযুক্ত হইবে--এইরূপ নিয়মে কথার আরম্ভ হুইলে ইহা! 
দোষ হইবে। 

প্রয়োজন ভিন্ন শব্ধ বা অর্থের পুনরুক্তি এবং যাহা অর্থাৎ লব্ধ হয়, 
শব্দঘ্ধার। তাহার নির্দেশ করার নাম পুনরুক্ত। বাদী তিনবার বলিয়াছে, 
মভা তাহার অর্থ বুঝিতে পারিয়াছে, অথচ প্রতিবাদী তাহার প্রত্যুচ্চারণ 
পরধ্যস্ত করে না। এস্থলে প্রতিবাদীর অনন্থভাষণরূপ নিগ্রহস্থান হইল। 
বাদী তিনবার বলিয়াছে, পরিষদ্‌ তাহার অর্থ বুঝিয়াছে, অথচ প্রতিবাদী 
তাহার" অর্থ বুঝিতেছে না, এস্থলে প্রতিবাদীর অজ্ঞানরূপ নিগ্রহস্থান 
হইল। উচিত অবসরে উত্তর করিতে না পারিলে অপ্রতিভারপ নিগ্রহ- 
স্থান হয়। কথ। চলিতেছে, এমন সময়ে কাধ্যান্তরব্যপদ্দেশে কথাবিচ্ছেদ 
করার নাম বিক্ষেপ। স্বপক্ষে কোন দোষ প্রদত্ত হইলে এঁ দোষের 
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উদ্ধার না করিয়াই যদি বলা হয় যে, তোমার পক্ষেও এ দোষ রহিয়াছে, 
তাহা হইলে মতান্ুজ্ঞা হইল। এক পক্ষ নিগ্রহস্থান প্রাপ্ত হইয়াছে, 
তথাপি তাহার উদ্ভাবন না করিলে পর্য্যন্ুযোজ্যোপেক্ষণ হয়। বাস্তবিক 
নিগ্রহস্থান হয় নাই, তথাবিধস্থলে ভ্রমবশতঃ নিগ্রহস্থানের উদ্ভাবন করার 
নাম নিরনুযৌজ্যান্নযোগ। বিচারকালে নিজের শ্বীকৃত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধ- 
কথা বলিলে অপদিদ্ধান্তরূপ নিগ্রহস্থান হয়। হেত্বাভামের পরিচয় পুর্বে 
প্রদত্ত হইয়াছে । 


সপ্তম লেকৃচর 


্পিসপিিচিহি ০কাশিশী 


সাংখ্যদর্শন। 


মহধি কপিল সাংখ্যদর্শনের প্রথম আঁার্য্য। তীহীর প্রণীত দাংখ্যদর্শন 
তত্বসমাস+নামে আখ্যাত। উহা নিতান্ত সংক্ষিপ্ত । বিজ্ঞানভিক্ষুর মতে 
ইদানীস্তন প্রচলিত: সাংখ্যদর্শনও কপিলপ্রণীত। “তত্বমমাস'নামক সংক্ষিপ্ত 
সাংখ্যদর্শনের প্রপঞ্চন অর্থাৎ বিস্তৃতভাবে ব্যাখা! আছে বলিয়া! প্রচলিত 
সাংখ্যদর্শনের অপর নাম সাংখ্যপ্রবচন। এই কারণে পাতগ্রলদর্শনও 
সাংখ্য প্রবচন নামে অভিহিত হইয়াছে। সাংখ্যদর্শনে ঈশ্বর অঙ্গীকৃত 
হন নাই, অধিকন্ প্রত্যাখ্যাত হইয়াছেন বলিয়া, ইহার অপর নাম 
নিরীশ্বর-সাংখ্যদর্শন। বিজ্ঞানতিক্ষু বলেন, সুত্রকার অভ্যাগগমবাদ অবলম্বন 
করিয়া ঈশ্বরের' প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন । হুত্রকারের অভিপ্রায় এই যে, 
মানিলাম বিচারমুখে ঈশ্বর সিদ্ধ হইলেন না। তন্বারা বিবেকসাক্ষাৎকার 
হইলে মুক্তি হইবার কোন বাধা হইতে পারে না। “ঈশ্বরাসিদ্ধে:”-_ 
এইক্প হত্ররচনাদ্বারাই হুত্রকারের উক্তরূপ অভিপ্রায় বুঝিতে পারা যায়। 
“ঈশ্বর নাই'_ইহা হত্রকারের অভিপ্রায় হইলে “ঈশ্বরীসিদ্ধেঃ” একপ সথত্র 
"না করিয়া, “ঈশ্বরাভাবাৎ--এইরূপ হৃত্র করিতেন। বাচম্পতিমিশ্রের 
মতে কিন্তু সাংখ্য নিরীশ্বরবাদী। 
সে যাহ] হউক, মহর্ষি কপিলের শিষ্য আস্ুরি, আস্ুরির শিষ্য পঞ্চ 
শিখাচাধ্য সাংখ্যদর্শনের পরিষ্কারচ্ছলে বিস্তর গ্রন্থ রচনা! করিয়াছিলেন। 
কালক্রমে সাংখ্যদর্শনের অনেকগুলি গ্রন্থ বিলুপ্ত হইয়াছে। ঈশ্বররৃষ্ণের 
সাংখ্যকারিকা৷ অতি সমীচীন ও প্রামাণিক গ্রন্থ। প্রাচীন আচার্যদিগের 
নিকট ইদানীত্তন প্রচলিত সাংখ্যদর্শনের ত্র অপেক্ষাও সাংখ্যকারিক। 
সমাদৃত ও প্রামাণিকরূপে পরিগৃহীত হ্ইয়াছে। পুজ্যপাদ ভগবান্‌ 
শক্বরাঁচাধ্য শারীরকতাম্তে সাংখ্যদর্শনের মতখণগ্ডনপ্রসঙ্গে প্রচলিত সাংখ্য- 
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দর্শনের সুত্র উদ্ধৃত ন! করিয়া ঈশ্বরকুষের সাংখ্যকারিকা উদ্ধৃত করিয়াছেন। 
সুতরাং ভগবান্‌ শঙ্করাচার্য্য প্রচলিত সাংখ্যহ্ত্র অপেক্ষ। সাংখ্যকারিকার 
সমধিক সম্মান করিতেন_-এনূপ বিবেচনা করিলে অনঙ্গত হইবে না। 
প্রচলিত সাংখ্যদর্শনে ৪৫৬টি সুত্র আছে। ুত্রগুলি ৬ অধ্যায়ে বিভক্ত। 
প্রথমাধ্যায়ে হেয়, হেয়হেতু, হান ও হানহেতু নিরূপিত হইয়াছে । 
দুঃখ হেয়, প্ররুতি ও পুকষের অবিবেক বা অভেদজ্ঞান দুঃখহেহু। 
ছুঃখের অত্যস্তনিবৃতিই হান। বিবেকজ্ঞান অর্থাৎ প্রকৃতি বা তৎকার্ধ্য 
বদ্ধযাদি গুকষ নছে ; পুরুষ--প্রর্কৃতি এবং প্রক্কৃতিকারধ্য বৃদ্ধযাদদি হইতে সম্পূর্ণ 
ভিন্ন, এতাদৃশ বিবেকজ্ঞান কিনা প্রকৃতি ও পুরুষের পৃথকৃবূপে জ্ঞান, 
হানের কিনা অত্যন্তহ্ঃখনিবৃত্তির হেতু । এই সকল বিষয় প্রথমা- 
ধ্যায়ে নির্ণীত হইয়াছে। দ্বিতীয়াধ্যায়ে প্রকৃতির হুম্রকার্ধ্য ; তৃতীয় 
অধ্যায়ে গ্রর্কৃতির স্থুলকাধ্য, লিঙ্গশরীর, স্থলশরীর, অপরবৈরাগ্য এবং 
পরবৈরাগ্য নিরূপিত হইয়াছে। চতুর্থ অধ্যায়ে শাস্ত্র প্রসিদ্ধ কতকগুলি 
আখ্যায়িক৷ প্রদর্শনপূর্ববক প্রকারাত্তবে বিবেকজ্ঞানসাধনের উপদেশ, 
পঞ্চমাধ্যায়ে পরপক্ষনিরান অর্থাৎ স্বসিদ্ধান্তে বাদীদিগের সমুদ্তাবিত 
দোষের নিরাস এবং তাহাদের মতখণ্ডন। যষ্ঠ অধ্যায়ে বিস্তৃতভাবে 
শাস্ত্রের মুখ্যবিষয়ের ব্যাখ্যা ও শান্্ার্থের উপসংহার করা হইয়াছে। 

ভাষ্যকার ঘিজ্ঞ।নভিক্ষু বলেন যে, শ্রবণের পর আত্মার মননের 
জন্য ভগবান্‌ কপিল সাংখ্যদর্শনের প্রণয়ন করিয়াছেন। এই দশনে 
শ্রতির অবিরোধী ও অন্থকুল উপপত্তি বা যুক্তিমকল প্রদর্শিত হইয়াছে। 
ঈশ্বরকৃষ্ণের সাংখাকারিকা, গৌঁড়পাদাচার্যযকৃত সাংখ্যকারিকাভাম্ব, " 
বাচস্পতিমিশ্রক্কত সাংখ্যতত্বকৌমুদরী, বিজ্ঞানভিক্ষুকূত সাংখ্যতাত্য এবং 
ততরকৃত সাংখ্যপার প্রভৃতি সাংখাশাস্ত্রের গ্রামাণিক গ্রন্থূ। সাংখ্যদর্শনের 
প্রথম হব্রটি এই-_ 

অথ ত্রিবিধছুঃখাত্যন্তনিবৃত্তিরত্যন্তপুরুষার্থঃ। 

অর্থাৎ স্ায়মতের ন্তায় সাংখ্যমতেও দুঃখত্রয়ের অত্যন্তনিবৃত্িই পরম- 
_ পুরুষার্থ বা মুক্তি। ছুংখ ত্রিবিধ--আধ্যাত্বিক, আখিতৌতিক ও আধি- 
দৈবিক। যে ছুঃখ আত্যস্তরীণ উপায়ে সম্পন্ধ হয়, তাহার নাম আধ্যা- 
স্মিক ছুঃখ। সাধারণ লোকে সংঘাত অর্থাৎ শরীর ও ইন্জরিয়াদিকেই 
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আত্ম! বলিয়া বিবেচনা করে, সতরাং তাদৃশ-উপায়-সাধ্য দুঃখ আধ্যাত্মিক- 
ছুঃখরূপে গরিগণিত। আধ্যাত্মিক ছুঃখ ছুইপ্রকার--শারীর ও মানস। 
বাত-পিত্ব-শলেম্সার সাম্যাবস্থা আরোগ্য বা স্বাস্থ্যের নিদান। উহাদের 
বৈষম্য ঘটিলেই রোগের উৎপত্তি হয়। তত্লিবন্ধন যে ছুঃখের অনুভব হয়, 
তাহাই শারীর হুঃখ। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ও ভয়াদিজনিত 
ছুংখ মানস ছুঃখ। আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক, এই দ্বিবিধ ছুঃখই 
বাহৃ-উপায়-সাধ্য, আত্যন্তরীণ-উপায়-সাধ্য নহে। মানুষ, পণ্ত বা স্থাবরাদি- 
জনিত ছুঃখের নাম আধিভৌতিক ছুঃখ। কেন না, প্রজাতীয় ছুঃখ 
ভূতপদার্থের দ্বারা সম্পন্ন হয়। বক্ষরাক্ষদাদির আবেশনিবন্ধন যে 
ছুঃখ হয়, তাহাই আধিটদবিক ছুঃখ। যেহেতু, দেবতান্বার! তাদৃশ ছঃখ 
সমুতপন্ন হয়। এই ত্রিবিধ ছুঃখের অত্যন্তনিবৃত্তিই মুক্তি। বিবেক- 
জ্ঞান মুক্তির বা অত্যন্তহঃখনিবৃত্তির উপায়। বিবেকজ্ঞান অর্থাৎ 
প্রকৃতি এবং প্রক্কৃতিকার্ধ্য বুদ্ধযাদি হইতে ভিন্নরূপে পুরুষের কিনা 
আত্মার জ্ঞানের নাম বিবেকজ্ঞান। এই বিবেকজ্ঞান সম্পাদনের জন্য 
সাংখ্যদর্শনের আবির্ভাব বা অবতারণ] । 

সাংখ্যাচার্যোর। বলেন, জগতে যদি ছুঃংখ না থাকিত, থাকিক়্াও 
যদি জিহাসিত না হইত অর্থাৎ লোকে যদ্দি ছুঃখ পরিত্যাগ করিতে 
অভিলাধী না হইত, তাহা হইলে কেহই শাস্ত্রপ্রতিপান্ত বিষয় জানিতে 
চাহিত না। কিন্ত প্রাণিমাত্রেই হুঃখের অনুভব করে, এবং ম্বভাঁবতই 
ছুঃখকে প্রতিকূলরূপে ভাবিয়া! থাকে। এমন ব্যক্তি নাই, ষে ছুঃখকে 
নিজের অন্ুকুলরূপে বিবেচনা! করিতে পারে'। প্রতিকূল বিষয় পরি- 
ত্যাগ করিবার ইচ্ছাও লোকের স্বাভাবিক। শাস্ত্র বা সাংখ্যদর্শন হঃখ- 
সমুচ্ছেদদের উপায় নির্দেশ করিয়! দ্বেয়। এইহেতু শান্তপ্রতিপাদ্ বিষয় 
অবগত হইবার জন্ত লোক আগ্রহান্বিত, স্থুতরাং শান্ত্রপ্রণেতার বাক্যে 
শরদ্ধাবান্। লোকে যাহা! জানিতে চায়, যে বক্তা তদ্বিষয়ের প্রসঙ্গ বা 
অবতারণা করেন, বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তিরা মনোযোগের সহিত তাহার বাক্য 
শ্রবণ করিয়া থাকেন। লোকে যাহা! জানিতে চায় না, বক্তা তথ্িষয়ের 
প্রঙ্গ উতাপিত করিলে, বুদ্ধিমানের। তাহার বাক্য শুনিতে চাহেন না, 
প্রত্যুত উন্মত্তের স্তায় তাহার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। 
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ষে ছু:ঃখের অপ্রতিহত প্রভাবে লৌকনকল একান্ত জর্জরিত ও তাহার 
সমুচ্ছেদসাধনে নিতান্ত আগ্রহান্বিত, শাস্ত্র সেই ছ্ঃখসমুচ্ছেদের উপাস়্ 
নির্ধারণ করে। ক্ুতরাং শাস্ত্রপ্রতিপাস্ত বিষয় লোকের বুভূতৎসিত ও 
অপেক্ষিত। অতএব শাস্ত্রপ্রতিপান্ত বিষয়ে লোকের মনোযোগ 
অবশ্তস্ভাবী ৷ 

সত্য বটে, শাস্ত্রোপদিষ্ট উপায়ে ছঃখের সমুচ্ছেদসাধন কর! কষ্টদাধ্য। 
কেন না, ৰিবেকজ্ঞন ছুঃখসমুচ্ছেদের শাস্ত্রোপদিষ্ট উপায়। বিবেকজ্ঞান 
অনায়াসসাধ্য নহে, অনেকজন্মপরম্পরার আয়াসে বিবেকজ্ঞান লাভ কর! 
ষায়। ভগবান্‌ বলিয়াছেন. 

বহ্‌নাং জন্মনামস্তে জ্ঞানবান্‌ মাং প্রপদ্তে। 
লৌকিক উপায়ে কিন্তু অল্লায়াসে দুঃখের সমুচ্ছেদ সাঁধন করা যাইতে পারে। 
সদৈগ্যের উপদেশান্ুসারে উত্তম-ওঁষধ-ব্যবহারে শারীরছুঃখের, মনোজ্ঞ স্ত্রী- 
পান-ভোজনাদির পরিসেবনে মানসছুঃখের, নীতিশাস্ত্রকুশলতা। ও নিরাপদ্‌ 
সমীচীন স্থানে অবস্থিতিদ্বারা আধিভৌতিক ছুঃখের এবং মণিমন্ত্রাদির 
সাহায্যে আধিদৈবিক ছুঃখের প্রতিকার অনায়াসে সম্পন্ন হইতে পারে। 
ঈদৃশ সহজ উপায়ে যখন ছুঃখের প্রতিকার হুইতে পারে, তখন কষ্টকর 
শান্ত্রোপদিষ্ট উপায়ে লোকের প্রবৃত্তি একান্ত অসম্ভব । একটি প্রবাদ 
আছে বে-- 

অর্কে চেন্সধু বিন্দেত কিমর্থং পর্বতং ব্রজেৎ। 

ইষটন্তার্থগ্ত সংসিদ্ধৌ কো বিদ্বান্‌ বত্রমাঁচরেৎ ॥ 
অর্ক অর্থাৎ আকন্দবৃক্ষে যদি মধু পাওয়া যায়, তাঁহ। হইলে মধু-আহরণ- 
উদ্দেশে কিন্ত লোক পর্বতে যাইবে? অভিলষিত প্রয়োজন সম্পন্ন 
হইলে কোন্‌ বিদ্বান্‌ ব্যক্তি যত্ত করিয়! থাকে ? ইহার তাৎপর্য এই যে, 
স্থকর উপায়ে অভিপ্রেত কাধ্য সিদ্ধ হইতে পাঁরিলে ছুষ্ধর উপায়ে কেহই 
প্রবৃত্ত হয় না। 

এ আপত্তি আপাততঃ রমণীয় বা অকাট্য বলিয়া বোধ হইতে পারে 
বটে, কিন্ত অভিনিবিষ্টচিত্তে বিবেচনা করিলে ইহার অসারতা প্রতিপন্ন 
হইতে অধিক সময়ের অপেক্ষা থাকে না। দেখা গিয়াছে যে, যথাবিধি 
'ষধসেবন, মনোজ্ঞ স্ত্রীপান-ভোজনাদির উপযোগ, নিরাপদ স্থানে অবস্থিতি 
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ও নীতিশাস্ত্রের অভ্যাস এবং মণিমন্ত্রাদির সংগ্রহ করিয়াও আধ্যাম্মিকাদি 
হুঃখের প্রতিকার কগিতে পারা যায় নাই। অতএব ওষধসেবনাদি ছুঃখ- 
নিবৃত্তির উপায় হইলেও উহা প্রকাস্তিক বা অব্যতিঠারী “উপায় নহে। 
আরও বিবেচ্য যে, এঁ লকল উপায়ে ততকালে ছুঃখের নিবৃত্তি হইলেও 
কালান্তরে তজ্জাতীয় ছঃখের'পুনরাবি9ভাব হয়, ইহাও প্রত্যক্ষসিদ্ধ। তাহাব 
ৃষটান্তপ্রদর্ণন অনাবশ্তক। বিবেকজ্ঞান কিন্তু ছু:খনিবৃত্তির একান্তিক 
উপায়, অথচ বিবেকজ্ঞানদ্বার! ছুঃখের সমুচ্ছেদসাধন হইলে পুনর্ববার হুঃখেব 
আবির্ভাব একান্ত অসম্ভব। কেন না, মিথ্যাজ্ঞান ছুঃখের নিদান ব! 
আদ্িকারণ। বিবেকজ্ঞানদ্বারা মিথ্যাজ্ঞান সমূলে উন্মুলিত হইলে 
কারণেব অভাবে কার্যোর উৎপত্তির আশঙ্কাই হইতে পারে না। বৃক্ষ 
উৎপাটিত হইলে প্রক্কতিস্থ ব্যক্তি ফলের প্রত্যাশা! করিতে পারে না। 
যদিও বেদোক্ত যজ্ঞাদদির অনুষ্ঠানদ্বার! স্বর্গলাঁভ করা যায়, স্বর্গ 
কিন! দুঃখবিরোধী স্থখবিশেষ, সুতরাং তদ্দার। হুঃখনিবৃত্তি হইতে পারে 
এবং অনেকজন্মপরম্পরার আয়াসসাধ্য বিবেকজ্ঞান অপেক্ষা বেদোক্ত 
যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান অল্লকালসাধ্যও বটে, তথাপি বেদোক্ত যজ্ঞাদ্দির অনুষ্ঠান- 
দ্বারা ছঃখের সমুজ্ছেদ হইলেও অত্যন্তসমুচ্ছেদ হয় না। তাহার কারণ 
এই যে, বেদৌোক্ত যজ্ঞান্ুষ্ঠানে পণ্ড ও বীজাদির হিংসা! করিতে হয়। 
খখ্যাচার্যযধিগের মতে বৈধহিংসাও পাপজনক। শান্ত্রাদিষ্ট হিংদা করিলেও 
পাপ হইবে। তাহারা বিবেচনা করেন ধে, “মা হিংস্তাৎ সর্ব ভূহানি”__- 
অর্থাৎ কোনও প্রাণীর হিংসা করিবে না_-এই নিষেধবিধির 'তাৎপর্য্য 
এই যে, হিংসা করিলেই পুকধের প্রত্যবায় বা! পাপ জদ্মে। “অগ্িযোমীয়ং 
পণুমালভেত*_ অর্থাৎ অগ্নিষোমীয় পশুর হিংস1 করিবে--ইত্যাদি বিধি- 
দ্বারা যজ্ঞপম্পাদনের নিমিত্ত পশুহিংসা বিহিত হইয়াছে। ইহার 
তাৎ্পধ্য এই যে, পণ্ড প্রভৃতির হিংসা ভিন্ন যজ্ঞ সম্পন্ন হয় না, 
হিংসাধার! যক্ঞসম্পাদন করিবে। কোনও প্রাণীর হিংসা করিবে না, 
ইহ! সীমান্তশান্ত্র ; আর অগ্নিষোমীয় পশুর হিংস! করিবে, ইহা বিশেষ- 
শান্্র। শান্দ্রীয়নিয়মানসারে লচরাঁচর বিশেষশান্ত্রের বিষয় পরিত্যাগ 
করিয়! তদতিরিক্তস্থলে সামান্তশাস্ত্রের বিষয় হুইয়া থাকে। অর্থাৎ 
বিশেষশাক্্র সামান্তশাস্ত্রের বাধক এবং দামান্তশান্ত্র বিশেষশীস্তধারা 
২৩ 
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বাধিত হইয়া থাকে। কিন্তু প্রকৃতস্থলে এরূপ বাঁধ্যবাঁধকভাব হইতে 
পারে না। অর্থাৎ বিশেষশাস্ত্র সামান্তশান্ত্রের বাধক বা সামান্তশাস্ত্র 
বিশেষশাস্তরকর্তৃক খ্বাধিত্ত হইতে পারে না। কেন না, পরম্পর 
বিরোধ না হইলে বাধ্যবাধকভাব হয় না অর্থাৎ একে অন্তের বাধা 
জন্মাইতে পারে না) প্ররৃতস্থলে কিছুমাত্র বিরোধ নাই। কেন না, 
কোনও প্রাণীকে হিংসা করিবে না_এই নিষেধবিধি বুঝাইয়। দিতেছে, 
প্রাণিহিংসা করিলে পুরুষকে প্রত্যবায়ভাগী হইতে হইবে। অগ্নি- 
যোমীয় পশুর হিংসা করিবে-_-এই বিধি বুঝাইয়া দিতেছে যে, অগ্রি- 
যোমীয় পশুর হিংসা যজ্ঞের উপকারক কিনা সম্পাদক। অগ্নিষোমীর 
পশুর হিংসা ভিন্ন যজ্ঞ হইতে পারে না, সুতরাং অগ্রিষোমীয় পশুর 
হিংসাদ্বারা যজ্ঞপম্পাদন করিবে। এই ছুইটি বিধির কিছুমাত্র বিরোধ 
হইতে পারে না। কেন না, যজ্ঞীয়পশুহিংসা যজ্ঞের সম্পাদন এবং 
পুরুষের প্রত্যবায়, এই উভয়েরই নির্বাহ করিতে সমর্থ। সুতরাং 
এস্থলে বিধিদ্বয়ের বিরোধ বা বাধ্যবাধকভাব হইতে পারে না। শাস্ত্রে 
যদি এইরূপ উপদেশ থাঁকিত যে, অগ্নিষোমীয় পণ্ুহিংসা পুরুষের 
পাপোৎপাদন করে না, তাহা হইলে বিরোধ এবং বাধ্যবাধকভাৰ 
হইতে পারিত। যেহেতু, পাপের উৎপাদন করা এবং না কর! পরম্পর 
বিরুদ্ধ, এ বিরুদ্ধ ধর্ম এক পদার্থে থাকিতে পারে না। শাস্ত্রে কিন্ত 
তেমন উপদেশ নাই। 

এইরূপে সাংখ্যাচার্য্যের! প্রতিপন্ন করেন বে, বৈধহিংসাতেও পাপ 
হইবে। অতএব বৈদিক যজ্ঞের অনুষ্ঠানে ঘেমন প্রভূত পুণ্যসঞ্চয় হয়, 
সেইরূপ এ যজ্ঞানুষ্ঠান হিংসাদাধ্য বলিয়া প্রভূত পৃখ্যের সঙ্গে সঙ্গে 
যৎকিঞ্চিৎ পাপেরও সঞ্চয় হইয়া থাকে । অতএব বজ্ঞানুষ্ঠানকর্তা যখন 
স্বোপার্জিত পুণ্যরাশির ফলম্বরূপ স্বর্গস্থখের উপভোগ করিবেন, 
তখন হিংসাজন্ত পাপাংশের ফলস্বরূপ যৎকিঞ্চিৎ ছুঃখও তাহাকে উপভোগ 
করিতে হইবে। কিন্তু স্বর্গী পুরুষের! সুখের মোহিনী শক্তির প্রভাবে এমন 
মুগ্ধ হন যে, এ ছুঃখকণিকাকে ছুঃখ বলিয়াই বিবেচনা করেন না, 
অনায়াসে তাহা সহ্থ করিতে সক্ষম হন। 

অপিচ, বেদোক্ত ন্বর্গফলজনক কর্গুলি একনপ নহে। কর্মের 
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তারতম্য অনুসারে কর্ম্মফলের ও অর্থাৎ স্বর্েরও তারতম্য বাঁ উৎকর্ষাপকর্ধ 
আছে। কারণের বৈজাত্য বা তারতম্য থাকিলে কার্যোরও বৈজাত্য বা 
তারতম্য অবশ্থস্তাবী। স্বর্গের উৎকর্ষপকর্ষ থাকিলে স্বগদিগের ও কিঞ্চিৎ 
উৎকর্ষাপকর্ষ অপরিহার্য । ধিনি অপেক্ষাকৃত অপকৃষ্ট স্বর্গ ভোগ করেন, 
তিনি উৎকষ্ট্বর্গভোগীর প্রবিশেষ স্খস্বচ্ছন্দতা অবলোকন করিয়া মনে 
মনে কিঞ্চিৎ ছুঃখান্ুভব করিবেন, তাহা বিচিত্র নহে। প্রতিবেশীর 
নিরতিশয় ুখস্বচ্ছন্দতা দেখিলে, তাহার তুল্যশ্রেণীস্থ ঘে ব্যক্তির তাদৃশ 
সুখন্বচ্ছন্দ তা নাই, তাহার মন কিয়ৎপরিমাঁণে সুপ হইবে, ইহা! স্বাভাবিক। 
সুতরাং স্বর্গিগণ এককালে ছুঃখপরিমুক্ত নহেন, অর্থাৎ শ্বর্গীদিগের ও 
অত্যন্তহ্ঃখনিবৃত্তি হইতে পারে না। 

আরও এক কথা। স্বর্গ বিনাশী, উহা চিরস্থায়ী নহে । স্বর্গ স্থখবিশেষ- 
মাত্র। সুখ যেমন উৎপন্ন, সেইরূপ বিনাশী। স্থখ নিত্য বা অবিনাশী 
হইতে পারে ন1। যাহা কারণবশতঃ উৎপন্ন হয়, কার্ণবিগমে বা অন্তরূপে 
তাহার বিনাশ হুইবেই হইবে। পক্ষান্তরে, ছুঃখনিবৃত্তি বিবেকজ্ঞানরূপ- 
কারণসাধ্য হইলেও উহা! অভাবশ্বর্ূপ, উহ] ভাবপদার্থ নহে। অভাক 
উৎ্পর্ধ হইলেও তাহার বিনাঁশ হয় ন1। মুদগরপাতনে ঘটের এবং পাঁটনে 
পটের বিনাশ হয় বটে, কিন্তু মুর্গরপাত ব1 পাটনের বিগমে তজ্জনিত 
ঘটপটবিনাশের বিনাশ হয় না। ঘটপটের বিনাশ বিনষ্ট হইলে বা ন! 
থাকিলে, ঘটপটের সত্তা এবং উপলব্ধি অবশ্ত থাকিবার কথা। তাহা! 
সর্ধপ্রমাণবিরুদ্ধ, তাহ! প্রক্কৃতিস্থ ব্যক্তির অন্ুমত হইতে পাঁরে ন। ঘট- 
পটার্দিরূপ সমুৎ্পন্ন ভাঁবপদার্থের বিনাশ কিন্তু প্রত্যক্ষপিদ্ধ। হুঃখনিবৃত্তি 
বৈদিক যন্্ানুষ্ঠানের ফলরূপে কীন্তিত হয় নাই। ন্বর্ণনমক সুখবিশেষই 
তাহার ফল বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে । সখ অভাবরূপ নহে, উহা! ভাবরূপ। 
উৎপন্ন ভাবপদার্থের বিনাশ আছে, স্থৃতরাং স্বর্গেরও অবশ্ত বিনাশ 
আছে। ভগবান্‌ বলিয়াছেন-_ 

তে তং ভুক্ত! স্বর্নলোকং বিশালং 

* ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশস্তি। 

তাহারা সেই বিশীল স্বর্লৌক ভোগ করিয়! পুণ্যক্ষয় হইলে মর্ত্যলোকে 
প্রবেশ করে। অতএব সিদ্ধ হইল যে, দৃষ্ট বা লৌকিক উপায় ওুষধাদি 
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এবং অদৃষ্ট বা বৈদিক উপায় যক্তানুষ্ঠানাদি, ইহার কোন উপায়েই ছুঃখের 
অতান্তপিবৃত্তি হইতে পারে না। সুতরাং বেদোঁক্ত একমাত্র বিবেকজ্ঞান- 
রূপ উপায় অবণস্বন করিলেই ছুঃখের অত্যন্তনিবৃত্তি, হইতে পারে। 
দয়ালু মহর্ষি কপিল সাংখ্যদর্শনে মেই বিবেকজ্ঞানের উপদেশ করিয়াছেন। 
বিবেকজ্ঞান যে অজ্ঞাননিবৃত্তি দ্বারা মুক্তিন্ন সাধন, তাহা কেবল 
শাস্নিদ্ধ নহে, যুক্তিনিদ্ধও বটে। প্রস্তাবাত্তরে , ইহ প্রদর্শিত 
হইয়াছে। 

সাংখ্যমতে প্রমাণ তিনটি-- প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগ্ুবাকা বাঁ শব । 
এই প্রমাণত্রয়ও প্রস্তাবাস্তরে ব্যাথ্যাত হুইয়াছে। প্রমাণসন্বন্ধে প্রণালীগত 
যে বৈলক্ষণ্য আছে, তাহা দেখান যাইতেছে । বাচম্পতিমিশ্র বলেন ষে, 
প্রথমতঃ বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হয়। এই সংযোগের নাম 
বৃত্তি। ইন্দ্রিয়ের উক্তরূপ বৃত্তি হইলেই ব্রিগুণাত্মিকা বুদ্ধির তমোঁগুণ 
অভিভূত হইয়া সত্বগুণের সমুত্রেক হয়, অর্থ[ৎ সত্বগুণের সমুস্তব হয় বা 
সত্বগুণ প্রধান বা প্রবল হুইয়! উঠে । এই সত্ত্বসমুদ্রেকের নাম অধ্যবসায়, 
বৃত্তি ও জ্ঞান। বুদ্ধির বৃত্তিরূপ জ্ঞানই হুইল প্রমাণ। এই জ্ঞানঘারা 
চেতনাশক্তির বা চেতনের যে অনুগ্রহ, তাহাই প্রমাণফল ব! প্রমা। 
ইহাঁরই অপর নাম বোধ। প্রকৃতি অচেতন, তৎসমুদ্ভুত বুদ্ধিদত্বও 
অচেতন । সুতরাং বুদ্ধির অধ্যবসায় বা বৃত্তিও অচেতন। অচেতন বলিয়া 
বুদ্ধিবৃত্তি নিজে বিষয় প্রকাশ করিতে সক্ষম হয় না। পুরুষ চেতন ও 
অপরিণামী। অপরিণামী পুরুষের জ্ঞান বা বৃত্তিূ্প পরিণাম হইতে পারে 
না। কেন না, যাহার পরিণাম হয়, তাহাকে অপরিণীমী বল! যায় না। 
বিষয় ুদ্ধিভাষয, বুদ্ধি পরিণামিনী, পরিণাঁম সর্বদা হয় না, কখন-কখন 
হইয়। থাকে; এইসন্ত সর্ব] বিষয়ের ভান হয় ন1। বুদ্ধিবৃত্তি জড় বলিয়া 
স্বপ্রকাশ নহে, উহা! পুরুষভান্কা, বুদ্ধিবৃপ্তি অনবগভ-বা অজ্ঞাত অবস্থায় 
থাকে না, এইজন্য পুকধ অপরিণামী। পুকষ পরিণামী হইলে সর্ধদ| বুদ্ধি- 
বৃত্তির ভান ব৷ প্রকাশ হইতে পারিত না। কেন না, পুরুষ পরিণামী হইলে 
বুদ্ধির পরিণামের ন্যায় পুরুষের পরিণামও কাদাচিৎক হইবে। তাহ 
হইলে পুরুষের পরিণাম ন1! হওয়া অবস্থায় বুদ্ধিবৃতি কখন অজ্ঞাতও 
থাকিতে পাবে। পুক্রষ অপরিণামী বলিয়া বুদ্ধিবৃত্তি অজ্ঞাত থাকিতে 
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পারে না। বুদ্ধিবৃত্তি বিষয়াকার, স্থতবাং বুদ্ধবৃত্তির প্রকাণ*হইলেই সঙ্গে 
সঙ্গে বিষয়ের প্রকাশ হয়। এইজন্য আত্মা! সর্বব্যাপী হইলেও সর্বদা 
সর্ধবিষয় প্রকাশ পায় না। কেন না, বুদ্ধিবৃস্ভির সাহায্যেই বিষয়ের 
প্রকাশ হয়। বিষয়াকার-বুদ্ধিবৃত্তির প্রকাশেই বিষয়ের" প্রকাশ । 

ৃ বুদ্ধিসত্বে পুরুষ প্রতিবিমিত হন। আঁবরক তমোগুণ অভিভূত হইলে 
সত্বগুণের উদ্ভব হয়। সত্ব স্বচ্ছ, তাহাতে পুকষের প্রতিবিম্ব পড়ে । মপিন 
আদর্শ উজ্জল আলোকের নিকটবর্তী হইলেও উজ্জরপিত হয় না। কিন্তু 
নির্মল আদর্শ উজ্জ্বল বস্তর সন্নিধানে উজ্জলত! ধারণ করে । সেইবপ 
চিচ্ছক্তির সন্নিধান থাকিলেও তমোভিভূত চিত্তে চিচ্ছায়! বা প্রকাশরূপত। 
হয় না। সত্বসমুদ্রেক হইলে চিচ্ছক্তির সান্সিধ্যবশতঃ চিত্ত উজ্ছবপিত বা 
প্রকাশরূপত। প্রাপ্ত হয়। এতদ্বার! চিত্প্রতিবিদ্বের বিষয় কিযৎপরিমাণে 
বুঝা যাইতে পারে। বুদ্ধিসত্বে চিতিশক্কির প্রতিবিম্ব পড়িলেই, জ্ঞানাদি 
বৃ্ভিগুলি বং অ্যববুদ্ধিতত্বের ধর্ম্ম হইলেও, পুকষের ধর্ন্ম বলিয়া প্রতীয়মান 
হয়। মলিন (র্শণে মুখের প্রতিবিম্ব পড়িলে দর্পণের মালিন্য যেমন মুখে 
পরিলক্ষিত হয়, সেইরূপ বুদ্ধিতত্বগত জ্ঞানাদি বৃত্তিও পুরুষগতরূপে 
প্রতিভাত হয়। । ইহাঁরই নাম চেতনাশক্তির অনুগ্রহ, ইহারই নাম 
পৌরুষেয় বোধ। পক্ষান্তরে, বুদ্ধিতত্ব ও তাহার অধ্যবসায় অচেতন 
হইলেও উহাতে চেতন পুরুষ প্রতিবিস্বিত হন বলিয়া উহা! চেতনের ন্যায় 
প্রতীয়মান হয়। এই অবস্থায় পুরুষ এবং বুদ্ধিসত্ব অভিন্ন বলিয়! বোধ 
হয়। এতদ্বারা বুঝ! যাইতেছে ষে, বাচম্পতিমিশ্রের মতে বুদ্ধিবৃত্তিতে পুরুষ 
প্রতিবিঘ্িত হন, পুকষে বুদ্ধিবৃত্তি প্রতিবিষ্বিত হয় না। 'পাতগ্রলভাব্যকার 
বেদব্যাসের মতও এরূপ । কিন্তু সাংখ্যভাম্তকার বিজ্ঞানভিক্ষুর মতে বুদ্ধি- 
বৃত্তি ও পুকষ এই উভয়েতেই উভয়ের প্রতিধিষ্ব অঙ্গীকৃত হইয়াছে। 
তাহার মতে পুরুষ যেমন বুদ্ধিবৃত্তিতে প্রতিবিষিত হন, বুদ্ধিবৃত্তিও সেই- 
রূপ পুরুষে প্রতিবিশ্বিত হয়। তিনি বলেন, বিষয়ের সহিত ইন্দরিয়ের 
সন্বিকর্ধ হইলে বুদ্ধির বিষয়াকাঁর পরিণাম ব! বৃত্তি হয়। সেই বিষয়াকার 
বুদ্ধিরৃত্তি পুরুষে প্রতিবিদ্বিত হইয়া ভাঁদমান হুয়। পুরুষ অপরিণামী, 
অথচ তীহার বুদ্ধির স্তায় বিষয়াকারত। ভিন্ন বিষয়গ্রহণ বা বিষয়ভোগ 
হইতে পারে না। অতএব পুরুষে প্রতিবিদ্বনূপ বিষয়কীরতা স্বীকার 
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করিতে হইঠেছে। বিজ্ঞীনভিক্ষু নিজমত-সমর্থনের জন্য নিয়লিখিত বাঁক্য 
প্রমাণরূপে উদ্ধৃত করিয়াছেন__ 

ত্মিংশ্চিদর্পণে স্ফারে সমস্তা বস্তদৃষ্ট়ঃ 

ইমাস্তাঃ প্রতিবিত্বস্তি সরসীব তটন্রমাঃ ॥ 
তটস্থ বৃক্ষসকল যেমন সরোবরে প্রতিবিষ্বিত* হয়, সেইরূপ বিস্তৃত দেই 
চৈতন্তন্বরূপ দর্পণে সমস্ত বস্তদৃষ্টি অর্থাৎ বুদ্ধির বিষয়াকার বৃত্তিপকল 
প্রতিবিদ্বিত হয়। তিনি উপসংহারে বলেন যে-_ 

প্রমাতা চেতনঃ শুদ্ধঃ গ্রমাণং বৃত্তিরেব নঃ। 

প্রমাহর্ধাকারবৃত্বীনাং চেতনে প্রতিবিহ্বনম্‌ ॥ 
আমার্দিগের অর্থাৎ সাংখ্যদিগের মতে বিশুদ্ধ চেতন অর্থাৎ পুরুষ, প্রমাতা 
অর্থাৎ প্রমাসাক্ষী | বিষয়াকার বুদ্ধিবৃত্তি প্রমাণ। বিষয়াকার বুদ্ধিবৃত্তি- 
সকলের চেতনে কিনা পুকষে প্রতিবিষ্বন প্রমা ৷ প্রত্যক্ষের স্তায় অন্থু- 
মানাদিস্থলেও সাংখ্যমতে উক্তবূপ প্রমাণপ্রমেয়ব্যবহার্র সুঝতে হইবে। 
বুদ্ধিবৃত্তি ও চৈতন্যের পরম্পর প্রতিবিষ্ব হস্ধ বলিয়াই প্রজপিত লৌহপিপ্ডে 
অগ্নিব্যবহারের স্তায় বুদ্ধিবৃত্তিতে বৌধব্যবহার হইয়া! থাকে। বুদ্ধিবৃত্তি 
ক্ষণভঙ্ুর, এইজন্য বোধও ক্ষণভঙ্কুর বলিয়া! বিবেচিত হয়। বিজ্ঞানভিক্ষু 
স্পর্ধার সহিত বলিয়াছেন যে, অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিসকল বুদ্ধিবৃত্তি ও বোধের 
বিবেক অর্থাৎ পার্থক্য বুঝিতে সক্ষম নহে । তাকিকেরাঁও এ বিষয়ে ভ্রাস্ত 
হইয়াছেন । বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধেরাও ভ্রান্ত হইয়াছে । সাংখ্েরা বুদ্িবৃত্তি 
ও বোধের বিবেক বুঝিতে পারিয়াছেন বলিয়াই তাহাদের শ্রেষ্ঠতা। 
বিজ্ঞানভিক্ষুর মতে জ্ঞানাত্মক বুদ্ধিবৃত্তির স্তায় স্থথছুঃখাত্মক বুদ্ধিবৃত্তি ও 
পুরুষে প্রতিবিষ্বিত হয় । অর্থাৎ পুরুষে সাক্ষাৎসঞ্থন্ধে সুখছুঃখাদি না 
থাকিলেও প্রতিবিদ্বরূপে স্থখহুঃখাদির অস্তিত্ব আছে। 

সাংখ্যাচার্য্যের৷ বলেন, ষে অতীন্দ্রিয় অর্থাৎ ঝাঁহ1 প্রত্যক্ষগোচর হয় 

না, তাহ। অনুমাঁনপিদ্ধ। যাহা অন্ুমানদ্বারাও পিদ্ধ হয় না, তাহ! আগ্ত- 
বাক্য অনুসারে সিদ্ধ হইবে । প্রধানপুরুষাদি প্রত্যক্ষের অগোচর হইলেও 
অনুমানসিদ্ধ। মহদাদিক্রমে হৃষ্িক্রম অন্গুমানসিদ্ধ না হইলেও আপ্তবাকা- 
সিদ্ধ অর্থাৎ শাস্ত্রপিদ্ধ। প্রত্যক্ষ হয় ন! বলিয়!। যেমন ষষ্ঠ ইন্দরিয়ার্থ ও সপ্তম 
রসের অভাবনিশ্চয় হয়, সেইরূপ প্রধানপুরুষাদ্দিরও অভাবনিশ্চন্ 
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ৰ 
হউক, এ আপত্তি সঙ্গত নহে। যেহেতু অতিদুরত্ব, ৯অতিনিকটত্, 
ইন্দিয়ধাত” মনের অনবস্থান বা অভিনিবেশাভাঁব, বিষয়ের হুল্মতা, 
ব্যবধান, অভিভব, অনুস্ভব এবং তুল্যবস্তস্তরের * সংক্লেষবশত: বিদ্যমান 
বস্তরও উপলব্ধি বা প্রত্যক্ষ হয় না। আকাশে উৎপতিত পতভ্রী কিয়ৎক্ষণ 
দৃষ্টিগোচর হইয়া খন অতিদুর প্রদেশে গত হয়, তখন আর দৃষ্টিগোচর 
হয় না। কিন্তু দৃষ্টিগোচর না হইলেও তাহার অভাঁবনিশ্য় করা যাইতে 
পারে না। লোচনম্থ অঞ্জন চক্ষুর অতি নিকট বলিয়া দৃষ্ট হয় না। 
ইন্জিয়ঘাত অন্ধত্ব-বধিরত্বাদি । অন্ধ ব্যক্তি বিদ্বমান বস্তু দেখিতে পায় না, 
বধির ব্যক্তি বিদ্যমান শব্ধ শুনিতে পায় না। অনবস্থিতচিত্ত অর্থাৎ যাহার 
মন বিষয়ান্তরে আসক্ত, তথাবিধ ব্যক্তি উজ্জল-আলোক-স্থিত ইন্দরিয়সনিকষ্ট 
বিষয়ও উপলব্ধি করিতে সক্ষম হয় না। পরমাণু প্রভৃতি হুক্ষবস্ত 
ইন্জিয়সন্িকষ্ট হইলেও ুক্ম বলিয়া দৃষ্টিগোচর হয় না। , যবনিকার অস্ত- 
বালস্থ বস্তু ব্যবহিত বণিয়। দৃষ্ট হয় না। রাত্রিকালের স্াঁয় দিবাঁকালে 
গ্রহনক্ষত্রমগ্ডল বিদ্মান থাকিলেও সুর্যের প্রথরতেজে অভিভূত হয় 
বলিয়। দেখিতে পাওয়া যাঁয় না। ছুপ্ধা্দি অবস্থায় দধ্যাদি এবং তিলে 
তৈল উদ্ভূত হয় ।নাই বলিয়া উপলব্ধ হয় না। ক্ষীরমিশ্রিত নীর, জলাশয়- 
পতিত বৃষ্টিজল তুল্যবন্থন্তরের সংশ্সেববশতঃ পৃথকৃরূপে দৃষ্ট হয় না। 
উল্লিখিত উদাহরণপ্রপঞ্চ দ্বার1 স্থির হইল যে, প্রত্যক্ষের প্রবৃত্তি না 
হইলেই বস্তর অভাবনিশ্চয় করা যাইতে পারে না। কেন না, উত্ত 
উদ্দাহরণাবলীতে বস্ত বিগ্মান রহিয়াছে, অথচ প্রত্যক্ষের প্রবৃত্তি হইতে 
পারিতেছে না। অতএব দিদ্ধান্ত হইতেছে যে, যে বস্তু প্রত্যক্গযোগ্য, 
তদ্দিষ্বে প্রত্যক্ষের প্রবৃত্তি না হইলে তাহার অভাবনিশ্চয় করা যাইতে 
পারে। ঘটপটাদি প্রত্যক্ষযোগ্য পদার্থ, অথচ গৃহে তাহার প্রত্যক্ষ না 
হইলে, গৃহে ঘটপটাদি' নাই-_এইরূপ অভাবনিশ্চয় হইতে পারে। ইচ্ছা না 
থাকিলেও বাধ্য হইয়া চার্বাকের ইহ1 ন্বীকাঁর করিতে হুইবে। ইহ! 
স্বীকার না৷ করিলে, চার্বধাক যখন গৃহ হইতে বহির্গত হয়, তখন সে গৃহ- 
জন দেখিতে পাঁয় না, সুতরাং তাহাদের অভাবনিশ্চয় করিয়া কপালে 
করাঘাতপূর্বক উচ্চস্বরে রোদন করাই তাহার কর্তব্য হইতে পারে। 
তাহার কোন আত্মীয়ের মৃত্যু হইলে সেও প্ররূপ করিয়া থাকে । অতএব 
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যাহা প্রত্যক্ষযোগ্য, তাহার প্রত্াক্ষ না হইলে তাঁহার অভাবনিস্চয় 
হইতে পারে। কিন্তু যাহা প্রত্যক্ষযোগ্য নহে, প্রত্যক্ষ হয়ু না বলিয়া 
তাহার অভাবনিশ্চয় হইতে পারে না। প্রধানপুরুষাদি সৃশ্ম বলিয়! 
প্রত্যক্ষের অযে]গ্য, সুতরাং প্রত্যক্ষ হয় না বলিয়। তাহাদের অভাব- 
নিশ্চয় করা নিতান্তই অসঙ্গত। কেন না,' অন্য প্রমাণদ্ারা তাহাদের 
অস্তিত্ব প্রতিপন্ন হয়। প্রমাণসিদ্ধ বস্তুতে প্রত্যক্ষের প্রবৃত্তি না হইলে, 
তাহা প্রত্যক্ষের অযোগ্য, ইহাই দিদ্ধান্ত করিতে হয়। কারণ, দৃঢ়তর 
প্রমাণদ্বার৷ বস্তুর অস্তিত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে, অথচ তাহাতে প্রত্যক্ষের 
প্রবৃত্তি হইতেছে না। সুতরাং তাহ! প্রত্যক্ষের যোগ্য নহে বলিয়াই 
প্রত্যক্ষ হইতেছে না, এতছিক্ন আর কি বলা যাইতে পারে। বষ্ঠ ইন্দিয়ার্থ 
ও সপ্তম রম কোনও প্রমাণদ্বারা প্রতিপর হয় না। সুতরাং উহার! 
প্রত্যক্ষের অঘোগ্য, এরূপ কল্পনা কর! যাইতে পারে না। অতএব 
প্রত্যক্ষ হয় না বলিয়া! ষষ্ঠ ইন্দরিয়ার্থ ও সপ্তম রসের অভাবনিশ্চয় করা! 
যাইতে পারে । ইন্ছিয়ার্থ অথচ ইন্ট্রিয়ের যোগ্য নহে, এরূপ কল্পনা 
করাও অসঙ্গত। 
পু সাংখ্যমতে প্রমেয় বা পদার্থগুলি তত্বনামে অভিহিত। তত্ব পঞ্চ- 
বিংশতিপ্রকার-_মুলপ্রকৃতি, মহত্তত্ব, অহঙ্কার, শব তন্মাত্র, স্পর্শতন্মাত্র, 
রূপতন্মাত্র, রসতন্মাত্র, ও গন্ধ তন্মাত্র--এই পঞ্চতন্মাত্রপঞ্চক, পঞ্চ কর্মে- 
ভ্্িয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়। ও মন--এই একাদশেক্দ্রিয। পঞ্চমহাতৃত এবং 
পুরুষ। তন্মধ্যে প্রথম চতুব্বিংশতি তত্ব জড়বর্গ, পুরুষ চেতন। সাংখা- 
চার্য্েরা ধর্ম ও ধর্মী 'অভেদ স্বীকার করেন, স্থৃতরাং প্রকৃত্যাদির ধর্ঘ্মও 
প্রকৃত্যাদ্িরপেই পরিগৃহীত। এই তত্বগুলি চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করা! 
হইয়াছে । কোন তত্ব কেবলই প্রকৃতি অর্থাৎ কাহারও বিকৃতি নহে ঠ কোন 
€কোন তত্ব প্রক্কৃতি-বিক্ৃতি অর্থাৎ উভয়াত্মক। ফোন কোন তত্ব কেবল 
বিক্কৃতি অর্থাৎ কোনও তত্বের প্রক্কাতি নহে। কোন তত্ব অন্ুভয়াত্বক 
অর্থাৎ প্ররৃতিও নহে, বিরৃতিও নহে । প্ররুতিশব্দের অর্থ উপদদান- 
কারণ, বিক্ৃতিশব্দের অর্থ কার্ধ্য। মূলপ্রক্কৃতি অর্থাৎ যাহ! হইতে জগন্ের 
* উৎপত্তি হইয়াছে, যাহার অপর নাম প্রধান, তাহার কোন কারণ হইতে 
উৎপত্তি সন্তবে না। কেন না, মৃুলপ্রক্কতি কারণজন্ত হইলে সেই কারণও 
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কারণাস্তরজন্, মেই কারণাস্তরও অপরকারণজন্ত-_ইত্যাদ্দিবূপে অনবস্থা- 
দোষ হুইয়া,পডে । অতএব মৃলকারণ উৎপন্ন বন্ত নহে, উহা স্বতঃসিদ্ধব__ 
ইহা! অবশ্ত স্বীকার করিতে হইবে । এতাবতা৷ পিদ্ধ হইল যে, মৃলপপ্রক্কতি 
কেবলই প্রকৃতি, কাহারও বিকৃতি নহে। মহত্ত্ব, অহঙ্কারতত্ব ও 
পঞ্চতন্মাত্র__-এই সাতটি তত্ব প্রক্কৃতি-বিকৃতি বা উভয়রূপ। অর্থাৎ ইহার! 
কোন তত্বের প্রকৃতি এবং কোন তত্বের বিকৃতি । মহত্ত্ব মূলপ্রক্কতি 
হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, স্থৃতরাং উহা মূল প্রকৃতির বিকৃতি । এবং মহত্বত্ব 
হইতে অহঙ্কারতত্বের উৎপত্তি হইয়াছে, এইজন্য মহত্ত্ব অহঙ্কারতত্বের 
প্রকৃতি । উক্তবপে অহঙ্কারতত্ব মহত্তত্বের বিকৃতি এবং তাহা! হইতে পঞ্চ- 
তন্মাত্র ও একাদশ ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তি কইয়াছে বলিয়া অহস্কারতত্ব পঞ্চ- 
তন্মাত্র ও একাদশেন্দ্রিয়ের প্রকৃতি। পঞ্চতন্মাত্রও উক্তরূপে অহঙ্কার- 
তত্বের বিকৃতি, এবং তাহা হইতে পঞ্চমহাভৃতের উৎপত্তি হইয়াছে 
বলিয়া পঞ্চমহাভূতের প্রককৃতি। পঞ্চমহাভূত এবং একাদশ ইন্দ্রিয় 
কোনও তত্বাস্তরের উপাদান বা আরম্ভক হয় না। এজন্য উহার! প্রকৃতি 
নহে। উহারা পঞ্চতন্মাত্র ও অহঙ্কার হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে বলিয়! 
বিকৃতি বটে। খ্বঁতএব পঞ্চমহাভূত ও একাদশ ইন্দ্রিয়, ইহারা কেবলই 
বিকৃতি, কাহারও প্রক্কৃতি নহে । পুরুষ অনুভয়াত্মক অর্থাৎ প্ররকতিও নহে, 
বিকৃতিও নহে। স্মরণ করিতে হইবে, প্ররুতিশব্দের অর্থ কারণ, বিক্ৃতি- 
শব্দের অর্থ কার্য । পুরুষ কুটস্থ অর্থাৎ জন্তধর্ম্মের অনাশ্রয়, অবিকারী ও 
অপঙ্গ। এজন্য পুরুষ কারণ হইতে পারে না। পুরুষ নিত্য, তাহার 
উৎপত্তি নাই, সুতরাং কার্যও হইতে পারে না। অতএব পুরুষ 
অনুভয়াত্মক ৷ 

পূর্বে বল! হইয়াছে যে, অতীন্দ্িয় পদার্থ গুলি অন্ুমানসিদ্ধ । জগৎরূপ 
কাধ্যদ্থারা তাহার মুলকারণ অন্ুমেয়। কেন না, কারণ ভিন্ন কায হইতে 
পারে না। কিন্তু এ বিষয়ে বাদীদিগের বিস্তর মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। 
বৌদ্ধেরা অমঘ্বাদী। তাহাদের মতে অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি হয়। 
তাহারা বলেন, বীঞ্জ হইতে অন্কুরের উৎপত্তি হয় না। কিন্তু পাথ্িৰ 
উষ্ণতা ও জলাদির সংযোগে বী্গ বিনষ্ট হইলে তবে অস্কুরের উৎপতি 
হইক্সা থাকে । হৃতরাং ভাবন্ধপ বীজ অস্কুরের কারণ নহে, বীজের 
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প্রধংসরূপ অভাবই অস্কুরূপ ভাবপদার্থের কারণ। এই দৃষ্টান্তদ্বারা 
সর্বত্রই অভাব ভাবোৎপৃত্তির কারণ, বৌদ্ধের৷ এতাদৃশ দিদ্ধান্তে উপনীত 
হন। সাংখ্যাচার্য্যেরা বলেন, এ সিদ্ধান্ত ভ্রমাত্মক। বীজের প্রধবংসের 
পরে অস্কুরের উৎপত্তি হয় সত্য । কিন্তু বীজের নিরন্বয় বিনাশ হয় ন1। 
বীজ বিনষ্ট হয় বটে, কিন্তু বিনষ্ট বীজের অবয়ব বিনষ্ট হয় না। এ 
ভাবভৃত বীজাবয়ব অঙ্কুরের উৎপাদক । বীজাভাব অঙ্কুরের উৎপাদক 
নহে। অভাব ভাবোৎপত্তির কারণ হইলে, অভাব সর্বস্থলে সুলভ 
বলিয়া সর্ধস্থলে দর্ধভাবের উৎপত্তি হইতে পারে। অতএব অভাব 
ভাবোৎ্পত্তির কারণ নহে। ভাবপদার্থই ভাবপদার্থের উৎপত্তির 
কারণ। বৌদ্ধদিগের অনদ্বাদের স্ায় বৈদান্তিকদিগের বিবর্তবাদও 
সাংখ্যাচাধ্যদিগের আদৃত হয় নাই। বিকারবাদ্দ বা পরিণামবাদেরই 
তাহার! আদর করিয়াছেন। বিকার ও বিবর্তের লক্ষণ এইরূপ নিদিষ্ট 
হুইয়াছে__ 
সতত্বতোহস্থা প্রথা বিকার ইত্যুদীরিতঃ | 
অতন্বতোইন্থা প্রথ! বিবর্ত ইত্যুদাহৃতঃ ॥ 

অর্থাৎ বস্তর সহিত যে অন্যথা প্রথা কিনা অন্তরূপ জ্ঞান, তাহ বিকার, 
আর বস্ত না থাকিয়াও যে অগ্তরূপ জ্ঞান হয়, তাহার নাম বিবর্ত। ইহার 
তাৎপর্য্য এই যে, পরিণামবাদীদিগের মতে কারণ বিকৃত বা অবস্তান্তর- 
প্রাপ্ত অর্থাৎ কাধ্যাকারে পরিণত হয়। স্থতরাং কার্্যরূপ বস্ত আছে। 
কার্ধ্যজ্ঞান নি্বস্তক নহে । বিবর্তবাদীদিগের মতে, কারণ অবিকৃতই থাকে, 
অথচ তাহাতে বস্তগত্যা কাধ্য না থাকিলেও কার্যের প্রতীতি হয় মাত্র। 
ছুপ্ধের দধিভাবাপত্তি প্রভৃতি পরিণামবাদের দৃষ্টান্ত এবং রজ্জুতে সর্পপ্রহীতি 
প্রভৃতি বিবর্তবাদের দৃষ্টান্ত । বৈদান্তিকেরা' বিরেচন করেন ম্বে, যেমন 
সর্প না থাকিলেও রচ্জুতে সর্পের প্রতীতি হইতেছে, সেইরূপ প্রপঞ্চ ব 
জগৎ না থাকিলেও ব্রদ্গে প্রপঞ্চের প্রতীতি হইতেছে । রজ্জুসর্পের 
প্রতীতির কারণ যেমন ইন্দ্রিয়দোষ, সেইরূপ প্রপঞ্চ প্রতীতির কারণ 
অনাদি-অবিদ্ধা-ূপ দোষ। বজ্জুতে প্রতীরমান সর্প যেমন রজ্জুর বিবর্ত, 
বন্দে প্রতীয়মান প্রপঞ্চও সেইব্দপ ব্রন্গের বিবর্তমাত্র। প্ররুতপক্ষে প্রপঞ্চ- 
নামে কোন বস্ত নাই। রজ্ছুসর্পের স্তায় প্রপঞ্চও প্রতীয়মান মাত্র । 
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সাংখ্যাচার্য্যেরা বলেন যে, বজ্জুতে সর্পপ্রতীতি হইবার পর নৈপুণ্য- 
সহকারে প্রণিধানপূর্বক বিবেচনা করিলে, “ইহ! সর্প নহে, ইহা রজ্জু+__ 
এইকপ বাধজ্ঞান উপস্থিত হয়। ন্থৃতরাং রজ্জুতে সর্পপ্রতীতি হে 
ত্রমাত্মক, তাহা বেশ বুঝিতে পারা ষায়। কিন্তু প্রপঞ্চনন্বন্ধে এরূপ 
বাধজ্ঞান কখনই হয় না।* অতএব প্রপঞ্চপ্রতীতি ভ্রমাত্মক, ইহা বলা 
বাইতে পারে না। এই যুক্তি অনুসারে সাংখ্যাচ'ধ্যেরা বিবর্তধাদে 
অনাস্থা প্রদশনপুব্বক পরিণামবাদের পক্ষপাতী হইয়াছেন। মনোযোগ 
করিলে বুঝা যাইবে যে, পরিণামবাণে কার্ধ্য কারণ হইতে ভিন্ন নহে, 
কারণের অবস্থান্তর মাত্র। ছুপ্ধ দধিবপে, স্বর্ণ কুগুলবূপে, মৃত্তিক! 
ঘটরূপে এবং তন্ত পটরূপে পরিণত হয়। অতএব দধি, কুগডল, ঘট ও 
পট, যথাক্রমে ছুপ্ধ, স্বর্ণ, মৃত্তিকা ও ততন্ত হইতে বস্ত্রগত্যা ভিন্ন__-ইহ 
বলা বাইতে পারে না। কাধ্য যি কারণ হইতে ভিন্নই না হইল, 
তাহা হইলে ইহাও বুঝিতে পার! যায় যে, উৎপন্তির পূর্বেও কার্ধ্য 
স্ক্রূপে খিগ্তমান ছিল। কারকব্যাপার অর্থাৎ ষে সকল উপাক্ষে 
কার্যের উৎপত্তি হয় বলিয়া! সচরাঁচর বিবেচনা করা বায়, বাস্তবিক এ 
মকল উপায় বা' কারকব্যাপার কাধ্যের উৎপাদক নহে। কেন না, 
তাহার পুধ্বেও ত কাধ্য হুক্রূপে কারণে বিদ্তমান ছিল। অতএব 
কারকব্যাপার কাধ্যের উৎপাদক নহে,_-অভিব্যগুক বা প্রকাশক। 
অর্থাৎ পুব্ৰে হুক্ম ও অব্যক্তরূপে কাধ্য বিগ্তমান ছিল, কারকব্যাপার- 
দ্বারা তাহার স্থুলরূপে অতিব্যক্তি হয় মাত্র। এখন বেশ বুঝা যাইতেছে 
যে, সাংখ্যাচাধ্যেরা পরিণামবাদ অবলম্বন করায় সংকার্ধ্যবাদ অবলম্বন 
করিতেও বাধ্য হুইয়াছেন। বস্ততই তাহারা সৎকাধ্যবাদী। এই 
সৎকার্ধ্যবাদের প্রবল প্রতিপক্ষ নৈয়ায়িক ও বৈশেষিক আচাধ্যগণ। 
তাহার] সৎ হইতে অপতের উৎপত্তি হয়, এই মতের পক্ষপাতী । সুতরাং 
তাহারা আরম্তবাদী। তাহাদ্দের মতে জগতের মৃলকারণ অর্থাৎ 
চতূর্বিধ পরমাণু সৎ অর্থাৎ সর্বদা বিস্তমান। দ্বাগুক হইতে মহাবয়বী 
পর্য্যস্ত কাধ্যগুলি সাক্ষাৎ বা পরম্পরাসন্বন্ধে পরমাণু-সমারন্ধ অর্থাৎ 
পরমাণু হইতে উৎ্পন্ন। ন্থৃতরাং কার্যকলাপ উৎপত্তির পুর্বে অসৎ 
অর্থাৎ ছিল না, উৎপত্তির পরে সং হইয়াছে। অতএব সৎ হইতে 
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অসতের উৎপত্তি, এইহা সিদ্ধ হইল। আরম্ভবাদীদিগের মতে কার্ধা 
কারণ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। কেন না, কার্য্যোৎপত্ির পুব্বেও কারণ 
সৎ অর্থাৎ বিদ্যমান, কার্ধ্য কিন্ত তৎকালে অসৎ অর্থাৎ অবিদ্তমান। 
* ভৎপত্তির পূর্বেও কাধ্য সৎ অর্থাৎ বিদ্মান ছিল, ইহ! প্রতিপন্ন 
হইলেই আরম্ভবাদের মেরুদণ্ড তগ্র হইয়া যায়। এই অভিপ্রায়ে 
সৎকা্যবাদ সমর্থন করিবার জন্য সাংখ্যাচাধ্যেরা বলেন যে, কারণ- 
ব্যাপারের পুর্বে যি বস্তৃতই কার্ধ্য অসৎ অর্থাৎ অবিদ্যমান হইত, তবে 
কেহই কাধ্যের সত্ব অর্থাৎ বিগ্যমানত্ব সম্পাদন ফরিতে সমর্থ হইত না। 
সহম্্র শিল্পী ত্ব করিয়াও নীলকে গীত বা গীতকে নীল করিতে পারে 
না। কারণ, নীল গীত নহে। তদ্রুপ কার্ধ্য বস্তুতঃ অসৎ হইলে কোন- 
মতেই সৎ হইতে পারে না। আপত্তি হইতে পারে যে, যেমন ঘট 
পাকের পুরে শ্তামবর্ণ এবং পাকের পরে বক্তবর্ণ হয়, সেইরূপ কাধ্যও 
কারণব্যাপারের পূর্বে অসৎ এবং কারণব্যাপারের পরে সৎ হইবার 
বাধা নাই। অর্থাৎ কালভেদে শ্তামত্ব ও রক্তত্বের ন্যায় অপত্ব ও সত্বও 
ঘটের ধর্ম হইতে পারে। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, তাহা হইলেই 
প্রকারান্তরে সৎকাধ্যখাদের অঙ্গীকার কর! হয়। কেন না, শ্ঠামাবন্থ! 
ও রক্তাবস্থা--এই উভয়কালে ঘট সৎ অর্থাৎ বিদ্যমান বলিয়া! কালভেদে 
ঘটের শ্তামত্ব ও রক্তত্বরূপ ধর্্মতেদ হইতে পারে। প্ররুতস্থলে কাল- 
ভেদে অসত্ব ও সত্ব ঘটের ধণ্ম অর্থাৎ উৎপত্তির পূর্বকালে ঘটের অসত্ব 
এবং উৎপত্তির পরে তাহার সত্ব--ইহ স্বীকার করিলেই উভয়কালে 
অর্থাৎ উৎপত্তির পুব্বকালে ও পরকালে ঘটের সত্তা অর্থাৎ বিদ্যমানতাও 
অবশ্ঠ শ্বীকার করিতে হুইবে। কারণ, ধন্ম্গর আশ্রয়েই ধর্স্টের অব- 
স্থিতি। কারণব্যাপারের পূর্বে ধর্মিরূপ ঘট নাই, _অথচ তাহার ধর্ম 
অসত্ব থাকিবে, ইহা একান্ত অসম্ভব ও হান্তাম্পদ। 

কারণব্যাপারের পূর্বেও যদি কার্ধ্য সৎ অর্থাৎ বিদ্যপনান থাকে, তবে 
কারণব্যাপার ব্যর্২-এ আপত্তিও অপঙ্গত। কেন.না, সৎ অর্থাৎ 
বি্বমান কার্য্যই কারণব্যাপারদ্বারা অভিব্যক্ত হয় অর্থাৎ কার্য্য ফাঁরণ- 
ব্যাপারের পূর্বেও সৎ, সন্দেহ নাই, বিস্ত কারণব্যাপারের পূর্বে 
তাহ! অনভিব্যক্ত থাকে, কারণব্যাপারদ্বারা তাহার অভিব্যজি হয়। 
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সুতরাং কারণব্যাপার নিরর্থক নহে। নিপীড়নদ্বারা ঠিলে তৈলের, 
অবঘাতদ্বার! ধান্তে তলের, এবং দোহনদ্বারা গবাদিতে ছুপ্ধের অভিব্যক্তি 
হয়__ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না তিলে তৈলের, ধান্তে 
তগ্ুলের এবং গবাদিতে ছুগ্ধেব বিগ্যমানতা সর্ববাদিসিদ্ধ। সুতরাং কারণ- 
ব্যাপারদ্বারা৷ সতের অভিব্যক্তি সকলকেই স্বীকার করিতে হইতেছে । 

সতের অভিব্যক্তির দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইল। কিন্তু অসতের উৎপত্তির 
একটিও দৃষ্টাস্ত নাই। যাহা বস্তরগত্যা অসৎ, কোনকালে তাহার 
উৎপত্তি হয় না-_হইতে পারে না। মনুস্তশূঙ্গ, কৃন্মরোম ও গগন- 
কমলিনী বস্তগত্যা সৎ নহে, এইজগ্ত তাহাদের উৎপত্তি কেছ কোন- 
কালে দেখেন নাই, শুনেন নাই। অতএব সিদ্ধ হইল যে, সৎ অর্থাৎ 
বিগ্কমান কার্যেরই কারণব্যাঁপারদ্বারা অভিব্যক্তি হয়, দতের উৎপত্তি 
হয় মা। আর এক কথা । যে কারণের সহিত যে কার্যের সম্বন্ধ আছে, 
সেই কারণ হইতে সেই কার্যের আবির্ভাব বা উৎপত্তি হয়; ষে 
কারণের সহিত যে কাধ্যের সম্বন্ধ নাই, মেই কারণ হইতে সেই কার্য্যের 
আবির্ভাব বা উৎপত্তি হয় না; ইহা অবশ্ত শ্বীকার করিতে হইবে। 
তন্তর সহিত পটে এবং মৃত্তিকার সহিত ঘটের কোনরূপ সম্বন্ধ আছে 
বপিয়া তন্ত হইতে পটের এবং মৃত্তিকা হইতে ঘটের আবির্ভাব বা উৎ- 
পত্তি হইয়! থাকে । তন্তর সহিত ঘটের বা মৃত্তিকার সহিত পটের 
কোনরূপ নশ্বন্ধ নাই বলিয়া তন্ত হইতে ঘটের বা মৃত্তিকা হইতে 
পটের আবির্ভাব বা উৎপত্তি হয় না। 

গবাদ্দি-শরীরের বা তছুপাদ্দানের সহিত শৃঙ্গের এবং মনুষ্যার্দি- 
শরীরের বা তছুপাদানের সহিত রোমের সম্বন্ধ আছে বলিয়! গবাদির শৃঙ্গ 
এবং মনুষ্ঠার্দির রোম হইয়া থাকে। মনুষ্যশরীরের বা তছ্‌পাদানের 
সহিত শূঙ্গের, এবং কুল্মপরীরের বা তছুপাদানের সহিত রোমের 
কোনরূপ জশ্বন্ধ নাই বলিয়া মন্তুষ্যের শৃঙ্গ এবং কুর্মের রোম হয় 
না।” উৎপত্তির পুর্বে ঘটাদি-কার্যের মৃত্তিকাদি-কারণের সহিত সম্বন্ধ ন1 
থাঁকিলে অপরাপর কার্য যেমন উৎপত্তির পূর্বে মৃত্তিকার সহিত সমবন্ধ- 
শূন্য, ঘটও সেইরূপ উৎপত্তির পূর্বে মৃত্তিকার সহিত সম্বন্বশূত্য । তাহা 
হইলে সৃত্তিক। হইতে ঘটেরই উৎপত্তি হয়, পটাদি অপরাপর কার্ষের 
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উৎপত্তি হয় নাঁ__এরপ নিষ্নম হইবার কোনও কারণ নাই। সম্বন্ধশূন্য তার 
ইতরবিশেষ না থাকায় সমস্ত কার্ধ্য সমন্ত কারণ হইতে সমুৎপৃ্ন হইতে 
পারে । এই অব্যবস্থা অর্থাৎ অনিয়মের নিবারণের জন্য অধশ্তই স্বীকার 
করিতে হইবে যে, উৎপত্তির পূর্বেও কারণবিশেষের সহিত কার্ধ্যবিশেষের 
সন্বন্ধ থাকে। তাহা হইলেই সৎকার্ধ্যবাদ ' পিদ্ধ হইল। কেন না, 
একাধিক বিগ্ভমান বস্তরই পরম্পর সম্বন্ধ হইতে পারে। একটি 
বিদ্ধমান, অপরটি অবিদ্ভমান--এ উভয়ের পরম্পর সম্বন্ধ কোনক্রমেই 
হইতে পারে ন।। 

যদ্দি বল! হয় যে, কারণগত এমন অসাধারণ শক্তি আছে,--ষাহার 
প্রভাবে কারণবিশেষ কার্য্যবিশেষের উৎপাদন করে, সমস্ত কায্যের 
উৎপাদন করে ন1। তাহা হইলেও জিজ্ঞান্ত হইতে পারে যে, প্র 
অনাধারণ শক্তির সহিত কাধ্যবিশেষের কোনরূপ সম্বন্ধ আছে কি না? 
যদি সম্বন্ধ থাকে, তবে অসতের সহিত সপ্ন্ধ থাকিতে পারে না বলিয়! 
সৎকার্যযবাদ সিদ্ধ হয়। পক্ষান্তরে, স্বন্ধ না থাকিলে কারণের স্তায় 
কারণগতশক্তিও কার্ধযবিশেষের নিয়ামক হইতে পারে না। সুতরাং 
“অব্যবস্থা/দোষ উপস্থিত হয় । ফলত: কারণগতশক্তি কারের অব্যক্তাবস্থা 
মাত্র। অন্তরূপ শক্তিবিষয়ে কোনও প্রমাণ নাই । আরও বিবেচনা কর! 
উচিত যে, কাধ্য কারণ হইতে ভিন্ন নহে। উহা! কারণাত্মক। কারণ 
সৎ, এ বিষয়ে মতভেদ হইতে পারে না। স্থতরাং কারণ হঈতে অভিন্ন 
এবং কারণাত্মক কাধ্যও সং_-ইহাতেও মতান্তর হইবার কোন কারণ 
নাই। কাধ্য কারণের অবস্থাবিশেষ মাত্র । ঘট মুত্তিকার, পট তস্তর, 
কুগুল স্বর্ণের অবস্থাবিশেষ_ ইহাতে সন্দেহই হইতে পারে না। যে 
সকল বস্ত পরস্পর হিন্ন, তন্মধ্যে একটি বস্ত অপরের ধর্ম অর্থাং 
অবস্থাবিশেষ হয় না। গো-পণ্ড ও অশ্ব-পশ্ড পরস্পর ভিন্ন, এইজন্য 
তাহাদের একটি অপরের ধন্মন হয় না। পট কিন্তু তন্তর ধর্ম, সুতরাং পট 
তত্ত হইতে ভিন্ন নহে । ভিন্ন হইলে তন্তর ধর্ম হইত না। তত্ত উপাদান, 
পট উপাদেয় । যে বস্তর নির্মাণের জন্য লোকে যে বস্তর সংগ্রহ করে অর্থাৎ 
যে বস্তদ্ধারা অভিলবিত ৰস্ত নির্মিত হয়, তাহার নাম উপাদান; যে বস্ত 
নির্শিত হয়, তাহার নাম উপাদেয় । যে সকল বস্ত পরস্পর ডিন্ন ভিন্ন, 
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তাহাদের উপাদান-উপাদেক্-ভাব হয় না। ঘট ও পট পরম্পীর ভিন্ন, এই- 
ভন্য তাহাদের উপাদীন-উপাদেয়-ভাব নাই। তন্ত ও পটের উপাদান- 
উপাদেয়-তাঁৰ আছে, অতএব তত্ত ও পট পরস্পর ভিন্ন নহে। 

যে সকল .বস্ত বাস্তবিক পরস্পর তিন, তাহাদের হয় পরম্পর সংযোগ, 
না হয় পরম্পর অপ্রাপ্তি বা অসম্বন্ধ থাকে। কুণ্ড ও বদর পরস্পর ভিন্ন, 
কিন্তু তাহাদের কখনও পরম্পর সংযোগ কখনও বা পরস্পর অপ্রান্তি 
দেখিতে পাওয়া যায়। হিমাচল ও বিন্ধ্যাচল পরস্পর ভিন্ন, তাঁহাদের 
সব্বদাই পরম্পর অপ্রাপ্তি আছে। তন্ত ও পটের পরম্পর সংযোগ ব৷ 
অপ্রাপ্তি নাই । কেন ন1, বৈশেষিক ও নৈয়ািক আচাধ্যদ্িগের মতে তস্ত 
ও পটের সন্বন্ধ সমবায়। সুতরাং তন্ত ও পট পরম্পর ভিন্ন নহে। অপিচ, 
গুরুত্ব একপ্রকার গুণ, তাহার কার্ধ্য অবনতি । অর্থাৎ ওজন করিবার 
সময় গুরুবস্ত অবনত হইয়া পড়ে। ভিন্ন ভিন্ন বস্তর গুরুত্ব ভিন্ন ভিন্ন, 
তাহার কার্য্য অবনতিও ভিন্ন ভিন্ন। একপল স্ুবদ্বার যে অলঙ্কার 
নির্ষিত হইয়াছে এবং দ্বিপল স্ুবর্ণদ্বারা যে অলঙ্কার নিশ্মিত হইয়াছে, 
ধর উভয় অলঙ্কার পরস্পর ভিন, তাহাদের গুরুত্ব এবং গুরুত্বের কার্য 
অবনতিও ভিন্ন ভিন্ন। একপলিক অলঙ্কারের গুরুত্বকার্ধায অবনতি 
অপেক্ষা দ্বিপলিক অলঙ্কারের গুরুত্বকার্য অবনতি অধিক-_ইহা' প্রত্যক্ষ- 
সিদ্ধ। কিন্তু একপল স্বর্ণের যেরূপ গুরুত্বকার্ধ্য অর্থাৎ অবনতি, এক- 
পলিক অলঙ্কারের গুরুত্বকার্যও সেইরূপ। যে তন্তসমষ্টিদ্বারা পট 
নির্মিত হয়, এ তন্তদমষ্টি ও পটের গুরুত্বকার্ধ্য একরপ। অতএব কারণ 
ও কার্ধ্য পরস্পর ভিন্ন নহে। ভিন্ন হইলে সুবর্ণের গুরুত্ব অপেক্ষা অল- 
হকারের গুরুত্বের এবং স্তর গুরুত্ব অপেক্ষা পটের গুরুত্বের কার্ধ্য অর্থাৎ 
অবনতিও ভিন্ন ভিন্ন হইত। কেন!না, কারণের.গুরুত্ব ত আছেই, কার্ধ্য 
কারণ হইতে ভিন্ন হইলে কার্যের গুরুত্ব কারণের গুরুত্ব অপেক্ষা অবশ্য 
ভিন্ন হইবে। স্থৃতরাং গুরুত্বকাধ্য অবনতিও ভিন্ন হওয়াই সঙ্গত। মও- 
লেপনদ্বারা যে পটের গুরুত্ব কিঞ্চিৎ অধিক হয়, তাহার কথা বলা 
হইতেছে না। কেন না, পট নির্মিত হইলে মণ্ুলেপন করা হইয়। থাকে । 
এই মণ্ডলেপন যেমন পটে করা হয়, তেমনি সুত্রে কর! হয়, ইহাও বলা! 
যাইতে পারে। কিন্তু মওলেপনের পূর্বে ওন্ধন করিলে পটের এবং 
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তছপাদান তন্ত্র গুরুত্বকার্ধ্যের কিছুমাত্র বৈক্ষণ্য হয় না। কার্ধ্য ও 
কারণ পরম্পর ভিন্ন হইলে কিন্তু এরূপ হইতে পারে না। . 
প্রত্যেক বাহক যেমন শিবিকাবহন করিতে পারে না, অথচ তাহারাই 
মিলিত হইয়া শিবিকাবহন কষ্টিতে পারে, সেইরূপ প্রত্যেক তত্ত 
প্রাবরণ করিতে না পারিলেও তন্তসকল মিপিত হইয়া পটভাবাপন্ন 
হইলে প্রাবরণ করিতে সক্ষম হয়। বিশেষভাবে পরস্পর মিলিত তত্ত- 
সমষ্টিই পট। অতএব সিদ্ধ হইলে যে, কার্য্য কারণ হইতে ভিন্ন নহে। 
কারণ সৎ, সুতরাং কার্যযও সৎ। ভাঘ্যক্ার সৎকার্ধ্যবাদের একটি 
সুন্দর দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। একখানি শিলাফলকঘারা অথণ্ড প্রতিমা! 
নির্মিত হইয়া থাকে । শিল্পী শিলাফলকে প্রতিমার আকার অস্কিত 
করিয়া লয় । পরে শিলাফলকের অনপেক্ষিত অংশ বিচ্ছিন্ন করিয়া! 
লইলেই প্রতিম! নির্িত হয়। এখানে প্রতিমার জন্ত শিল্পীকে নৃতন 
কিছুই করিতে হয় নাই। অনপেক্ষিত 'মংশ পরিত্যক্ত হইয়াছে মাত্র! 
অতএব অবশ্ত বলিতে হইবে যে, শিলাফলকে প্রতিম! ছিল। অনপেক্ষিত 
ংশ সংযুক্ত থাকায় তাহা লক্ষা করিতে পারা যায় নাই বা অভিব্যক্ত 
ছিল না। শিন্পীর ব্যাপারদ্বারা এ অনপেক্ষিতাংশ বিচ্ছিন্ন হওয়ায় পূর্ববাসিদ্ধ 
প্রতিমার অভিব্যক্তি হইয়াছে মাত্র। 
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কার্য কারণাত্মক, ইহা প্রতিপন্ন হইয়াছে । কার্য জগৎ সুখছুঃখ- 
মোহাত্মক, স্থৃতরাং তাহার কারণও নুখছুঃখমোহাত্মক হইবে, ইহা 
অনায়াসে বুঝিতে পারা যায়। জগতের সমস্ত বস্তুই সুখ, ছুঃখ ও মোহ 
বা বিষাদের হেতু হয় বণিয় উহা! ন্খছ্ঃখমোহাত্বকরপে নিশ্চিত 
হয়। “অমুক বাঞ্জি মরিয়াছে*__এই শব শ্রুত হইলে, মৃত ব্যক্তির শক্রুর 
সুখ, মিত্রের ছুংখ এবং পিত্রা্দির মোহ উপস্থিত হয়। ধর শবই ন্ুখ- 
ছ:খ-মোহ উৎপাদন করে, এইজন্ত উহা! স্ুখছঃখমোহাত্মক। রূপ- 
যৌবনকুলশীলসম্পন্না একটি স্ত্রী স্বামীকে স্থুখী, সপত্থীকে ছুঃখিনী, 
তাহার লাভে বঞ্চিত পুরুষান্তরকে মোহ বা বিষাদযুক্ত করে। তাহার 
কারণ এই যে, স্বামীর প্রতি তাহার সুথরপ সমূভূত, ছুঃখাদিরূপ অভি- 
ভূত। সপত্বীর প্রঠি ছখবপ সমুভূত, স্খাদিরূপ অভিভূত। যে 
পুকযান্তর তাহার লাভে বঞ্চিত, 'তাহার প্রতি তাহার মোহরূপ সমুদ্ভূত, 
স্থখাদিরপ অভিভূত। বাচম্পতিনিশ্র বলেন_-“অনয়! চ স্ত্িয়! সর্বে 
ভাবা ব্যাখ্যাতাঃ৮__অর্থাৎ এই স্ত্রীর স্থখছুঃখমোহাত্মকত্বের স্তায় সমস্ত 
পদার্থের সখছ্ঃখমোহাম্মকত্ব বুঝিতে হইবে। স্থির হইল যে, জগতের 
নায় জগতের মুলকাঁরণও সুখছুঃখমোহাত্রক। অতএব পিদ্ধ হইতেছে 
যে, সত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই গুত্রয় জগতের মূলকারণ। মুলপ্রক্কতি, 
প্রধান ও অব্যক্ত প্রভৃতি তাহারই নামান্তর । সত্বগুণ সুখাত্মক, লঘু ও 
প্রকাশক । রঞ্জোগুণ ছুঃখাত্মক, চঞ্চল ও চালক বা প্রবর্তক । তুমোগুণ 
মোহাত্মক বা বিষাদাত্বক, গুরু, আবরক ও নিয়ামক। 

যেমন বস্তি ও তৈল প্রত্যেকে অনলবিরোধী হইলেও উভয়ে মিলিত 
হইয়া অনলের সহিত ব্ধপপ্রকাখরূপ কার্য সম্পাদন করে, এবং বাত, 
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পিত্ত ও ধা পরস্পর বিরুদ্ধস্বভাব হইলেও মিলিত হইয়া শরীরধারণ- 
রূপ কার্ধ্য নির্বাহ করে, সেইরূপ গুত্রয় পরম্পর বিরুদ্ধন্বতাঁৰ হইলেও 
মিপিত হইয়' স্বকার্যাপম্পাদনে সমর্থ হয়। সত্বাদির পরম্পর সংযোগ 
ও লঘুত্বদি গুণ আছে বলিয়া উহারা দ্রব্য। সত্বাদি ' গুপত্রয় পুরুষের 
উপকরণ ব৷ পুরুষূপ পশুর বন্ধনের হেতু "বলিয়া গুণশন্দেং অভিহিত 
হয়। সত্বাদি গুণত্রয়ের দ্বিবিখ পরিণাম শাস্ত্রে নির্দিষ্ট হইয়াছে-_সদৃশ 
পরিণাম ও বিসদৃশ পরিণাম। প্রলয়কালে সদৃশ পরিণাম অর্থাৎ সত্ব 
সত্ব্ধূপে, রজঃ রঙ্গোরূপে ও তমঃ তমোরধণে পরিণত হয়। কেন না, 
পরিণাম সত্বাদির স্বভাব। গুণত্রয় কোনরূপ পরিণাম ভিন্ন ক্ষণকালও 
থাকিতে পারে না। স্থষ্টিকালে বিসদূশ পরিণাম হইয়া থাকে, অর্থাৎ গুণ- 
ত্রয়ের বিসদৃশ পরিণাম হইলেই স্থষ্টি হয়। স্ষ্টিকালে প্রলয়কালের ন্যায় 
সমানরূপে গুণত্রয়ের পরিণাম হয় না, বিষমরূপে হইয়া থাকে । জগতে 
যে বৈষম্য লক্ষিত হয়, পরিণামবৈবম্য তাহার হেতু । ভিন্ন ভিন্ন কার্ধ্যের 
উৎপত্তিতে ভিন্ন ভিন্ন গুণের প্রাধান্য এবং অপরাপর গুণের গুণভাব ব! 
অপ্রাধান্ত হয়। যেমন জল একরম হইলেও সেই সেই ভূমিবিকারের 
সংযোগে নারিকেল-জন্বীর-চিরবিন্বাদি-ফলরস-রূপে পরিণত হইয়া মধুর, 
অষ্প ও তিক্তাদিরূপে অন্থৃতূয়মান হয়, সেইরূপ কার্ধ্যবিশেষে গুণবিশেষের 
উদ্ভব এবং গুণান্তরের অভিভব হওয়াতে অপ্রধান গুণ প্রধান গুণের 
আশ্রয়ে বিচিত্র পরিণামের কারণ হইয়1 বিচিত্র কার্ষেব্র উৎপাদন করে। 
প্রকৃতি হইতে আরন্ত করিয়া চরমকার্ধ্য পধ্যন্ত সমস্ত জড়বর্গই 
হত বা মিলিতগুণত্ররস্বরূপ, সুতরাং স্খছুঃখমোহাম্বক, অত- 
এব পরার্থ, অর্থাৎ অপরের প্রয়োজনসম্পাদনার্থ তাহাদের উদ্ভব । 
গৃহ-শষ্যা-আসনাদি পদার্থ সংঘাতরূপ অথচ পরার্থ,-ইহা' প্রত্যক্ষসিদ্ধ। 
তদনুলারে সংঘাতমাত্রই পরার্থ, ইহা স্থির হইতেছে। প্ররতি-মহদাদি 
সমস্থটু সংঘাত, অতএব পরার্থ। সেই পর-_পুরুষ বা আত্মা। এতাবতা 
পুরুষ সংঘাতাচ্তিরিক্ত অর্থাৎ ব্রিগুণাত্বক নহে--গুণাতীত, ইহাও দিদ্ধ 
হইতেছে। কেন না, পুরুষ মংঘাতাত্বক হইলে সেও পরার্থ হইবে, মেই পর 
সংঘাতাত্বক হইলে তাহাও পরার্থ হইবে, এইরূপে অনবস্থাদোষ উপস্থিত 
হয়। সুতরাং পুরুষ অসংহত, ইহা স্বীকার করিতে হইতেছে। 


সাংখ্যদর্শন। , ৯৯৫ 


দ্বিতীয়তঃ, ভ্িগুণাত্বক রথাদি সারথি প্রভুতি-চেতনকর্তুত অবিষিত। 
বুদ্্যাদিও ত্রিগ্ুণাত্বক, তাহাও অবশ্ত অন্যকর্তৃক অর্থৎ চেতন- 
কর্তৃক অধিষ্ঠিত হইবে। সেই অন্তই পুকষ বা*আত্মা। তৃতীয়ত:, সুখ 
ও ছঃখ যথাক্রমে অন্ুকৃস-বেদনীক় এবং প্রতিকূল বেদনীয়। স্থখের অন্ধু- 
কুলনীয় এবং ছুঃখের প্রতিক্লুলনীয় গুণাতীত পুরুষ। বুদ্ধাদি নিজেই 
স্থখাত্মক ও ছুঃখাম্মক, এইনন্ত সুখের অনুকৃলনীয় বা ছুঃখের প্রতি- 
কুলনীক় হইতে পারে না। কেন না, তাহ! হইলে স্বক্রিয়াবিরোধ হইয়া 
পড়ে । চতুর্থত:, বুদ্ধাদি দুষ্ঠ, অতএব তাহার দ্রষ্টারূপেও পুবষ সিদ্ধ 
হইতেছেন। কেন না, দ্রষ্টা ভিন্ন দৃশ্য হইতে পারে না । 

পুরুষ প্রতি শরীরে ভিন্ন ভিন্ন, সব্বশরীবে এক পুকষ নহেন। সমস্ত 
শরীরে এক পুকৰ হইলে জন্মমরণাদির ব্যবস্থা হইতে পারে না। তাহা 
হুইলে একের জন্মে সকলের জন্ম, একের মরণে সকলের মরণ, একের 
অন্ধতাদিতে সকলের অন্ধতাদ, একের প্রবৃত্তিতে সকলের প্রবৃত্তি, এবং 
একের সুখছুঃখে সকলের সুখছুঃখ হইতে পারে । তাহা হয় না বলিয়াই 
শরীরভেদে পুরুষও ভিন্ন ভিন্ন। এই পুরুষ পাক্ষী। কেন না, প্রকৃতি 
নিজের সমস্ত আদ্রণ পুরুষকে দেখায় । বাদী ও প্রতিবাদী বিবাদবিষয় 
যাহাকে দেখায়, লোকে তাহাকে সাক্ষী বলে। প্রক্কতিও নিজের আচরণ 
পুরুষকে দেখায় বলিয়! পুরুষ সাক্ষী ও ত্রষ্টা। পুরুষ ত্রিগুণাতীত, এইজন্য 
অকর্তা, উদাসীন ও কেবল অর্থাৎ কৈবল্যযুক্ত। হুঃখত্রয়ের অত্যন্ত অভাব 
কৈবল্য। ভুঃখ গুণধর, পুক্ষ গুণাতীত। এইজন্য পুরুষ কৈবল্যযুক্ত। 
প্রধানমহদাদি ভোগ্য বলিয়া ভোক্তার অপেক্ষ। করে। কেন ন!, ভোক্ত। 
ভিন্ন ভোগ্যতা হইতেই পারে ন|। বুদ্ধ্যাদিতে প্রতিবিঘিত পুরুষ বুদ্ধযাদি- 
গত ছুঃখ নিজের বলিয়া বিবেচনা করেন! বিবেকজ্ঞানদ্বারা তাহার 
পরিহার হয়। বিবেকজ্ঞান বুদ্ধিবৃত্তিবিশের্ধ। এইহেতু বিবেকজ্ঞানের 
জন্য পুকষও প্রক্কৃতির অপেক্ষা করেন। উতয়ের উভয়ের প্রতি অপেক্ষা 
আছে বলিয়া প্রন্কৃতি ও পুরুষের পরম্পর সংযোগ হয়। এই সংযোগ- 
বশত: স্থষ্টি হইয়। থাকে । গতিশক্িহীন ও দৃক্শক্তিসম্পন্ন পঙ্গু এবং 
দৃক্শক্তিহীন গতিশক্তিযুক্ত অন্ধ, এই উভগ্নের পরস্পর অপেক্ষা হয় বলিয়া 
উভয়েই পরস্পর সংযুক্ত হয়। দৃক্শক্তিদন্পন্ন পঙ্গু গঠিশক্তিসন্পন্ অন্ধের 
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বন্ধে অধরূচ/হইয়া পথপ্রদর্শন করে, অন্ধ 'তদন্ুারে গমন করে, এইরূপে 
উভয়েবই অভিলফিতসিদ্ধি হয়। প্রকৃতিপুরুষের সংযোগও তদ্রপ। 
পুরুষ দৃক্শক্তিযুক্ত ও ক্রিসাশক্তিশূন্য বলিয়া পনুস্থানীয়, প্রকৃতি ক্রিরাশক্তি- 
যুক্ত ও দৃক্শক্তিশৃন্য বলিয়া অন্ধস্থানীয়। এই সংযোগহেতুই প্রক্কৃতি- 
মহদাদি অচেতন হইয়াও চেতনের ন্যায় এবং পুকষ বস্তৃগত্য। অকর্ত 
হইয়াও গুণের কর্তৃত্বে কর্তীর ন্যায় গ্রতীয়মান হন। 

সর্গ বা সৃষ্টি ছুইপ্রকার-_প্রত্যয়সর্গ ও তন্মাত্রসর্গ। বুদ্ধিসর্গের নাম 
প্রত্যয়সর্গ। ভূত-ভৌতিক সর্গের নাম তন্মাত্রসর্গ। প্রকৃতির প্রথম 
পরিণাম মহত্ত্ব বা বুদ্ধিতত্ব। তাহার অসাধারণ বৃত্তি বা ব্যাপার 
অধ্যবসায় ব| নিশ্চয় । বুদ্ধির ধর্ম আটটি-_ধর্ম, জ্ঞান, বৈরাগা, প্শ্বধা, 
অধর্ম্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য ও অনৈশ্বধ্য । ইহাদের প্রথম চারিটি সাত্বিক 
এবং পরবর্তী চাঁরিটি তামস। মহত্ত্বের কার্ধ্য অহঙ্কারতত্ব। অভিমান 
তাহার বৃত্তি। “আমি ইহাতে শক্ত, এই সকল বিষয় আমার প্রয়োজন- 
সম্পাদনের জন্য”, ইত্যাদ্দিরূপ অভিমান অহঙ্কারের অসাধারণ বৃত্তি। 
অহঙ্কার তিনপ্রকার-__বৈকারিক বা সাত্বিক, তৈজস বা রাজন ও ভূতাদি 
ৰা তামস। সাত্বক একাদশ ইন্দ্রিয় সান্বিক অহঙ্কার হইতে এবং তামস 
তন্মাত্রপঞ্চক তামস অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন । বাজস অহঙ্কার উভতয়বর্গের 
উৎপত্তির সাহায্যকারী মাত্র । চক্ষুঃ, শ্রোত্র, প্রাণ, রসন ও ত্বকৃ-_-এই 
পাঁচটি বুদ্ধীন্দ্য়। বাক্‌, পাঁণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থৃ-_এই পাঁচটি কর্দেন্রিয়। 
মন একাদশ ইন্ত্রিয় এবং তাহ! উভয়াত্মক। অর্থাৎ মন জ্ঞানেত্রিয় ও 
কর্মেন্্রিয়। এই উভয়রূপেই নির্দিষ্ট হইতে পারে। কি জ্ঞানেন্দ্ির 
কি কন্মেন্দ্রিয, মনের অধিষ্ঠান ভিন্ন কেহই স্ব স্ব বিষয়ে প্রবৃত্ত 
হইতে পারে না। গুণসকলের পরিণামবিশেষবশতঃ নান! ইন্দ্রিয় এবং 
নানা বাহাপদার্থের উৎপত্তি হইয়াছে। মনের অসাধারণ বৃত্তি সঙ্কল্প 
অর্থাৎ সম্যক্রূপে কিনা বিশেষ্য-বিশেষণ-ভাবে কল্পনা । রূপ, শব্দ, গন্ধ, 
রস ও্পর্শ_এই পাঁচটি বিষয়ের আলোচনা কিনা অপরিস্ফুট জ্ঞানমাত্র 
যথাক্রমে চক্ষুরার্দি পাঁচটি বুদ্ধীন্দ্রিয়ের বৃত্তি বা ব্যাপার। বচন বা কধন, 
আদান বা গ্রহণ, বিহরণ বা গমন, উৎসর্গ বা ত্যাগ ও আনন্দ, এই পাঁচটি 
যথক্রমে বাগাদি পঞ্চকর্দেন্দ্িয়ের বৃত্তি । মন, অহঙ্কার ও বুদ্ধি, এই তিনটি 
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অন্তঃকরণ, চক্ষুরাদি দশটি বাহৃকরণ। অন্তঃকরণত্ররের অঞ্জাবারণ বৃত্তি 
বলা হইয়াছে উহাদের সাধারণ বৃপ্তি প্রাণাদি পঞ্চবায়ু। প্রাণবাযু-_ 
নাসাগ্র, হৃদয়, নাভি ও পাদান্ষ্টবৃত্তি । কৃকাটিকা, পৃষ্ঠ, পাদ, পাযু, উপস্থ ও 
পার্খববৃত্তি বাধুর,নাম অপানবাষু। সমানবায়ু_হ্বদর, নাভি ও সমস্তস্ষি- 
স্থানবৃত্তি। হৃদয়, কণ্ঠ, *তানু, মস্তক ও ভ্রমধাস্থানস্থিত বাছুর নাঁম 
উদ্বান। ত্বগৃবৃত্তি বায়ুর নাম ব্যান। উহা! সর্বশরীরব্যাগী। মহত্বত্বাদির 
বৃত্তি বা কার্য গুলি পরিস্ফুট করিবার জন্য কিঞ্চিৎ বলা আবশ্তক। প্রথমতঃ 
কোন বস্তর সহিত ইঞ্জিয়ের সংযোগ হইলে অপরিস্ফুটরূপে বস্তর ঘষে 
জ্ঞান হয়, তাহার নাম আলোচনজ্ঞান বা নির্ষিকল্পক জ্ঞান। কেন না, এ 
জ্ঞান বিকল্পশৃন্ অর্থাৎ বিশেষ্যবিশেষণভাবশৃন্ত । বালক কিংব! মুক ব্যক্তি 
যেমন তাহাদের জ্ঞান শব্েের দ্বারা অন্তকেঞ্বুঝাইতে পারে না, আলোচন- 
জ্ঞানও সেইরূপ অভিলাপ বা শবের দ্বারা অন্যকে বুঝাইতে পার! যায় 
না। কেন না, শব্দ্ধারা যাহ! প্রত্িপার্দিত হইবে, তাহা অবশ্ত বিশেষ্য- 
খিশেষণভাবাপন্ন হইবে। আলোচনজ্ঞান বিশেষ্যবিশেষণভাবাপন্ন নহে, 
স্থতরাং শব্দদ্ধারা প্রতিপাদিত হইতেই পারে না। অতএব বুদ্ধান্দ্িয়দার! 
“ইহা একটি বস্ত'-ইত্যাকার আলোচনমাত্র হয়। পরে “ইহা এইরূপ, 
এক্ূপ নহে*_ইত্যাকারে সম্যক্রূপে কল্পনা কিন! বিশেষ্যবিশেষণভাবে 
বিবেচনা করা মনের কার্যা। মন:নঙ্কল্পিত বিষয়ে অহস্কার পৃর্বোক্তরূপ অর্থাৎ 
“আমি ইহা সম্পাদন করিতে সমর্থ ইত্যাকার অভিমান করে। “এই 
অভিমত বিষয়ে ইহা! আমার কর্তব্য__ইত্যাকার নিশ্চয় কর! বুদ্ধির 
কার্ষ্য। মরণ করিতে হইবে যে, অগ্নিংযোগে অয়ঃপিও যেমন অগ্রির ন্যায় 
প্রতীয়মান হয়, সেইরূপ পুকষনংযোগে চিত্প্রতিবিশ্বদ্ধারা বুদ্ধিও চেতনের 
ন্তায় প্রতীয়মান হয়। সুতরাং বুদ্ধির কর্তৃত্ব এবং ভোক্ুত্ব পুরুষে 
প্রতীয়মান, হইয়া থাকে । ইহাই পুরুষের সংসার। মনোযোগ করিলে 
বুঝা যাইবে যে, সংসারদশাতেও বাস্তবিক পুরুষের কৈবল্য ব৷ মুক্তির 
কোনও ব্যাথাত হয় নাই। কেন না, পুরুষ তৎকালেও কেবলই রহিয়াছে । 
উক্তপ্রণালীক্রমে বুদ্ধিই পুরুষের ভোগসম্পার্দিক! এবং বুদ্ধিই বিবেক- 
জ্ঞানদ্বার! পুরুষের মুক্তিসাধিকা। বন্ধ, মোক্ষ ও সংসার বস্তগ ত্য1 পুরুষের 
নাই। পুরুষের আশ্রয়ে বুদ্ধিই বন্ধ, মোক্ষ ও দংসারভাগিনী। 
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সাংখ্যাচা্ষৈরা বলেন যে, বাহোন্দ্রিয়মকল গ্রামাধ্যক্ষের, মন বিষয়াঁ- 
ধ্যক্ষের অর্থাৎ দেশাধ্যক্ষের, বুদ্ধি সর্বাধ্যক্ষের এবং পুরুষ মহারাজের 
স্থানীয় । গ্রামাধ্ক্ষ প্রজাদের নিকট কর গ্রহণ করিয়া বিষয়াধ্যক্ষের 
নিকট অর্পণ করে। বিষক়্াধ্যক্ষ সর্বাধ্যক্ষের নিকট দেয়। সর্বাধ্যক্ষ 
মহারাজের প্রয়োজন সম্পাদন করে। ত্তদ্রপ ইন্দ্রিয়সকল বিষয়ের 
আলোচনা করিয়া তাহ! মনের নিকট উপস্থিত করে। মন সঙ্কর্পূর্বক 
বুদ্ধির নিকট লমর্পণ করে, বুদ্ধি উক্তক্রমে পুরুষের ভোগাপবর্ সম্পাদন 
করে। বাহোক্দ্রিয়, মন, অহঙ্কার ও বুদ্ধি, ইহাদের বৃত্তি ক্রমে হয়, তাহা! 
প্রসিদ্ধ আছে। .কিস্ত কখন-কখন এককালেও সকলের বৃত্তি হইয়া 
থাকে । ঘোর অন্ধকারে ক্ষণিক-বিহ্যৎপ্রকাশ-কালে যখন দেখিতে পাওয়! 
ঘায় যে, অতি নিকটে ভয়ানঝষ্টব্যা্র মুখব্যাদ্রানপৃর্বক গ্রাস করিতে উদ্যত 
হইয়াছে, তখন ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া উল্লম্ফনপৃর্বক দ্রষ্টা এ স্থান 
হইতে অপশ্যত হইয়। পড়ে । প্র স্থলে ইত্ত্রিয়ের আলোচন, মনের সঙ্কল্প, 
অহঙ্কারের অভিমান ও বুদ্ধির অধ্যবসায় একই সময়ে প্রাদুর্ূত হয়। 
ভোগ ও অপবর্রূপ পুরুবার্থনির্বাহের জন্যই করণমকলের প্রবৃত্তি 
অন্ত প্রবর্তয়িতার অপেক্ষা নাই। সমষ্টিতে করণ ত্রয়োদশপ্রকার । 
তন্মধ্যে কন্মেন্দরিরমকস আহরণ করে অর্থাৎ ম্বম্ব বিষয় প্রাপ্ত হয়। 
অন্তঃকরণত্রয় সাধারণবৃত্তিরপ প্রাণাদিবাযুপঞ্চক দ্বারা শরীরধারণ 
এবং জ্ঞানেক্্রিয়পঞ্চক ম্বন্ব বিষয়ের প্রকাশ করে। ভ্রয়োদশপ্রকার 
করণের মধ্যে কর্মেন্দ্িয়ের কার্ধ্য--আহার্য শব্বাদি বিষয়। শব্দাদি বিষয়- 
সকল দিব্য ও অদ্দিব্য ভেদে প্রত্যেকে ছইপ্রকার। সুতরাং সমষ্টিতে 
আহাধ্য দ্রশগ্রকার। অস্তঃকরণত্রয়ের সাধারণব্যাপার প্রাণানিবাধুপঞ্চক 
দ্বারা ধারধ্য শরীর বা শরীরধারণ। শরীর পাঞ্চভৌতিক। পঞ্চভূতসকল 
আবার দিব্য ও !অদিব্য ভেদে দ্বিবিধ, সুতরাং ধার্যযও দশপ্রকার। 
বুদবীক্রিয়পঞ্চকের প্রান্ত শব্দাদিপঞ্চক প্রত্যেকে দিবা ও অদিব্য ভেদে 
ছ্বিবিধ বলিয়া! প্রকাশ্তও দশপ্রকার। দশপ্রকার বাহকরণ ত্রিবিধ 
অন্তঃকরণের স্ব শ্ব ব্যাপাবের সহায়তা করে। কেন না, কর্মেন্িয়ধার! 
আহত এবং বুদ্ধীন্িয়দ্বারা প্রকাশিত বিষয়েই সচরাচর সক্কল্প, অভিমান 
ও অধ্যবসায়রূপ অন্তঃকরণত্রয়ের বৃত্তি হইয়া থাকে । বর্তমানকালবিষয়েই 
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বাহোন্দ্রিয়ের ব্যাপার। কিন্তু 'অস্তঃকরণের ব্যাপার__বর্তনধন, অতীত ও 
অনাগত, ,এই কালত্রয়বিষয়েই অপ্রতিহত । 

করণের বিষয় সংক্ষেপে বল! হইল। * এখন তন্মাত্রসর্গবিষয়ে 
কিছু বলা যাইতেছে । তন্মাত্রসকল হুক বলিয়। অন্মদাদির ভোগ্য 
নহে। এইজন্ত উহ্ারা অবিশেষ বপিয়া কথিত। শ্ান্তত্ব বা সুখত্ব, 
ঘোরত্ব বা ছুংখত্ব এবং মৃচত্বর্ূপ বিশেষ--ভোগ্যবস্্রতেই অবস্থিত । 
পঞ্চতন্মাত্র হইতে পঞ্চমহাভূতের উৎপত্তি হইয়াছে। শব্তন্মাত্র 
হুইতে শবগুণক আকাশ, শবতন্মাত্রযুক্ত স্পর্শতন্মাত্র হইতে শব্দ- 
স্পর্শ গুণযুক্ত বায়ু, শবম্পর্শতন্মাত্রসহিত ব্বপতন্মীত্র হইতে শব্দ- 
স্পর্শরূপগুণযুক্ত তেজঃ, শবস্পর্শৰপতন্মাত্রসহকৃত রসতম্মাত্র হইতে 
শব্ম্পর্শরপরসগুণযুক্ত জল এবং শবাম্পশক্ধিপরসতন্মাত্রসংবলিত গন্ধতন্মাত্র 
হইতে শব্ম্পর্শরূপরসগন্ধগুণযুক্ত পৃথিবী উৎপন্ন হইয়াছে। এই পঞ্চ- 
মহাভূতের মধ্যে কেহ সুখকর ও লঘু, কেহ ছুঃখকর ও চঞ্চল, কেহ 
বিষাদকর ও গুরু । অতএব ইহারা বিশেষ বণিয়! নিদ্দিষ্ট। বিশেষ- 
সকলও তিন শ্রেণীতে বিতক্ত__হুম্শরীর, মাঁতাপিতৃজ বা স্থুন শরীর 
এবং তদতিরিক্ত 'মহাভূত। মহত্বত্ব, অহস্কার, একাদশ ইন্ডিয় ও পঞ্চ- 
তন্মাত্র, এই সকলের সমষ্টিই হুক্মশরীর। ইন্দ্রিয়সকল শান্ত, ঘোর ও 
মূঢ়ান্মক, অতএব বিশেষ । হুস্মশরীর ইন্দ্রিযঘটিত, অতএব বিশেষমধ্যে 
পরিগণিত। এক এক পুকষের এক একটি হুম্মশরীর পূর্বেই প্রকৃতি হইতে 
উৎপন্ন হইয়াছে । উহ! মহা প্রলয় পর্যন্ত স্থায়ী। এই সুক্শরীর পূর্বগৃহীত 
স্থুলদেহের পরিত্যাগ এবং অভিনব স্কুলদেহের গ্রহণ করিয়া থাকে । ইহার 
নাম সংসার । চিত্র যেমন আশ্রয় ভিন্ন থাকিতে পারে না, সেইরূপ 
বুদ্াদ্দিও আশ্রম ভিন্ন থাকিতে পারে না। এইজন্ত লিঙ্গশরীরের আশ্রয় 
স্বরূপ স্থুলশরীর অপেক্ষিত। বাচম্পতিমিশ্রের মতে শরীর ছুইটি__ 
সুক্পশরীর ও স্থুলশরীর। ভাষ্যকার বিজ্ঞানভিক্ষুর মতে শরীর তিনটি _ 
হুক্ষাখরীর, অধিষ্ঠানশরীর ও স্থলশরীর। তিনি বলেন, স্থুলদেহের 
পাঁরত্যাগের পরে লিঙ্গদেহের যে লোকাস্তরগমন হয়, তাহ! 'খই 
অবিষ্ঠানশরীরের আশ্রয়ে হইয়া! থাকে। তীহার মতে লিঙ্গশরীর ঝা 
হুগ্মশরীর কোন সনয়েই আশ্রয় ভিন্ন থাকিতে পারে না। স্থুলভূতের 
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হুক্ম অংশই /মধিষ্ঠননশরীর বলিয়া অঙ্গীকূৃত হইরাছে। এই মধিষ্ঠান- 
শরীরের অপর নাম আতিবাহিক শরীর। হুক্সশরীর ধর্াধর্াদিরূপ 
নিমিত্ত অনুসারে নানাবিধ স্থুলশরীর গ্রহণ করিয়! থাকে। ধর্ম্মাদি 
কাহারও ম্বাভাবিক, কাহারও বা উপায়ানুষ্ঠাননাধ্য |. স্থৃতিকারের! 
বলেন, স্থট্টির আদিতে মহামুনি কপিল ধর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও প্রশ্বর্য্য- 
সম্পন্ন হইয়াই প্রাছুভূতি হইয়াছিলেন। ধর্থদ্বারা উদ্ধগমন, অর্মঘারা 
অধোগমন, জ্ঞানদ্বারা অপবর্গ, অজ্ঞানদ্বার! বন্ধ, বৈরাগ্যদ্বার1 প্রকৃতিতে 
লয়, রাগদ্ধারা সংসার, ধর্যযদ্বার] ইচ্ছার সফলতা এবং অনৈশ্বর্ধ্যদ্বারা 
ইচ্ছার বিঘাত বা নিক্ষলতা হইয়া থাকে । 

প্রত্যরসর্ণ প্রকারান্তরে চারি শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারে-_ বিপর্যয়, 
অশক্তি, তুষ্টি ও পিদ্ধি। বিপর্যয় পাঁচপ্রকার--অবিদ্যা, অশ্মিতা, 
রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ। ইহাদের যথাক্রমে নামাস্তর--তমঃ, মোহ, 
মহামোহ, তামিত্র ও অন্ধতামিম্র। অনায্মাঠে আন্মখ্যাতির নাম অবিস্া । 
অনিত্য ও অনাত্বীয্ন বস্ততে নিত্য ও আত্মীর়দপে অভিমান অন্মিতা। 
বাগ ও দ্বেষের ব্যাখ্যা অনাবশ্তক। অভিনিবেশ-ভয়। অন্মিত! 
বিপর্ধ্যয্র অর্থাৎ মিথ্যাজ্ঞানম্বভাব এবং রাগাদি বিপর্য্যয়মূলক বলিয়! 
বিপর্য্যয়মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। অবিদ্তা বিষয়ভেদে আটপ্রকার। 
অব্যক্ত অর্থাৎ প্রকৃতি, মহত্ত্ব, অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র, এই অষ্টবিধ 
অনাত্মাতে আত্মবুদ্ধি হয় বলিয়া বিষয়ভেদে অবিগ্যা আটপ্রকার। 
দেবগণ অণিমান্দি অষ্টবিধ এশর্ধয লাভ করিয়া উহাকে নিত্য ও আত্মীয়- 
রূপে বিবেচনা করেন । অষ্টবিধ রশ্বধ্য বস্তরগত্যা অনিত্য ও অনাত্মীয় । 
কেন না, শরশ্বর্য্য বুদ্ধিধন্্ম, এইজন্য অনাত্মীয়। সুতরাং অস্মিতাও বিষয়- 
ভেদে আটপ্রকার। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, ইহারাই_রঞ্জনীয় অর্থাৎ 
রাগের বিষয়। শব্দাদি বিষয়গুলি দিব্য ও অদিব্য ভেদে প্রত্যেকে 
দ্বিবিধ। অতএব বিষয়ভেদে রাগ দশপ্রকার । শব্দাদি দশ বিষয় 
শ্বভাবত রঞ্জনীয় হইলেও উহারা পরম্পর প্রতিহন্তমান হইয়। থাকে, 
অর্থাৎ একবিধ শব্ধাদি অপরবিধ শব্দাদির ভোগের প্রতিবন্ধক হয়। প্রততি- 
বন্ধক শব্দাদিবিষয়ে দ্বেষের আবির্ভাব স্বাভাবিক । ভোগ্য শবাদির 
উপায়ম্বরূপ অণিমা্দি অষ্টবিধ পশ্বধ্য স্বভাবতই দ্বেষবিষগ়।_ কেন না, 
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অধিমাদি পয সম্পাদন বহু-আয়াস-সাধ্য। অতএব ১শবাদি দশটি 
ভোগ্যব্ষিয় এবং তৎসম্পাদদক অণিষাদি অষ্টবিধ এরখধধ্য--এই অষ্টাদশ 
বিষয়ে দ্বেষ হয় বলিয়া! বিষয়ভেদে দ্বেষ 'অষ্টাদশপ্রকার। ভোগ্য 
শবাদি দশ বিষয় ও তাহার উপায়ভূত অপিমাদি অষ্টবিধ পরশ্ব্য্য, 
এই অষ্টাদশ বিষয়ে বিনাশভয় হয় বলিয়া বিষয়ভেদে অভিনিবেশও 
অষ্টাদশপ্রকার। একাদশ ইস্্রিয়ের অশক্তি একাদশপ্রকার এবং বুদ্ধির 
নিজের অশক্তি সপ্তদশপ্রকার। সুতরাং মোটের উপর অশক্তি 
অষ্টাবিংশতি প্রকার । চক্ষুরাঁদি ইন্জ্রিয়ের অশক্তি অন্ধতাদ্ি। তুষ্টি নয়- 
প্রকার, সিদ্ধি আটপ্রকার। ইহাদের বিপর্যয় বা অভাবনিবন্ধন 
বুদ্ধির নিজের অশক্তি সপ্তদশ প্রকার। বিষয়বৈরাগ্যজন্ত তুষ্টি পাচ- 
প্রকার। কেন না, ভোগ্যবিষয় শব্বাদিভেদে পাচপ্রকার। বৈরাগোর 
হেতুও পাচপ্রকার। কারণ, অর্জনদোষ, রক্ষণদোষ, ক্ষয়দোধ, ভোগদোষ 
ও হিৎসাদোষ দর্শনে বিষয়বৈরাগ্য উপস্থিত হয়। ধনোপার্জনের 
উপায়সকল ছুঃখকর। সেবা একটি ধনাজ্জনের উপায়, তাহা কত কষ্টকর, 
তাহা সেবাকারী বিলক্ষণ জানেন। পৃর্বাচার্য্যেরা বলিয়াছেন _ 
দৃপাদ্ছ্বীশ্বরদ্বাস্থদর্ডিচগাদ্ধিচন্রজাম্‌। 
বেদনাং ভাবয়ন্‌ প্রাজ্ঞঃ কঃ সেবান্ছু প্রসঙ্জতে ॥ 
গর্বিত দুশ্রভূর ছ্বারস্থিত দণ্ডধারীর ভয়ানক অর্দচন্দ্র অর্থাৎ গলহস্তজনিত 
গীড়ার বিষয় চিস্তা করিলে কোন্‌ বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তি সেবাতে আসক্ত হইতে 
পারে ? কৃষিবাণিজ্য প্রভৃতি ধনার্জনের উপায়গুলিও দুঃখকর, তাহ! 
ভূক্তভোগিমাত্রই অবগত আছেন । ধনার্জনের উপায় ছুঃখকর বলিয়! বিষয়ে 
বৈরাগ্য উপস্থিত হইলে যে তুষ্টি হয়, তাহার নাঁম পার। অর্ভঞিত ধন অগ্নি, 
জল ও চৌরাদি দ্বার! বিনষ্ট হইতে পারে, সুতরাং ধন উপার্জন করিলেই 
হয় না, অতি কষ্টে অর্জিত ধনের রক্ষা করিতে হয়। এই রক্ষণক্রেশ 
চিন্তা করায় যে বৈরাগ্য উপস্থিত হয়, তজ্জনিত তুষ্টির নাম সুপার। 
মহাক্ষষ্টে ধনের অর্জন ও রক্ষা করিলেও ভোগদ্বারা তাহ! ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, 
এই ক্ষয়দোষদর্শনজন্ত বিষয়টবরাগ্য উপস্থিত হইলে ষে তুষ্টি হয়, তাহার 
নাম পারাপার । বিষয়ভোগের অভ্যাস ভোগাভিল[ষ বদ্ধিত করে।' 
কোনক্রমে বিষয়ের অপ্রাপ্তি ঘটিলে বদ্ধিত ভোগাভিলাষ নিরতিশয় কষ্ট- 
২৬ 
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কর হয়। এঠন্মপ ভোগনোহদর্শনে যে বৈরাগ্য জন্মে, তচ্জনিত তুষ্টির 
নাম অনুন্তমাস্তঃ। প্রাণীদিগের পীড়া না জন্মাইয়া ভোগ হইতে পারে 
না, সমস্ত ভোগেই অন্নবিস্তর প্রাণিহিংদ! আছে, ইত্যাকার হিংসা- 
দোষদর্শনাধীন বিষয়নৈরাগো যে তুষ্টি হয়, তাহার নাম উত্তমাস্তঃ। 
বিষয়বৈরাগাজন্য এই পঞ্চবিধ তুষ্টি বাহ্তুষ্টি বলিয়া! আখ্যাত। আধ্যাম্মিক 
তুষ্টি চারি প্রকার--গ্রকৃতিতুষ্টি, উপাদানতুষ্টি, কালতুষ্ট ও ভাগ্য- 
তুষ্টি। বিবেকসাক্ষাৎকারও প্রক্কৃতিরই পরিণামবিশেষ। অতএব বিবেক- 
সাক্ষাৎকারও প্রকৃতির কার্ধ্য। প্রক্কৃতিই বিবেকসাক্ষাৎকারের কর্রা, 
আমি বিবেকসাক্ষারৎকারের কর্তা নহি। সুতরাং আমি সর্বদাই কৃটস্থ 
ও পূর্ণ, এইরূপ ভাবনাতে যে তুষ্ট জন্মে, তাহার নাম প্রক্কতিতুষ্টি, ইহারই 
অপর নাম অন্তঃ। প্রত্রজ্য। অর্থাৎ সন্গ্যাসের উপাদান কিনা গ্রহণ করিলে 
যে তুষ্টি হয়, তাহার নাম উপাদানতৃষ্টি। ইহারই নামান্তর সলিল। সন্ন্যাম 
গ্রহণপূর্বক দীর্ঘকাল ধ্যানাভ্যাস বা সমাধির অনুষ্ঠানে সমুংগন্ন তুষ্টির নাম 
কালতুষ্টি। এই তুষ্টি ওঘ'নামে অভিহিত । সম্প্রজ্ঞাত সমাধির চরমোৎকর্ষ- 
স্বরূপ ধর্্মমেঘনমাধি লাঁভ হইলে যে তুষ্টি জন্মে, তাহার নাম ভাগ্যতুষ্টি। 
ভাগ্যতুষ্টির নামান্তর বৃষ্টি। ভাঘ্যকারের মতে আধ্যাত্মিক তুষ্িচতুষ্টয়ের 
পরিচয় প্রদত্ত হইল। বাঁচম্পতিমিশ্রের মতে আধ্যাত্মিক তুষ্টিগুলি 
অসহৃপদেশজন্য | তিনি বলেন, শিষ্য অবগত হইয়াছে যে, আত্মা 
প্রক্কত্যা্দিরপ নহে, প্ররুত্যাদদি হইতে অতিরিক্ত; কিন্তু অসহুপদেশ- 
দ্বার! পরিতুষ্ট হইয়া শ্রবণমননাদিক্রমে বিবেকসাক্ষাৎকারের জন্ত যত্ব করে 
না। শিঙ্কের তাদৃশ তুষ্টিই আধ্যাত্মিক তুষ্টি। বিবেকসাক্ষাৎকার প্রন্কতির 
পরিণামবিশেষ, প্রন্কৃতিই তাহা সম্পন্ন করিবে, তজ্জন্য ধ্যানাভ্যাসের 
প্রয়োজন'নাই__এইরূপ উপদেশশ্রবণে প্রক্কতিবিষয়ে শি্বের যে তুষ্টি জ্মে, 
তাহার নাম প্রক্কতিতুষ্টি। বিবেকধ্যাতি প্রন্কতির কার্যা বটে, কিন্ত 
প্রক্কতিমাত্রের কার্ধ্য নহে। কেন না, বিবেকখ্যাতি প্রক্কৃতিমাত্রের কার্য 
হইলে সর্ধকালে সর্বলোকের বিবেকথ্যাতি হইতে পারে। সুতরাং 
বিবেকখ্যাতি সহকারি-কারণাস্তরেরও অপেক্ষা করে। সেই সহকারি- 
কারণাত্তর প্রবজ্যা বা সন্ন্যাদ। অতএব সন্ন্যাস অবলম্বন কর, ধ্যানাভ্যাস 
করিয়া কষ্টস্বীকারের আবশ্কতা নাঁই-_ঈদৃশ উপদেশশ্রবণে বে তুষ্ট 
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হয়, তাহার নাম উপাদানতুষটি। যদিও সন্যাঁদ অবলগ্বনধকরিলেই তৎ- 
ক্ষণাৎ মুক্তি হয় না, তথাপি কালক্রমে সন্ন্যাস হইতেই মুক্তিলভ হইবে, 
উদ্বিগ্ন হইবার কোন কারণ নাই--এতাদ্বশ অসিছুপদেশশ্রবণে ণে তুষ্টির 
আবির্ভাব হয়, তাহার নাম কালতুষ্টি। সন্যাসও মুক্তির কারণ নহে, 
কালও মুক্তির কারণ নহে, ভাগ্যই যুক্তির কারণ, ধ্যানাত্যাদাদির 
জন্ত পরিশ্রম করিবার প্রয়োজন নাই, ভাগ্য থাকিলে অবশ্ঠই মুক্তি 
হইবে। মদালপার পুত্রগণ নন্ন্যাসও করে নাই, ধ্যানাভ্যানও করে নাই, 
অথচ অতি বালাকালে মাতার উপদেশশ্রবণমাত্রেই তাহারা মুক্ত 
হইয়াছিল__এইরূপ অদদুপদেশশ্রবণজন্ত তুষ্টির নাম ভাগ্যতুষ্টি। 

পিদ্ধি আটপ্রকার। আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক ভেদে 
ছুঃখ তিনপ্রকার, স্থতরাং প্রতিযোগিভেদে ছুঃখনিবৃত্তিও তিনপ্রকার। 
এই ছুঃখনিবৃত্তিবয় মুখ্যপিদ্ধি। যথাক্রমে এই সিদ্ধিত্রয়ের নামান্তর -. 
প্রমোদ, মুদ্রিত ও মোদমান। তাহার সাধনগুলি গৌণসিদ্ধি বলিয়া 
পরিগণিত। গৌণপিদ্ধি পাচপ্রকার-অধ্যয়ন, শব্দ, উহ, সুস্বৎপ্রাপ্তি 
ও দান। গুরুর নিকট অধ্যাত্মশীস্ত্রের যখাঁবৎ অক্ষরগ্রহণের নাম 
অধ্যয়ন। ইহার অপর নাম তার । গৃহীত অধ্যাত্মশাস্ত্রের অর্থাববোধের নাঁম 
শব্দ। ইহার নামান্তর সুতার ৷ এই দিদ্ধিদ্বয় আত্মার শ্রবণ বলিয়া কথিত। 
উহ কিন! তর্ক। শাস্ত্রবিরোধী যুক্তিদ্বারা সংশয় ও পূর্ববপক্ষ নিরসনপূর্ব্বক 
শাসন্্রার্থের অবধারণই তর্ক। ইহাই আত্মার মনন বলিয়া অভিহিত। এই 
তৃতীয় পিদ্ধির অপর নাম তারতার। হ্তব্বং যুক্িদ্বারা প্রন্কত শাস্তার্থ 
অবধারণ করিলেও যে পর্যন্ত তাহা অন্যের অর্থাৎ গুরুশিষ্য বা সব্রক্গ- 
চারীর অনুমোদিত ন। হক, সে পর্যন্ত তাহাতে বিশ্বাসস্থাপন করিতে 
পারা যায় না। অতএব নুহৃৎ প্রাপ্তি অর্থাৎ গুরু-শিশ্ত-সতরদ্ষচারী প্রভৃতির 
প্রাপ্তি চতুর্ঘসিদ্ধিরপে কথিত হইয়াছে। ইহার নামান্তর রম্যক। বিবেক- 
জ্ঞানের শুদ্ধির নাম দানা ইহার নামান্তর সদামুদ্রিত। আদরপূর্বক 
দীর্ঘকাল নিরন্তর অনুশীলন বা অভ্যাস দ্বার বিবেকখ্যাতির শুদ্ধি- 
মল্পীদন হয়। পরিশ্তদ্ধ বিবেকখ্যাতিই সংশয়বিপর্ধ্যয়ের সমুচ্ছেদে সমর্থ। 
ধাহারা আশা করেন যে, একবার তন্বকথা শুনিয়াই তৰজ্ঞ হইবেন? * 
অধিকন্তু, তত্বকথা শুনিবার পরও মিথ্যান্তান অপনীত হয় না দেখিয়। * 
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তত্বজ্ঞানের ষি্্যাজ্রাননিরমনের সামর্থ্য অবিশ্বাস করেন, তাহাদের এই 
শান্ত্রসিদ্ধান্তের প্রতি মনোযোগ করা উচিত। গশুক্তিরজতাদি শতশত 
স্থলে দেখা যায় যে, তত্বঙ্ঞান মিথ্যাজ্ঞান অপনয়ন করিতে সমর্থ রজ্জুমর্প- 
ভ্রম ও দিজ্মোহাদিস্থলে দেখা গিয়াছে যে, অপরোক্ষ মিথ্যাজ্ঞান পরোক্ষ 
তত্বজ্ঞানদ্বারা অপনীত হয় না, অপরোক্ষ -তত্বজ্ঞানদ্বারাই অপনীত 
হয়। সংসারনিদান মিথ্যাজ্ঞান বা অবিবেক অপরোক্ষ । স্ুতরাঁং বিবেক" 
জ্ঞান বা তত্বজ্ঞানের অপরোক্ষত্বম্পাদনের জন্য দীর্ঘকাল শ্রবণ-মনন- 
নিদিধ্যাসনের অভ্যাস আবশ্তক | 
সে যাহা হউক, উপরে বাচম্পতিমিশ্রের মত প্রদর্শিত হইল। প্রবচন- 
ভাষ্তকারের মতে শিষ্ণাচার্যভাবে গুরুর নিকট শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়! 
জ্ঞানলাভ করার নাম অধ্যয়ননিদ্ধি। শিষ্যাচাধ্যভাবে গুরুর নিকট অধ্যয়ন 
করা হয় নাই, কিন্তু অন্ঠে অধ্যাম্শান্ত্র পাঠ করিতেছে, তাহ! শুনিয়া ব| 
স্বয়ং অধ্যাত্মশীস্ত্রের আলোচনা করিয়। যে জ্ঞানলাভ কর! যায়, তাহার 
নাম শব্দ। উপদ্েশাদি ব্যতিরেকেই পৃর্বজন্মের অভ্যাসবশতঃ ম্বয়ং 
তত্বের উহ করার নাম উহ। কোনও জ্ঞানী করুণাপরবশ হইয়া স্বয়ং 
গৃহে উপস্থিত হইলে, তাহার নিকট যে জ্ঞানলাভ করা যায়, তাহার 
নাম সুমবৎপ্রাপ্তি। কোন জ্ঞানীকে ধনদানদ্বারা পরিতুষ্ট করিয়া তাহার 
নিকট জ্ঞানলাভ করার নাম দান। অধ্যয়ন, শব্দ ও উহ, এই তিনটি 
গোৌণসিদ্ধি মুখ্যসিছিত্রয়ের অন্তরঙ্গ সাধন। লুহৃতপ্রাপ্তি ও দান মন্দ- 
সাধন। বাচম্পতিমিশ্র বলেন যে, বিপর্ধ্যয়, অশক্তি ও তুষ্টি, এই তিনটি 
পিদ্ধির নিবারক কিনা প্রতিবন্ধক। তীহার মতে প্রত্যয়সর্গের মধ্যে 
সিদ্ধি উপাদেয়। বিপর্য্যয়, অশক্তি ও তুষ্টি হেয়। প্রত্যয়সর্গ ভিন্ন তন্মাত্র- 
সর্গ ও তাহার পুরুষার্থনাধনত্ব হইতে পারে না। আবার তন্মাত্রসর্গ 
ভিন্ন প্রত্যয়দর্গ এবং তাহার পুরুষার্থনাধনত্ব সম্তবে ন!।- এইজন্ত দ্বিবিধ 
সর্গের অর্থাৎ তন্মাত্রসর্গের ও প্রত্যরসর্গের প্রবৃত্তি হইয়াছে। ভোগ্য 
শব্বাদিবিষয় এবং ভোগায়তন শরীরছয় ভিন্ন ভোগরূপ পুরুষার্থ হইতে 
পারে না বলিয় তন্মাত্রসর্গের বিলক্ষণ উপযোগিতা আছে। কেননা, 
« শবাদিব্ষয় এবং শরীরঘ্য় তন্মাত্রলর্গের অন্তর্ভক্ত। পক্ষান্তরে, ভোগ- 
* সাধন ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ ভিন্ন ভোগ হইতে পারে না, ধর্মাদি ভিন্ন 
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ইন্দিয়াদি ও শরীরাদির সৃষ্টি হইতে পারে না। স্থৃতরাঁ* প্রতায়সর্গের 
আবশ্তকতাঁও অপরিহ্থার্য্য। অপবর্গরূপ পুরুষার্থ বিবেকখ্যাতিসাধ্য। 
বিনেকখ্যা'তি_ প্রত্যয়সর্ ও তন্মাত্রদর্গ উভয়সাপেক্ষ । এইহেতু ও উভতয়বিধ 
সর্গের আবশ্তকৃতা অনুভূত হইতে পারে। আপত্তি হইতে পারে 
যে, ধর্ম্মাদিসাপেক্ষ সি ও ্ৃষ্টিসাপেক্ষ ধর্নাদি, সুতরাং অন্ঠোন্তাশ্রয়- 
দেষ হইতেছে। এতছুস্তরে বক্তব্য এই যে, পৃর্বজন্মার্জজত ধর্মাদিদ্বার! 
বর্তমান শরীরের উৎপত্তি হইয়াছে। পৃর্বতরজন্মপঞ্চিত ধর্মমাদিদ্বার| 
পূর্বজন্মের শরীরাদি এবং পূর্ববতম জন্মে সাচরিত ধর্মমাদিদ্বারা পূর্বতর 
জন্মের শরীরাদি হইয়াছে। দার্শনিকদিগের মতে সংসার অনাদি বলিয়া 
আদিসর্গের প্রশ্ন উঠিতে পারে না। এই আন্যোন্তাশ্রয় প্রমাণসিদ্ধ বলিয়! 
বোষাবহ নহে। ইহার দৃষ্টান্তস্থলে বীজাঙ্কুরের কথা উল্লেখ করা 
হইয়াছে। বীজ হইতে অস্কুরাদিক্রমে বৃক্ষের উৎপত্তি, আবার বৃক্ষ 
হুইতে বীজের উৎপত্তি হয়, ইহা! প্রত্যক্ষসিদ্ধ। সুতরাং বীজান্কুরস্থলে 
অন্টোন্তা শ্রয় বা অনবস্থা প্রমাণসিদ্ধ বলিয়া দূষণাবহ হয় না। কর্দ- 
প্রবাহ ও স্ৃষ্টিপ্রবাহ সন্বদ্ধেও এই সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণরূপে প্রযুক্ত হইতে 
পারে। আচার্্যদের এ বিষয়ে মতভেদ নাই। 

যদিও সংসারে বিচিত্র স্ুখভোগ করেন, এমন প্রাণীর অসপ্ভাব নাই, 
তথাপি জর! ও মরণাদি ছুঃখের হস্ত হইতে কেহই পরিত্রাণ পাইতে 
পারেন না। সুতরাং সংসার স্বভাবতঃ ছুঃখস্বরূপ, ইহা অস্বীকার কর! 
যাইতে পারে না। কেন না, জরামরণাদিছুঃখ স্বাভাবিক। সুখ 
স্বাভাবিক নহে, আগন্তক-উপায় সাধ্য। জরামরণাদির জন্য কোন- 
রূপ চেষ্টাত্ব করিতে হয় না, উহ! আপনিই উপস্থিত হয়। সুখের 
জন্য কিন্তু বিস্তর চেষ্টাযত্ব করিতে হয়। একজন দার্শনিক কুপিত- 
ফণিফণাচ্ছায়ার সহিত সাংসারিক সুখের উপমা দিয়াছেন। ফলতঃ 
উপরিভাগে শাণিতরুপাণ হুক্ষনত্রে ঝুলিতেছে, তাহার নিম্নভাগে উপ- 
বেশ্ন করিয়! বিশ্রামন্থখ অনুভব করার ন্যায় সাংসারিক সখ ছুংখান্ু- 
ধক্তু ও বিপৎসন্কুল। সংসার প্রকৃতির কাধ্য। প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মক। 
তন্মধ্যে রজোগুণ ছুঃখাম্নক। স্থতরাং সংসার ছুঃখাত্মক হইবে, তাহাতে 
সন্দেহ হইতে পাঁরে না। সত্য বটে সত্বগুণ সুখাত্মক, অতএব সংসারে 
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ছখ অপরিহার্য হইলেও স্থুখের অসস্তাব নাই। এ আপত্তি ভিত্তিশৃনয 
বলিলেও অতুযুক্তি হয় না। কে বলে যে, সংসারে স্থখ নাই? সংসারে 
সখ আছে বত্য, কিন্তু ছুঃখের তুলনায় তাহা নাই বলিলেও চলে। 
নাংসারিক সুখ কুপিতফণিফণাচ্ছায়ার তুল্য, এই উপমার প্রতি লক্ষ্য 
করিলেই বুঝা যাইতে পারে যে, স্থখলেশ যৎসা'মান্ত । ছুঃখরাশির অবধি 
নাই। প্রগাঢ় অন্ধকারের মত ছুঃখরাশি স্ুবিস্তীর্ণ। মধ্যে মধ্যে থগ্ভো- 
তিকার স্তায় সুখের আবির্ভাব ও তিরোভাঁব হয় মাত্র। সাংখ্যাচার্য্য- 
দিগের মতে ছালোক হইতে সত্যলোক পর্য্যন্ত সত্ববহল। সত্ববছল 
বলিয়াই তাহাতে স্থখের আধিক্য আছে। ভূলোক বা মনুষ্যলোক 
রজোবহুল। সুতরাং ভূলোকে দুঃখের আধিক্য স্বাভাবিক। পশ্বাদি স্থাবরান্ত 
সষ্টি তমোবহুল, স্থৃতরাং মোহময় । কেহ কেহ বলিয্না থাকেন যে, মরণ 
সর্বস্খের আকর, মরণ ছুঃংখকর নহে । বলিয়া! থাকেন সত্য, কিন্তু কোন 
প্রমাণের দ্বারা নিজের মত সমর্থন করিতে পারেন না। যে কথার 
কোনও প্রমাণ নাই, তাহার প্রতিবাদ করিয়া বৃথা সময়ক্ষয় না করাই 
সঙ্গত। তথাপি দেখিতে পাওয়া যায় যে, কেহ কেহ খ্রন্ূপ কথার 
প্রতি আস্থাস্থাপন করিয়া থাকেন। এইপ্রন্ত এ সম্বন্ধে ছুইএকটি 
কথা বল! উচিত বোধ হইতেছে। কৃতবিদ্ শ্রোতৃমগ্ুলী ক্ষমা করিবেন। 
এস্কলে ধান ভানিতে শিবের গীতের ন্যায় একটি অসন্বদ্ধ কথা ন। বণিয়া 
থাকিতে পারিলাম না। বর্তমান সময়ে এমন এক শ্রেণীর লোকের 
আবির্ভাব হইয়াছে, যাহার! দয়ালু মহরধিগণ শান্ত্র ও যুক্তি প্রদর্শনপূর্বক 
যে সকল সছুপদেশ প্রদান করিয়াছেন, তাহ] অনাদর করিতে--কেবল 
অনাদর করিতেই বা বলি কেন--কুসংস্কার বা মূর্খতানিবন্ধন অন্ধবিশ্বাস 
বলিয়া! ততপ্রতি অবজ্ঞাপ্রদর্শন করিতে কিছুমাত্র সঙ্কোচবোধ করেন 
না, অথচ মরণ লুখের সোপান, উহাকে ছুঃখ বলিয়া বিবেচনা করা 
কুসংস্কার, ইত্যাকার ভিত্তিশৃন্ত কতগুলি কথার প্রতি বিলক্ষণ আস্থা 
প্রদর্শন করিয়া থাকেন। এরূপ আস্থাপ্রদর্শন না করিলে যেন অন্তায় 
কর! হয় বিবেচনা করেন, কেমন যেন বাধবাধ বোধ করেন, চিত্তের 
্ধীর্ণতা বলিয়া! ভাবেন। ইহা! উন্নতির লক্ষণ বা অধোগতির লক্ষণ 
বলিব, তাহ! বুঝিতে পারিতেছি না। ক্কতবিদ্ক শ্রোতৃমণ্ডলীর প্রতি 


সাংখ্যদর্শন। ২০৭ 


ইহার মীমাংসাভার অর্গণ করিয়! প্রকৃত বিষয়ের *অনুদরণ করা 
যাইতেছে॥ ৃ্‌ 

সমস্ত প্রাণীরই মরপণতর় শ্বাভাবিক। কেহই মৃত্যাসস্তাবনার 
ত্রিসীমায় পদার্পণ করেন না। সকল অবস্থায় সকল সময়ে আত্মরক্ষা ও 
সৃহ্যুপরিহারের জন্ত সকলেই যথাসাধ্য যত্্ করিয়া থাকেন, যথোচিত 
সাবধানতা অবলম্বন করেন। এতন্বারাই প্রমাণ হইতেছে যে, মৃত্যু 
স্থখের সোপান নহে, উহা ছুঃখকর। কেন না, ছুঃখই ভয়ের কারণ, 
স্থথ ভয়ের কারণ হয়না। যাহারা মৃত্যুকে স্থুখের সোপান বলিয়! 
ব্যাখ্যা করেন, তাহাদের চিন্তই তাহাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয়। তাহার! 
মুখে যাহাই বলুন না কেন, তাহাদের অন্তঃকরণে মরণভয় বিলক্ষণ- 
রূপেই আছে। তাহা না হইলে মৃত্যুর নানাবিধ উপায় সুলভ ও 
স্বাধীন থাকা স্থলে মৃত্যুর আশ্রয় গ্রহণ করা সকলের পক্ষেই শ্রের়স্কর 
হইত, মৃত্্যর ভয় করা কাহারও পক্ষে উচিত হইত ন1। দে যাহ! 
হউক, সমস্ত কার্ধই প্রকৃতি হইতে উদ্ভৃত। সাক্ষাৎ বা পরম্পরা 
প্রক্ৃতিই কার্য্যমাত্রের কারণ। এই মতে কেহ কেহ আপত্তি করিয়! 
থাকেন। চার্বাক্‌ বলেন, কার্য্যমাত্রই নিফারণ। কার্ষ্যের কোনও 
কারণ নাই, উহা! আপনিই উৎপন্ন হইয়া থাকে । এ আপত্তি অসঙ্গত। 
কারণ, কার্য্য কাঁদাচিৎক, ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ অর্থাৎ সকল সময়ে সকল 
কার্ধ্য হয় না, কোন সময়ে কোন কার্ধ্য হইয়া থাকে । কাধ্যের 
কারণ থাকিলে এই কাদাচিৎকত্ব উপপন্ন হয়। কেন না, যখন কারণ- 
কলাপের সমবধান বা মেলন হয়, তখনই কার্য্যের উৎপত্তি হুইয়া 
থাকে। কারণকলাপের সমবধান সর্বসময়ে হয় না বলিয়া সর্বসময়ে 
কার্যের উৎপত্তি হইতে পারে নাঁ। কার্ধা নিষারণ হইলে কার্য্যের 
কাদাচিৎকত্ব উপুপন্ন হয় না। তাহা হইলে হয় সর্বকালেই সর্বকার্ধ্য 
হইতে পারে, না হয় কোনকালেই হইতে পারে না। কারণ, 
কার্ধে!র উৎপত্তির জন্ত যখন কিছুই অপেক্ষণীয় নাই, তখন কাধ্যের 
উৎপত্তির বিলম্ব হুওয়া অসম্ভব। অতএব চার্ধাকের আপত্তি সঙ্গত 
নহে। ব্রঙ্ম হইতে জগতের উৎপত্তি হইয়াছে, এই মতও পাংখ্যা- 
চার্য্যের! সমীচীন বলিয়া! বিবেচন। করেন না। কেন না, চিতিশক্তি বা ব্রহ্ম 
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অপরিণামী । “ ব্রদ্মের জগদাকারে পরিণাম একান্তই অপন্ভব। কেহ কেহ 
বলেন যে, প্রকৃতি জগতের কারণ, ইহা সত্য, কিন্ত প্রকৃতি অচেতন। 
অচেতন বস্ত চেতন প্রবন্তিত হইয়াই কাধ্যসম্পাদন করিয়া থাফে। বাসী 
অচেতন, কিন্তু চেতন-হথত্রধর-কর্তৃক অধিষ্ঠিত বা প্রবর্তিত,হইয়! ছেদনরূপ 
কার্ষ্য সম্পন্ন করে। প্রকৃতিও অচেতন । অতএব তাঁহারও অধিষ্ঠাত1 বা 
প্রবর্তয়িতারপে কোন চেতনের স্বীকার করিতে হইতেছে । জীবৰ- 
মকল চেতন হইলেও তাহার! প্রকৃতির স্বরূপের অভিজ্ঞ নহে। এইজন্য 
তাহারা প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা হইতে পারেনা। কেন না, বাস্তাধির 
ক্বরূপের অভিজ্ঞ স্ত্রধরাদ্িই বাশ্তাদির অধিষ্ঠাতা হইয়া থাকে। 
স্থতরাং প্রকৃতির শ্বরূপের অভিজ্ঞ চেতনই প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা 
হইতে পারেন। তিনিই ঈশ্বর। তবেই সিদ্ধ হইল ষে, প্ররুতিদ্বার] 
ঈশ্বর জগতের স্ৃষ্টিকর্ত।। সাংখ্যাচার্যেরা বলেন যে, এ কথাও সঙ্গত 
হয় না। কারণ, ঈশ্বরবাদীদিগের মতে ঈশ্বরের কোনরূপ ব্যাপার 
ৰা ক্রিয়া নাই। সুতরাং তিনি প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা হইতে পারেন না। 
দেখিতে পাওয়া যায় যে, সুত্রধর যখন ব্যাপারযুক্ত হয়, তখনই 
বাস্তাদির অধিষ্ঠাত৷ হইয়া! থাকে, ব্যাপারশূন্ত হইয়! বাশ্তাদির অধিষ্ঠাতা 
হয় না। কেনই বা ঈশ্বর প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা হন, কিজন্তই রা 
প্রকৃতির অধিষ্ঠানবিষয়ে ঈশ্বরের প্রবৃত্তি হয়, তাহাঁও বিবেচনা! কর! 
উচিত । বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তি হয় নিজের স্বার্থের জন্য, না হয় অপরের 
হুঃখপরিহারের জন্য প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। ঈশ্বরের কোনরূপ 
স্বার্থ থাকিতে পারে না। কেন না, তিনি পরিপূর্ণ, তিনি আপগ্তকাম, 
তাহার কিছুরই অভাব নাই? সুতরাং প্রয়োজনীয় ঝ। অপেক্ষণীয় এমন 
€কোন বিষয় নাই,_-যাহার জন্ত তাহার প্রবৃত্তি হইতে পারে। পরছ্ঃখ- 
প্রহরণের জন্য তাহার প্রবৃত্তি হইবে, এ কথাও বল! যাইতে পারে 
না। কেন না, সৃষ্টির পূর্ববে ছুঃখই ছিল ন। ছঃখও ত তাহারই 
স্ষ্ট। অপিচ, কারুণ্য ঈশ্বর প্রবৃত্তির কারণ হইলে, ঈশ্বর করুণা করিয়া 
সমস্ত প্রাণীকে সুখী করিতেন, কাহাকেও দুঃঘী করিতেন না! । পুর্ববা- 
চরিত কর্মের বৈচিত্র্য অনুসারে ঈশ্বর বিচিত্র প্রাণিগণের সৃষ্টি 
করিয়াছেন --এ কণাঁও সমীচীন নহে। কেন না, কর্ম্মও অচেতন। চেতনের 
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অধিষ্ঠান ভিন্ন কর্্মও ফল জন্মাইতে পারে না। ঈশ্বরই, দেই সকল 
কর্মের অবিষ্ঠাতা। ঈশ্বরের অধিষ্ঠাতৃত্ব হইতে পারে না, ইহা পূর্বেই 
প্রতিপন্ন হইয়াছে । 

কারুণ্য চরিতার্থ করিবার আরও এক সহজ উপায় এই হইতে 
পারিত যে, ঈশ্বর কর্মের" অধিষ্ঠাতা না হইলেই শরীর ও ছুঃখাদির উত- 
পত্তি হইত না। অতএব ঈশ্বর প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা নহেন। প্রকৃতি 
নিলেই স্বষ্টিকত্রী। বৎসের পরিপোষণের জন্য যেমন অচেতন ছৃগ্ধের 
প্রবৃত্তি হয়, পুরুষের ভোগাপবর্গের জন্ত সেইরূপ অচেতন প্ররুতিরও 
প্রবৃত্তি হয়। নর্তকী যেমন সভানদ্দিগকে নৃত্যদর্শন করাইয়া নৃত্য 
হইতে নিবৃত্ত হয়, প্রক্কৃতিও সেইরূপ পুরুষের নিকট নিজের শ্বরূপ- 
প্রকাশ করিয়া নিবৃত্ত হয়। গুণবান্‌ ভৃত্য নিুণ প্রভুর আরাধনা 
করিয়া যেমন কোনরূপ প্রত্যুপকারের প্রত্যাশা করে না, গুণবতী 
প্রক্ৃতিও সেইরূপ নানাবিধ উপায়ে নির্ুণ পুরুষের উপকার করিয়! 
তাহা হইতে কোনবপ প্রত্যুপকারের আশী করে না। অস্র্ধ্যম্পশ্তা 
কুলবধূ" দৈবাৎ স্থলিতবস্ত্রাঞ্চল অবস্থায় একুবারমাত্র কোন পুরুষ- 
কর্তৃক দৃষ্ট হইলে, লজ্জায় যেমন দ্বিতীয়বার তাহার দর্শনপথবর্তিনী 
হয় না, ্রন্কৃতিও সেইরূপ কোন পুরুষকর্তৃক বিবেকঞ্ঞানদ্বারা দৃষ্ট 
হইলে পুনর্বার আর তাহার দর্শনপথে উপস্থিত হয় না; অর্থাৎ মুক্ত- 
পুরুষের সম্বন্ধে প্রকৃতির সৃষ্টি আর হয় ন!। পুরুষের আশ্রক্ষে প্ররুতিরই 
বন্ধ, মোক্ষ ও সংসার। বস্তগত্যা পুরুষের বন্ধ, মোক্ষ ও সংসার 
নাই। ভূত্যগত জয় ও পরাজয় যেমন স্বামীতে উপচরিত হয়, সেই- 
রূপ প্রকৃতিগত বন্ধমোক্ষও পুকষে উপচরিত হয়। কোশকার কীট 
যেমন নিজেই নিজেকে বন্ধন করে, গ্রক্কতিও তেমনি নিজেই নিজেকে 
বন্ধন করে। 

আদরের সহিত দীর্ঘকাল নিরস্তরভাবে পূর্বকথিত তন্বদকলের 
বিষেকজ্ঞান অভ্যান করিলে, “আমি পুরুষ, আমি প্রকৃতি বা বুদ্ধাদি 
নহি, আমি কর্তী নহি, কোন বিষয়ে আমশর স্বাভাবিক স্বামিত্বও 
নাই, এইরূপ বিবেকবিষয়ে সাক্ষাৎকারাত্মক জ্ঞান উৎপন্ন হয় । যদিও * 
মিথ্যাজ্ঞান ও মিথ্যাজ্ঞানবাসনা অনাদি, পক্ষাত্তরে বিবেকজ্ঞান ও বিবেক- * 
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জানবাসনা জাদিমতী, তথাপি বিবেকজ্ঞান মিথ্যাজ(নের গ্রবং বিবেক- 
জ্ঞানবানন! মিথ্যাঁজ্ঞানবাসনার উচ্ছেদ দম্পাদন করে। কেন না, তত্ববিষ়ে 
বুদ্ধির স্বাভাবিক পক্ষপাত আছে বলিয়া তত্বজ্ঞান প্রবল ও মিথ্যাজ্ঞান 
দুর্বল । বিরোধস্থলে প্রবল ছুর্বলের উচ্ছেঘসাধন করে, ইহার শতশত দৃষ্টান্ত 
সকলেই অবগত আছেন। সুতরাং মিথ্যাজ্ঞ'নদ্বার। তত্বজ্ঞানের বাধের 
আশঙ্ক' এবং পুনর্ধার বিপর্ধ্যয় ব| মিথ্যান্ঞানের উৎপত্তির আশঙ্কা হইতে 
পারে না। যেমন বীজের অভাবে অঙ্কুর হয় না, তেমনি প্রক্কৃতিপুরুষের 
ংযোগ থাকিলেও বিবেকখ্যাতিদ্বারা অবিবেক বিনষ্ট হইয়াছে বলিয়া, 
যাহার বিবেকখ্যাতি হইয়াছে, তাহার পক্ষে মর স্থষ্টি হয় না। শব্যাদি- 
বিষয়ভোগ পুরুষের স্বাভাবিক নহে । মিথাজ্ঞানই ভোগের নিবন্ধন কা 
হেতু । মিথ্যাক্ঞান বিনষ্ট হইলে ভোগ হইতে পারে ন৷। স্থতরাং তখন 
সষ্টির কোনও প্রয়োজন নাই। উক্তরূপে বিবেকসাক্ষাৎকার হইলে সঞ্চিত 
ধর্দ্দাধর্টের বীজভাব নষ্ট হইয়1 ধায় বলিয়া তাহা জন্মাদিরূপ ফল উৎপাদন 
করিতে পারে না। বাচস্পতিমিশ্র বলেন-_- 
ক্লেশসলিলাবসিক্তায়াং হি বুদ্ধিতূমৌ। কর্মাবীক্জান্স্কুরং প্রস্থবন্তে তত্ব- 
জ্ঞাননিদাঘনিপীতসকলক্লেশসলিলায়ামুষরায়াং কুতঃ কর্দবীজানামন্কুর- 
প্রসবঃ । 
জলপিক্ত ভূমিতেই বীজ অস্কুরোৎপাদন করিতে পারে। প্রখর সৃর্ধা- 
তাগে যে ভূমির সমস্ত জল পরিশুষ্ধ হইয়াছে, তথাবিধ উবরভূমিতে বীজের 
অস্কুরোৎপাদকতা অসম্ভব । তদ্রুপ, মিথ্যান্ঞানাদিরূপ ক্লেশ থাকিলেই 
সঞ্চিতকর্ম ফলজননে সমর্থ হয়। তত্বজ্ঞানদ্বারা মিথ্যাজ্ঞানাদি ক্লেশ 
অপনীত হইলে আর কর্মফল সমূৎপন্ন হইতে পারে না। উদ্ভৃতবাক্যের 
তাৎপর্য্যার্থ এই যে, ক্লেশরূপ জলে অবসিক বুদ্ধিবূপ ভূমিতেই কর্দরূপ 
বীজ ফলরূপ অঙ্কুর উৎপাদন করে। তত্বজ্ঞানরূপ প্রখক় "নু্যকিরণে সমস্ত 
ফ্লেশরপ সপিল নিপীত হইলে বুদ্ধিতূমি উর হুইয়! যায়। তাদৃশ উর 
ভূমিতে অন্কুরোৎপন্তি কিরূপে হইবে? ৃ 
যদিও তবজ্ঞানীর কর্মফল হইতে পারে না, তথাপি থে ধর্ম 
* ফলপ্রদব করিতে আরম্ভ করিয়াছে; অর্থাৎ যে ধর্াধর্শ প্রভাবে অর্থাৎ 
যাহার ফলভোগজন্ত বর্তমান শরীর উৎপন্ন হইগ্জাছে, তাহা প্রবৃত্তবেগ 
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বলিয়া! তাহার প্রতিরোধ হওয়া অসম্ভব। কুস্তকা'র দণ্ড চক্রের 
পরিভ্রমণ সম্পাদন করে। কিন্তু ধীরূপে কয়েকবার চক্র ঘুবাইয়া দণটি 
তুলিয়৷ লইলেও যেমন বেগাখ্যসংস্কারবলে চক্র কিছুকাল আপনিই ঘুরিতে 
থাকে, সেইরূপ সঞ্চিত ধর্মমার্ম ফলজননে অসমর্থ হইলেও, যে কর্ম ফল 
জন্মাইতে আরম্ভ করিয়াছে, তথাবিধ প্রারন্বফল-কন্মান্ুমারে তন্বজ্ঞানীর 
শরীর কিছুকাল অবস্থিত থাকে । প্রারন্ব-কর্মফল-তোগের পরে জ্ঞানীর 
দেহপাত হইলে 'আর দেহাস্তরের আরম্ভ হইতে পারে না। কেন না, 
তত্বজ্ঞানদ্বারা কর্মাশয়ের বীজভাব দগ্ধ হইয়। গিয়াছে। দগ্ধ বীজ যেমন 
অঙ্কুর জন্মাইতে পারে না, জ্ঞানদপ্ধ কর্্মাশয়ও সেইরূপ তবজ্ঞানীর দেহ 
জন্মাইতে পারে না। তখন প্রকান্তিক ও আত্যন্তিক ছুঃখনিবৃত্তিূপ 
কৈবল্য সম্পর হয়। একানস্তিক কিনা অবশ্ঠন্তাবী। আত্যন্তিক কিন! 
অবিনাশী। যেরূপ বলা হইল, তাহার প্রতি মনোযোগ করিলে বুঝা 
যাইবে যে, ভোগ ব্যতিরেকে প্রারন্ধফল কর্ম শয়ের ক্ষয় হয় না। অনারন্ধ- 
বিপাক বা অনারন্ধফল কর্্মীশয় তত্বজ্ঞানদ্বার! দগ্ধবীজের ন্যায় অকর্মণ্য 
হয়, উহা আর ফল জন্মাইতে পারে না । অতএব-- 

মাতুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম কল্পকোটিশতৈরপি-- 
অর্থাৎ ভোগ ভিন্ন শতকোটি করেও কর্পক্ষয় হয় না_ইহ। প্রারব্ধফল- 
কর্মের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বল! হইয়াছে ! 

জ্ঞানাগ্সিঃ সর্বকন্মাণি ভশ্মসাৎ কুরুতেইজ্জুন-_ 
অর্থাৎ জ্ঞানরূপ অগ্নি সমস্ত কর্ণ ভন্ম করে_ইহা! অনারন্ধবিপাক-কর্দ্মা- 
শয়ের প্রতি লক্ষ্য করিয়া কথিত হুইয়াছে। সুতরাং শান্ত্রয়ের পরস্পর 
বিরোধ আশঙ্কা করা অনুচিত । 


নবম লেকৃচর | 


-স্পিত পচাত ০০ 


পাতঞ্জলদর্শন। 


ভগব।ন্‌ পতঞ্জলি পাতঞ্জলদর্শনের প্রণেতা । পাতঞ্জলদর্শনের অপর নাম 
যোগদর্শন। এই দর্শনে যোগের বিস্তৃত ও বিশদ উপদেশ প্রদত্ত 
হুইয়াছে। যোগসিদ্ধ ব্যক্তিই যোগের উপদেষ্টা হইতে পারেন । ছুর্ভাগা- 
ক্রমে আমি যোগী নহি। আমার বাক্য উপদেশরূপে গৃহীত না হয়, 
ইহা! প্রার্থনীয়। দর্শনহিসাবে পাতগঞ্রলদর্শনে আমার যে যৎসামান্ত 
অভিজ্ঞতা আছে, তাহার কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ বিবৃত করিতে চেষ্টা করিব। 
বাহারা যোগবিষয়ে উপদেশগ্রহণের অভিলাধী, তাহার কোন যোগীর 
নিকট উপদিষ্ট হইবেন। 

তগবান্‌ বেদব্য/ল পাতঞ্জলদর্শনের সংক্ষিপ্ত অথচ উপাদের ভাঘ্য 
রচনা করেন। পাতঞ্জলভাম্ত বেদব্যাসরুত, ইহ! ভাষ্যে লিখিত হয় নাই 
বটে, কিন্তু মাধবাচাধ্্য প্রভৃতি প্রাচীন ও প্রামাণিক আচাধ্যগণ যোগ- 
ভাষ্য বেদব্যাসকৃত, ইহা স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন । অসাধারণধীশক্তিসম্পন্ন 
সর্ধতন্ত্্বতন্ত্র বাচস্পতিমিশ্র পাতঞ্জলভাব্যের উপর সমীচীন টাক] রচনা 
করিয়াছেন। তিনি ম্বকৃত টাকার প্রারন্তে বলিয়াছেন__ 

নত্বা পতঞ্জলিমুষিং বেদব্যাসেন ভাষিতে। 
সংক্ষিপ্তম্পষ্টবহ্র্থা ভাষ্বে ব্যাখ্য। বিধাস্ততে ॥ 

ইহার তাঁৎপর্য্য এই--পতঞ্জলি-ধষিকে প্রণাম কারয়া! ধেদব্যাসভাষিত 
ভাষ্বের সংক্ষিপ্ত, স্পষ্ট, অথচ বহু-অর্থ-প্রকাশক ব্যাখ্যা রচনা করিব। 
বাচন্পতিমিশ্রের মতে পাতঞ্জলভাষ্য বেদব্যানরচিত, এ বিষয়ে সন্দেহই 
হুইতে পারে না। এ 
কিন্ত, “ভিন্নরচিহি লোকঃ।» চেতনদিগের কমত্যের আশ অনেক- 
স্থলে নিক্ষল হয়। বাচম্পতিমিশ্রের স্তায় অনাঁমান্ত আচার্যের সিদ্ধান্তও 
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সকলে অভ্রান্ত বিবেচনা করেন*না। কেহ কেহ বলেন, ভগবান্‌ বেদ- 
ব্যান পাতঞ্জলভাষ্য রচনা! করেন নাই। এই কল্পনার" প্রমাণরূপে 
তাহারা বলিয়া থাকেন যে, শারীরকমীমাংঙ্|ী বা ব্রদ্ষমীমাংসাতে 
ভগবান্‌ বেদব্যাদ “এতেন ধোগঃ প্রতাক্ত:”--এই সুত্রদ্ধারা পাতগ্ল- 
দশনের মতের খণ্ডন করিয়াছেন। ভগবান্‌ বেদব্যাসের মতে পাতঞ্জল- 
দর্শন শ্রুতিবিরুদ্ধ, সুতরাং অগপ্রামাণিক। শ্রতিবিরুদ্ধ ও অপ্রামাণিক 
বলিয়া বেদব্যাস যাহ! নিজে খণ্ডন করিয়াছেন, তিনি তাহার ভাম্য- 
রচনা] করিবেন, ইহ নিতাস্ত অশ্রদ্ধেয় ও অবিশ্বীস্ত। যাহারা ইহা 
অনুধাবন না করিয়া বেদব্যানকে পাতঞ্জলদর্শনের ভাঘ্যকর্তীর পদ- 
প্রদ্ধানে সমুৎস্ক, তাহারা প্রকারান্তরে নারায়ণের অংশাবতার ভগবান্‌ 
বেদব্যাসের মহিমায় কলঙ্ক আরোপ করেন, সন্দেহ নাই। 
এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, তাহাদের যুক্তি আপাঁতরমণীয় হইলেও 
নিতান্ত অন্তঃসারশৃন্ত। বাচস্পতিমিশ্র প্রতৃতি চিরন্তন আচার্য্য- 
পরম্পরা পাতঞ্জলভাধ্য বেদব্যান প্রণীত বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছেন। 
বাম্পচ্ছেগ্ত অকিঞ্চিংকর যুক্যাভাসের সাহায্যে তাহাদের দিদ্ধান্তের 
বিরুদ্ধে অত্যুথথান 'সাহদিকতার পরিচায়ক হইতে পারে, অভিজ্ঞতার 
পরিচায়ক হয় না।, কেন হয় না, তাহার কারণ প্রদর্শিত হইতেছে। 
সমস্ত শাস্ত্রের প্রতিপাগ্ভ বিষয় গৌণ ও মুখ্য ভেদে ছুই শ্রেণীতে 
বিভক্ত। তন্ধো গৌণবিষয়ের দোষে মুখ্যবিষয় দুষ্ট হইতে পারে 
না, ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন। গৌণবিষয়গুলি আনুষঙ্গিক- 
তাবে বল! হয়, এ সকল বিষয়ে শাস্ত্রকারের তাঁপর্ধ্য বা নির্ভর 
থাকে না। মুখ্যবিষয়েই শাস্ত্ের তাৎপর্য থাকে, ইহা সহজেই 
বুঝিতে পারা যায়। সকল শান্ত্রেই একটি বিষয় সমর্থন করিবার 
ভগ্ঠ অনেকগুলি হেতুর উপন্যাস দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা ভারতীয় 
আচাধ্যদিগের রীতিপিদ্ধ। কিন্তু উপন্তত্ত সমস্ত হেতুই সর্বস্থলে 
অকাট্যুপ্রমাণ হয় না। সচরাচর পর্ব-পূর্রব হেতুতে অল্লাধিক দোষের 
আব থাকে। শিষ্যবুদ্ধির বৈশগ্য এবং তর্কশক্তির বিকাশের জন্ত 
আচার্্যেরা প্রথমতঃ কিঞ্চিৎ দৌধম্পৃষ্ট হেতুরও নির্দেশ করেন। 
সাধারণতঃ চরমনিরদিষ্ট হেতুই নির্দোষ ও সমীচীন হুইয্লা থাকে । 


২১৪ , নবম লেকৃচর। 


“লিদ্ধাস্তে চোত্তরং বল্যম্”-_অর্থাৎ একাঁট বিষয়ে একাধিক সিদ্ধান্তের 
অবতারণা থাকিলে, তন্মধ্যে পরনির্দি্ট সিদ্ধাত্ত বলবান্‌, সুতরাং 
ূর্বনির্দিষ্ট দিদ্ধাস্ত অপেক্ষাকৃত অসমীচীন। ইহা! পূর্ববাচার্যয দিগের 
একটি গাথা । মীমাংসকাচার্য্যের৷ বলিয়াছেন--প্যৎপরঃ শব্দঃ স শব্দার্থঃ-_ 
অর্থাৎ যাহাতে শব্দের তাৎপর্য, তাহাই শবের অর্থ। এতদন্মারে 
বিবেচনা করিলে স্পষ্ট প্রতীত হইবে যে, শাস্ত্রের তাৎপর্ধ্যবিষযীভূত 
অর্থই প্রক্কৃতপক্ষে শাস্তার্থ। অনেক হেতুর উপন্তাসম্থলে পৃর্ব-পূর্বব 
হেতুগুলি ছুষ্ট ও অপ্রাম[ণিক প্রতিপন্ন হইলেও তন্বারা শাস্ত্রের দুষ্টত। 
ব৷ অপ্রামাণিকত প্রতিপন্ন হয় না। শান্ত্রের তাৎপর্য্যবিষয়ীভূত অর্থ 
অহুষ্ট ও অপ্রামাণিক হইলে তদ্বারাই শাস্ত্রের প্রামাণিকত্ব রক্ষিত 
হয়। ইহাতে বিবাদ হইতে পারে না। ইহ1 অস্বীকার করিলে প্রায় 
সমস্ত শান্ত্রই অগ্রমাণ হইয়া পড়ে। কেন না, প্রায় সর্বত্রই বিষয়- 
বিশেষের সমর্থন করিবার জন্য একাধিক হেতুর অবতারণা দেখিতে 
পাওয়া! যায়। অথচ তাহাতে প্রায় পূর্ব-পূর্ব হেতৃগুলি আংশিক- 
দোষ-সংস্পৃষ্ট। অতএব স্থির হইল যে, শাস্ত্রের মুখ্যবিষয় বা 
তাৎপর্ধ্যবিষয়ীভূত অর্থ নির্দোষ ও প্রমাণসিদ্ধ হইলে, গৌণ বা 
আনুষঙ্গিক বিষয় দৌষদুষ্ট ও প্রমাণবিরুদ্ধ হইলেও তদ্বারা শাস্ত্রের 
অপ্রামাণিকত্ব বলা যাইতে পারে ন1। 

এখন দেখিতে হইবে ধে, যোগদর্শনে ষে সকল বিষয় বল! 
হইয়াছে, তন্মধ্যে মুখ্যবিষয় কি এবং গৌণবিষয়ই বাকি? এবং ব্রহ্গ- 
মীমাংদাতে যোগদর্শনের কোন্‌ বিষন্নটিই বা খপগ্ডত হইয়াছে? কেন ন!, 
ব্রদ্ষমীমাংসাতে যোগশান্ত্রের মুখ্যবিষদ্ খণ্ডিত হইয়্] থাকিলে যোগশীস্ত্রই 
খণ্ডিত এবং শ্রুতিবিরুদ্ধ বললিয়! প্রতিপন্ন হইবে। সুতরাং শ্রুতিবিক দ্ধ 
যোগদর্শনের ভাব প্রণয়ন কর! সর্বজ্ঞ বেদব্যাসের পক্ষে সম্ভব হইতে 
পারে না, ইহা যথার্থ। পক্ষান্তরে, যোগশাস্ত্রের গৌণ বা আন্যঙ্গিক 
বিষয় শ্রতিবিরুদ্ধ ও অপ্রমাণ হইলেও তাহার মুখ্যবিষদ্বের প্রামাণ্যের কোন 
বাধ! হইতে পারে না। সুতরাং প্রামীণিক-যোগশাস্ত্বের ভাখ্ব প্রণয়ন করা 
সর্বজ্ঞ বেদব্যাসের পক্ষে কোনমতেই দ্বসঙ্গত বা অনুচিত বলা যায় না। 

“অথ যোগান্শাদনম।”--ধোগদর্শনের এই প্রথম হৃত্রের প্রতি লক্ষ্য 
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করিলে স্পষ্ট প্রতীত হুইবে যে, যোগই যোগণদর্শনের মুখ্যপ্রতিপাত্ত বিষয্। 
প্রধানমহদহুষ্কারাদি তাহার গৌণপ্রতিপাস্ত বা আনুষঙ্গিক বিষয়। 
অর্থাৎ পদার্থনিরূপণ যোগদর্শনের উদ্দেশ্ত নহে, যোগের উপদেশই তাহার 
উদ্দেশ্ত। ফোন একটি দর্শনের মত অবলম্বন করিয়া যোগের উপদেশ 
করিতে হইবে। কেন না, * নিরালম্বন যোগ হইতে পারে না । যোগের 
আলম্বন ঝা বিষয়ের অপেক্ষা আছে। স্তাক়্ ও বৈশেধিকাদি দর্শনের 
পদার্থাবলী অধ্যাত্মবিগ্ঠার তাদৃশ উপযোগী নছে। শ্রতিবিরুদ্ধ হইলেও 

ংখ্যদর্শনের পদার্থাবলী অধ্যাত্ববিদ্ভার অনেকটা কাছাকাছি। এইজন্য 
সাংখ্যদর্শনের পদার্থাবলী অবলম্বিত হইয়াছে মাত্র। সাংখ্যদর্শনের 
পদার্থাবলী অবলখিত হইয়াছে বটে, কিন্তু সাংখ্যদর্শনে যেমন প্রত্যেক 
পদার্থ যুক্তিদ্বারা সমর্থিত হইয়াছে, যোগদর্শনে তাহ! হয় নাই। এতাবতা 
বুঝা যাইতেছে যে, তাহ! যোগদর্শনের মুখ্যবিষয় নহে, আনুষঙ্গিক বা গৌণ 
বিষয়। তগবান্‌ শঙ্করাচার্ধ্য বলেন, “স চ কার্য্যকারণানগ্তত্বাভ্যুপগমাৎ 
প্রতাপন্ন। বেদান্তবাদস্ত”_-বৈদান্তিকদিগের ন্তায় সাংখ্যেরোও কাধ্য এবং 
কারণের অনন্তত্ব স্বীকার করেন, স্থতরাং সাংখ্যপক্ষ বেদাস্তবাদের প্রত্যাসন্ন 
অর্থাৎ নিকটবর্তী । স্থির হইল যে, যোগদর্শনের মুখ্যবিষয় যোগ, প্রধান- 
মহদহঙ্কারাদি তাহার আন্্যঙ্গিক বাগোৌঁণ বিষয়।“এতেন যোগ প্রতুযু ্রঃ*-. 
এই ব্রহ্ষমীমাংসাহথত্রদ্বারা যোগদর্শনের মুখ্য বা তাৎপর্য্যবিষয়ীভূত অর্থ 
প্রত্যাখ্যাত হয় নাই। গৌণ বা আহ্ঙ্গিক বিষয় প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে। 
“এতেন এই পদদ্বারা অবশ্ঠ পূর্বনির্দিষ্ট হেতুর পরামর্শ করা! হইয়াছে। 
পূর্বস্ত্রটি এই-_“ইতরেযাঞ্চান্ুপপন্ধে১*-__ স্বতন্ত্র প্রধান জগতের কারণ 
এবং সাংখাপরিকল্লিত মহদহঙ্কার প্রভৃতি অপরাপর পদার্থগুপি বেদে 
উপলব্ধ হয় না, এইজন্য সাংখ্যদর্শন শ্রুতিবিরুদ্ধ ও অপ্রামাণিক ৷ “এতেন 
যোগঃ প্রত্যুক্তঃ”__ অর্থাৎ এতম্বারা যোগদর্শনও প্রত্যাখ্যাত হইল। 
এখন স্পষ্ট বুঝ! যাইতেছে যে, যোগদর্শনের অবলদ্বিত সাংখ্যোক্ত পদার্থ- 
গুলিই নিরাকৃত হইয়াছে, যোগ নিরাক্কৃত হয় নাই। অর্থাৎ যোগদর্শনের 
গৌম বা আহ্্ষঙ্গিক বিষয়মাত্র ব্রদ্মমীমাংসাতে প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে, 
তাৎপর্ধ্যবিষয়ীভূত মুখ্যার্থ প্রত্যাথাত হয় নাই। কেন না, প্রধানমহদাদি 
শ্রুতিতে উপলব্ধ হয় না, সুতরাং যোগোক্ প্রধানমহদাদিও প্রত্যাখ্যাত 
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হইল, “এত্তেন যোগঃ প্রতুাক্ত:” এই সুত্রটর এইরূপ অর্থই সঙ্গত হয়। 
পক্ষান্তরে, প্রধানমহদ [দি শ্রুতিতে উপলন্ধ হয় না, অতএব যোগ শ্রুতি- 
বিরুদ্ধ ও অপ্রামাণিক, ইহ] নিতান্ত অসংলগ্ন হইয়া! পড়ে। প্রধানমহাদা দি 
শ্রুতিবিরুদ্ধ বলিয়া যোগ শ্রুতিবিরুদ্ধ হইতে পারে না, প্রত্যুত “তাং 
যোগমিতি মন্ন্তে”, “থিগ্ভামেতাং যৌগবিধিঞ্চ' কৃত ম”__ ইত্যাদি শ্রতিতে 
যোগ নিদিষ্ট থাকায় যোগ শ্রুতিসিদ্ধ এবং প্রামাণিক বলিয়া স্পষ্ট প্রতীত 
হয়। পত্রিরুন্নতং স্থাপ্য সমং শরীরম্”-_ ইত্যাদি শ্রতিতে যোগশাস্ত্রোক্ত 
আসনাদি ও উপনিষ্ট হইয়াছে । “এতেন যোগঃ প্রতু/ক্ত;” এই স্তরের ভাস্ব্ে 
ভগবান্‌ শঙ্করাঁচার্যা বলিয়াছেন-_“এতেন সাংখাস্ৃতি প্রত্যাখ্যানেন যোগ- 
স্কৃতিরপি প্রত্যাখ্যাতা দ্রষ্টব্যেত্যতিদ্দিশতি। তত্রাপি শ্রতিবিবোধেন 
প্রধানং স্বতন্ত্রমেব কারণং মহদাদীনি চ কাধ্যাণি অলোকবেদ প্রসিদ্ধানি 
কল্পযন্তে ।”-_অর্থাৎ সাংখ্ন্থৃতিপ্র ঠ্যাখ্যান দ্বারা যোগন্থৃতিও প্রত্যাখ্যাত 
বুঝিতে হইবে। এতদ্বারা সাংখ্যস্থতির প্রত্যাখ্যান যোগস্থৃতিতে 
অতিদিষ্ট হইতেছে । কেন না, সাংখ্যস্থৃতির ন্তায় যোগস্থৃতিতেও স্বতন্ত্র 
প্রধান জগতের কারণবূপে এবং মহদা্দি কার্ধ্যরূপে কল্পিত হইয়াছে। 
ইহা কিন্তু লোকবেদপ্রসিদ্ধ নহে। যোগশান্ত্রপ্রণেতা পতঞ্জলি সাংখ্যেক্ত 
প্রধানমহদাদিব কথা বলিয়াছেন বটে, কিন্ত তত্প্রতি তাহার নির্ভব 
নাই, অর্থাৎ উহা বিবক্ষিত নহে। এইজন্য যোগশাস্্র প্রণেতা ভগবান্‌ 
ন্বার্ষগণ্য বলিয়াছেন-_ - 
গুণানাং পরমং রূপং ন দৃষ্টিপথমৃচ্ছতি | 
যু দৃষ্টিপথং প্রাপ্তং তন্মায়েব স্ৃতুচ্ছকম্‌ ॥ 
অত্বাদিগুণের পরমক্প অর্থাৎ অধিষ্ঠান আত্মা দৃকৃপথের অতীনত। 
দৃক্পথপ্র'প্ত অর্থাৎ দৃশ্ত প্রধানমহদাদি মায়ার স্তায় তুচ্ছ, কোন একটি 
আলম্বন ভিন্ন যোগ হইতে পারে না, এই অভিপ্রায়ে গুণের কথ। বলা 
হইয়াছে মাত্র। বস্তগত্যা প্রধানমহদাদি বিবক্ষিত নহে, অর্থাৎ তাহাতে 
যোগশাস্ত্রের তাৎপর্য্য নাই । কেন নাঃ তাহা তান্বিক অর্থাৎ যথার্থ নহে। 
যোগীরাও উহ মায়ার ন্যায় তুচ্ছ বলিয়াই বিবেচনা করেন। ইহা! 
* যোগাচারধ্য বার্যগণ্য স্পষ্টভাষায় বলিয়াছেন। সুতরাং যোগ|চার্যয পতগ্রলির 
মতও প্রর্ূপ, ইহা অনুমান করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। শেষনাগ 
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অর্থাৎ অনস্তদেব নাতিবিস্তৃত একথানি আর্ধ্যাগ্রস্থ রচনা করেন্ত। তাহাতে 
তিনি বৈদান্তিক দিদ্ধান্তগুলি মমর্থন করিয়াছেন। সাংখ্যমত তাহার 
অনুমোদিত হইলে সাংখ্যমিদ্ধান্তের সমর্থন না করিয়া সাংখাসিদ্ধান্তের 
বিরুদ্ধ বৈধাস্তিকসিদ্ধান্তের সমর্থন করিবার কোনও কারণ দেখা যায় 
না। ম্মরণ করা উচিত যে, যোগস্থত্রপ্রণেতা পতঞ্জলি অনস্তদেবের 
অবতার। “এতেন যোগঃ প্রত্যুক্তঃ”--এই স্তরের টাকায় বাচস্পতিমিশ্র 
বলিয়াছেন-. | 

পনানেন যোগশাস্্রম্ত হৈরণ্যগর্ভপাতঞ্জলাদেঃ সর্বথ৷ প্রামাণ্যং 
নিরাক্রিরতে, কিন্তু জগছুপাদানন্বতন্ত্ প্রধানতদ্বিকারমহদহস্কারপঞ্চতন্মাত্র- 
গোচরং প্রামাপ্যং নাস্তীত্যুচ্যতে । ন ঠৈতাবতৈষাম প্রামাণ্যং ভবিতুমর্থতি। 
যৎপরাণি হি তানি তত্রাপ্রামাণ্যেংপ্রামাণ্যমশ্্রবীরন্‌ । ন চৈতানি 
প্রধানাদিসস্ভাবপরাণি, কিন্তু যোগন্বরূপততসাধনতদবাস্তরফলবিভূতি- 
তৎপরমফলকৈ বল্যব্যুৎপাদনপরাণি ।” 

এতন্বারা হিরণ্যগর্ভ ও পতঞ্জলি প্রভৃতির প্রণীত যোগশাস্ত্রের সর্বথা- 
রূপে প্রামাণা নিরাকৃত হইতেছে না। শ্বতন্ত্র প্রধান জগতের উপাদান, 
মহ্দৎস্কারাদি তাহার: কার্ধ্য, এই বিষয়ে যোগশাস্ত্রের প্রামাণ্য নাই, 
ইহাই প্রতিপাদ্দন করা হইতেছে । এত্াবতা যোগশাস্ত্রের অপ্রামাণ্য 
হইতে পারে না। কেন না, প্রধানাদির সভ্ভাবপ্রতিপাদন যোগশান্ত্রের 
তাত্পর্যযবিষয় নহে । যোগ এবং তৎসাধনা্দির নিরূপণই ধোগশাস্ত্রের 
তাৎ্পধ্যবিষয়। সে বিষয়ে যোগশান্ত্রের অপ্রামাণ্য হইবার কোনও 
কারণ নাই। আরও বিবেচনা করা উচিত যে, মহাভারত এবং 
পুরাণে ভগবান্‌ বেদব্যাস যোগবিষয়ে বিস্তর উপদেশ দিয়াছেন। 
যোগ শ্রুতাবরুদ্ধ ও অপ্রমাণ হইলে, তিনি তাহা করিতেন ন। স্থতরাং 
ষোগভাব্য বেদব্যাসপ্রণীত, পূর্ববাচাধ্যদ্িগের এই সিদ্ধান্তে সন্দেহ করিবার 
কোন কারণ নাই। 

ধীরেশ্বর মহারাজ ভোজ পাতঞ্জলদর্শনের একখানি বৃত্তি রচন! 
করিয়াছেন। তিনি তাহার উপক্রমণিকায় বলিয়াছেন যে, ভগবান্‌ পতঞ্জলি 
লোকের প্রতি অনুগ্রহ করিয়৷ বৈগ্যকগ্রস্থদ্বারা শারীরিক মল, ব্যাকরণ-* 
দ্বার] বাচিক মল এবং যোগন্বার। মানসিক মল অপনীত করিয়ীছেন। 
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এতদ্বারা বুঝ! যাইতেছে যে, ভোজরাঁজের' মতে ব্যাকরণমহাভাস্মপ্রণেতা 
পতঞ্জলি এবং যোগশান্ত্ প্রণেতা পতঞ্জলি অভিন্ন ব্যক্তি। পতঞ্জলি অনস্ত- 
দেবের অবতার। ভগবান্‌ অনন্তদ্বেব পতঞ্জলিশরীর পরিগ্রহ করিয়া 
ব্যাকরণমহাভাব্য প্রণয়ন করিয়াছেন, এ বিষয়ে ভারতীয় আচার্ধ্য- 
দিগের মতভেদ নাই। এইজন্ত ব্যাকরণমহাভাষ্মের অপর নাম 
ক্ষণিভাষ্মা। এঁতিহাসিকদিগের মতে বেদব্যাসের আবির্ভাবকাল এবং 
পাণিনির আবির্ভাবকালের মধ্যে বিস্তর অন্তর; অর্থাৎ বেদব্যাসের 
আবির্ভাবের অনেককাল পরে পাণিনি আবির্ভূত হন। পাণিনির 
আবির্ভাবের অনন্নকাল পরে ফণিভাষ্ত রচিত হয়। কেন না, পাণিনি 
ব্যাকরণের সুত্র রচনা! করেন। তছুপরি কাত্যায়ন বাত্তিক রচন! 
করেন। তৎপরে মহাভাষ্য রচিত হয়। মহাভাষ্যে বার্তিকের বিস্তর 
আলোচন। দেখিতে পাওয়! যায়। এতদ্বারা! বুঝা যাইতেছে যে, 
পতগ্রলি বেদব্যামের বহুকালপরবর্তী । স্থৃতরাং তাহার যোগস্থত্রও 
বেদব্যাসের বনকালপরবর্তী হইবে, সন্দেহ নাই। এইজন্য যোগন্ত্রের 
ভাম্য বেদব্যাসরচিত হুওয়। অসম্ভব। কেহ কেহ এইরূপ আপত্তি করিয়! 
থাকেন। ব্যাকরণমহাভাব্যপ্রণেতা পতঞ্জলি এবং যোগন্থত্র প্রণেতা 
পতঞ্রলি অভিন্ন ব্যক্তি কি না, বেদব্যাম ষোগভাব্যের রচয্লিতা কি না, এ 
সকল বিষয়ে মতভেদ থাকিতে পাবে । কিন্তু কখিত আপত্তির সারবত্ব। 
অতি অল্পই আছে। কারণ, বেদব্যাস চিরজীবী, ইহা স্থপ্রসিদ্ধ। ভগবান্‌ 
অনন্তদ্রেব কোন্‌ সময়ে পত্জলিরূপে প্রাহূর্তৃত হন, এবং পতঞ্জলি শরীর- 
পরিগ্রহ করিয়া কতকাল ভূতলে বিরাজমান ছিলেন, তাহার কোন 
বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ নাই। বেদব্যাসের আবির্ভাবের অনেক পরে মহাভাস্থয 
রচিত হইয়াছিল বলিয়া তৎকালেই পতঞ্জলির আবির্ভাব হইয়াছিল, 
ইহা কল্পনামাত্র। তাহ! হইলেও চিরজীবী৷ বেদব্যাসের পক্ষে যোগভাত্- 
প্রণয়ন ক্ছিই অসম্ভব নহে। পতঞ্জলি যোগী ছিলেন, যোগপ্রভাবে আয়ু 
বন্ধিত হয়, ইহ! অভিজ্ঞদ্িগের অবিদিত নাই । বর্তমান লময়েও মিতাচারী- 
দ্রিগের সার্ধশতবর্ষ জীবনের উদাহরণ দেখিতে পাওয়া যা'। 
'কাশ্ীরের ইতিহাস পাঠে জান! যায় যে, একজন রাজা তিনশত বৎনর 
কাশ্দীরের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইর্দানীস্তন কালে সংযমীদিগের 
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দীর্ঘজীবনের উদাহরণ পাওয়! ধাইতেছে, স্ৃতরাং যোগীদিগের দীর্ঘজীবন 
বিশ্ময়ের বিষয় হইতে পারে না। ভোজদেবের অন্কূলে যাহ! বল! যাইতে 
পারে, তাহাই বলা হইল। এখন সমস্ত সামগ্রস্তের ভার এ্ঁতিহাসিক- 
দিগের প্রতি অর্পণ করিয়! অপরাপর বিষয়ের অবতারণা! করা যাইতেছে। 
পাতগজলদর্শনে ১৯৫টি সুত্র মাছে। হ্ত্রগুলি চারি পাদে বা পবিচ্ছেদে 
বিতক্ত। প্রথম পাদেব নাম সমাধিপাদ, দ্বিতীয় পাদের নাম সাধনপাদ, 
তৃতীয় পাদের নাম বিভূতিপাদ, চতুর্থ পাদেব নাম কৈবল্যপাদ। নামের 
দ্বারাই পরিচ্ছেদগুলির স্থুল প্রতিপাস্ত বিষয় বুঝা যাইতেছে। বাচ- 
স্পতিমিশ্র প্রত্যেক পাদের ব্যাখ্যাপরিসমাপ্তিকালে একএকটি শ্লোকদ্বার! 
পাদার্থের সংগ্রহ করিয়াছেন। তাহা ক্রমে প্রদর্শিত হইতেছে । 
যোগস্তোদ্দেশনির্দেশৌ তদর্থং বৃত্তিলক্ষণম্‌। 
যোগোপায়াঃ প্রভেদাশ্চ পাদেইশ্সিম্ন,পব্ণিতাঃ ॥ 
যোগের উদ্বোশ ও লক্ষণ, বুভ্তির লক্ষণ, যোগের উপায় এবং যোগের 
প্রকারভেদ, এ সমস্ত প্রথম পাদে বর্ণিত হইয়াছে। 
ক্রিয়াযোগং জগৌ ক্লেশান্‌ বিপাকান্‌ কর্ম্ণামিহ। 
তদ্দুঃখত্বং তথ! ব্যহান্‌ পাদে যোগন্ত পঞ্চকম্‌ ॥ 
ক্রিয়াযোগ, ক্লেশ, কর্ম্মবিপাক অর্থাৎ কর্মফল, কর্দ্বফলের ছুংখত্ব এবং 
হেয়, হেয়হেতু, হান ও হানোপায়রূপ ব্যুহচতুষ্ট, এই পাঁচটি বিষয় 
দ্বিতীয়পাদে খলা হইয়াছে। 
অত্রান্তরঙ্গান্ঙ্গানি পরিণামাঃ প্রপঞ্চিতাঃ ৷ 
সংযমাতৃতিসংযোগস্তাস্থ জ্ঞানং বিবেকজম্‌ ॥ 
ভৃতীয়পাদে যোগের অন্তরঙ্গ অঙ্স, পরিণাম, সংঘমবিশেষদ্বার! বিভূতি বা 
্রশ্্য্যবিশেষ এবং বিবেকজ জ্ঞান বুৎপা্দিত হইয়াছে। 
মুক্তার্থাচত্তং পরলোকমেয়জ্ঞসিদ্ধয়ে! ধর্্মঘনঃ নমাধিঃ। 
দ্বরী চ মুক্তিঃ প্রতিপাদিতাহস্মিন্‌ পাদে প্রসঙ্গাদপি চান্ঠহুক্তম্‌ ॥ 
মুক্তিযোগ্য চিন্ত, পরলোকদিদ্ধি, বাহ্যার্থসন্তাবসিদ্ধি, চিন্তাতিরিক্ত আত্মার 
সিদ্ধি, ধর্মমেঘ সমাধি, জীবন্থুক্তি, বিদ্বেহকৈবল্য এবং প্রক্ৃত্যাপূরাদি 
চতুর্থপাদে কথিত হইয়াছে। কাচম্পতিমিশ্র প্রধান প্রধান প্রতিপাক্ 
বিষয়ের সংগ্রহ করিয়াছেন। প্রনঙ্গক্রমে অপরাপর বিস্তর বিষজ্ের 
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আলোচনা কর! হইয়াছে । বেদব্যাসের “ভা, বাচম্পতিমিশ্রের তত্ব- 
বৈশারদীনামী টাকা, ভোজরাজের বৃত্তি এবং বিজ্ঞানভিঙ্ষুর যোগ- 
বার্তিক, এই গ্রন্থগুলি সমধিক প্রসিঘ্চ। অপরাপর ব্যাখ্যা ও প্রকরণ- 
গ্রস্থও অনেকগুলি পরিদৃষ্ট হয়। কিন্তু বর্তমানকালে প্রক্কৃতপক্ষে যোগের 
উপদেষ্টা বিরল। স্বৃতরাং আলোচনার হ্বাস.হওয়াতে অনেক গ্রন্থ 
বিলুপ্ত হইয়াছে। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, পাতঞগুলদর্শনে সাংখ্যদর্শনোক্ত 
পদ্দার্থাবলী অবলম্বিত হইয়াছে । অধিকন্ত, সাংখ্যদিগের অনঙ্গীকৃত 
ও প্রত্যাখ্যাত ঈশ্বর পাতগ্জলদর্শনে অঙ্গীরূত এবং সমর্থিত হইয়াছেন। 
পতঞ্জলি বলেন যে, যে সকল পদার্থের তারতম্য অনুভূত হয়, তাহার 
তারতম্য কোনস্থলে অবশ্ঠই বিশ্রান্ত হইয়া! থাকে। পরিমাণের তার- 
তম্য দেখিতে পাওয়া যায়। কুবল অপেক্ষা আমলক মহৎ, আমলক 
অপেক্ষা বিশ্বফল মহৎ। এইব্ধপে মহৎপরিমাণের তারতম্য অনুভূত 
হইতেছে । অথচ আত্মাতে মহৎ্পরিমাণের নিরতিশয়ত্ব বা তারতম্যের 
বিশ্রান্তি সর্বসম্মত। অর্থাৎ আত্ম! সর্বাপেক্ষা মহান্। আত্মা অপেক্ষা 
মহত্বস্ত দ্বিতীয় নাই। আত্মাতে মহৎ-পরিমাঁণ নিরতিশয় বা কাণ্ঠাপ্রাপ্ত 
অর্থাৎ চরম-উৎকর্ষ-প্রাপ্ত। সেইরূপ জ্ঞানেরও তাঁরতম্য অনুভূত হুইয়! 
থাকে । একের জ্ঞান অপেক্ষা অপরের জ্ঞান অধিকবিষয়গ্রাহী দেখিতে 
পাওয়া যায়। দেবদত্ত যে পরিমাণে অতীত, অনাগত এবং বর্তমান বস্ত 
জানিতে পারেন বা জানেন, যজ্ঞদত্ত তদপেক্ষা অধিক জানিতে পারেন 
বা জানেন। খিষ্চুমিত্রের জ্ঞান তদপেক্ষাও অধিক বিষয়ে পরিব্যাপ্ত। 
সামান্ত সামান্য অতীত-অনাগত বিষয় আমরাও জানিতে পারি, আমাদের 
অপেক্ষা! অধিকবুদ্ধিশালী ব্যক্তি আমাদের অপেক্ষা অধিকপরিমাণে 
অতীত-অনাগত বিষয় জানিতে পারেন। স্তরাং পরিমাণের স্তায 
জ্ঞানের তারতম্য আছে। অধিক দূরে যাইবার প্রয়ৌজন নাই, মূর্খ 
এবং পণ্ডিতের মধ্যে জ্ঞানের তারতম্য এবং পণ্ডিতের মধ্যেও পরস্পর 
স্তানের ন্যনাধিকতাব অর্থাৎ অন্ন ও অধিকবিষয়গ্রাহিত্ব সকলেই অবগত 
আছেন। অন্ভীত, অনাগত এবং বর্তমান বিষগ্ গ্রহণের আপেক্ষিক 
আধিক্য অনুভূত হইতেছে, এ কথা অস্বীকার করিতে পারা যায় না। 
অতএব এই আধিক্যও পরিমাণের স্তাঁয় অবস্ত কোনস্থলে চবরমোৎকর্ষ 
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প্রাপ্ত হইবে, সন্দেহ নাই। ধে স্থলে জ্ঞান চরম উৎকর্ষ প্রত হইয়াছে, 
তিনি অবশ্যই সর্বজ্ঞ হইবেন। তিনিই ঈশ্বর। এই প্রণালী গণিত- 
শাস্ত্রের শ্রেটীব্যবহারের অন্ুরূপ। ঈশ্বর ব্রর্থাদিরও গুরু । লোকে 
শ্থ্য্যেরও তারতম্য অনুভূত হুইয়া থাকে । ঈশ্বরের প্শ্বধ্য নিরতিশয়। 
তাহার ধরশ্থ্যয অপেক্ষা উপকৃষ্ট উশ্ব্ষ্যান্তর নাই,_থাকিতে পারে না। 
কেন না, থে প্রশ্্্য সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট, তাহাই ঈষশ্বরীয় ধীশ্বরধ্য। যে 
স্থলে শশ্বর্ধ্য চরম উৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়াছে, তিনিই ঈশ্বর । ঈশ্বরীয় 
এশ্ব্য্ের তুল্য প্রশধর্্যান্তরও নাই। কেন না, তত্তল্য প্বধধ্যাত্তর থাকিলে 
এ খরশ্থর্ধ্শালীও ঈশ্বর বলিয়৷ গণ্য হইবেন। কিন্তু একাধিক ঈশ্বর থাকা 
অসম্ভব। কেন না, ঈশ্বরদ্ধয়ের একটি বিষয়ে পরস্পর বিরুদ্ধ ইচ্ছা উৎপন্ন 
হইলে উভয়ের ইচ্ছা পূর্ণ হইতে পারে না। কারণ, এক বস্তুতে বিরুদ্ধ 
ধর্মদ্ধয় এক সময়ে কোনমতেই থাকিতে পারে ন|। সুতরাং একের ইচ্ছা 
পূর্ণ হইবে, একের ইচ্ছা! অপূর্ণ থাকিবে । যাহার ইচ্ছা অপূর্ণ থাকিবে, 
তিনি ঈশ্বর হইতে পারেন না। কেন না, অন্মদাদির ন্যায় তাহার 
ইচ্ছারও বিঘাত আছে। মনে করুন, একটি বস্তবিষয়ে এক ঈশ্বরের 
ইচ্ছা হইল যে-_ইহা নূতন হউক, অপর ঈশ্বরের ইচ্ছ] হইল যে--ইহা| 
পুরাতন হউক। একটি বন্ততে এককালে নবত্ব এবং পুরাতনত্ব, এই 
বিরুদ্ধ ধর্মদ্ধয়ের সমাবেশ কোনমতেই হইতে পারে ন1। এন্থলে একটি 
ইচ্ছা! পূর্ণ হইবে, একটি ইচ্ছা পূর্ণ হইবে না। যাহার ইচ্ছা পূর্ণ হইল 
না, তিনি ঈশ্বর নহেন। ঈশ্বরের ইচ্ছা অপূর্ণ থাকিবে, ইহা অমস্তব। 
অতএব স্থির হইল, ঈশ্বর এক । 

অন্ঠান্ত পুরুষ অর্থাৎ জীবগণ ক্লেশ, কর্ম, বিপাক ও আশয়সম্পর্ক- 
যুক্ত। ক্লেশাদি ভোগের হেতু । ঈশ্বর র্রেশাদিসম্পর্কশৃন্ত, সুতরাং 
তাহার ভোগ নাই। যদ্দিও ক্লেশাদি অন্তঃকরণের ধর্ম, সুতরাং জীবাত্মাও 
বস্তুগত্য। ক্লেশাদিসম্পর্কশূন্ত, তথাপি অন্তঃকরণধর্ন্ম ক্লেশাদি জীবাত্মাতে 
ব্যপাইষ্ট বা উপচরিত হয়। কেন নাঁ, পুরুষ ব জীবাত্মা, তদীয় ফলের 
ভোক্তা কিনা চেতরিতা। বাস্তবিক, ভোগ বুদ্ধিস্থিত হইলেও জীবাত্মাতে 
তাহার ব্যপদেশ হয্ব। যেমন ফৌঁভৃস্থিত জয় বা পরাজয় স্বামীতে ব্যপদিষ্ট 
হয়, কেন না স্বামীই তাহার ফলভোভা1; সেইরপ বুদ্ধিস্থিত তোগাদি 
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জীবাত্মাতে ব্যপদদিষ্ট হয়। বুদ্ধিস্থ ক্লেশাদিও কিন্ত ঈশ্বরে ব্যবদিষ্ট হইতে 
পারে না। কারণ, ঈশ্বরের উপাধিরূপ বুদ্ধিসত্ব অপরাপর পুরুষের 
উপাধিরূপ বুদ্ধিসত্বের স্তাঁয় মলিন নহে। উহা! বিশুদ্ধ। সুতরাং তাহাতে 
ক্রেশাদি আদৌ নাই। 

ক্লেশ পাঁচপ্রকার--অবিষ্ভা, অন্মিতা, রগ, ঘ্েষ ও অভিনিবেশ। 
অবিদ্বা কিন! মিথ্যাজ্ভান। মিথ্যাজ্ঞান চারিপ্রকার_-অনিত্য ভূলোক- 
ছ্যলোকাদিতে নিত্যখ্যাতি অর্থাৎ নিত্যত্বজ্ঞান; শরীর স্বভাবতঃ অশুচি, 
অণুচি শরীরে শুচিখ্যাতি; অনাত্ম! দেহেন্দ্রিয়াদিতে আয্মখ্যাতি এবং 
ছুঃখে স্ুখখ্যাতি। বৈষয়িক সুখ পরিণামে হুঃখের কারণ হয় বলিয়া 
ছংখবপ। স্ুথপ্রত্যয় চিত্তের পরিণামবিশেষ। চিত্ত ব্রিগুণাআ্মক, তাহার 
পরিণামও অবশ্ত ত্রিগুণাকআক হইবে। তন্মধ্যে রজোগুণেব পবিণাম 
ছুঃখাম্মক। তাহা অপরিহার্য । সংসারী ব্যক্তি স্ুখভোগকাঁলে এই 
অপরিহাধ্য ভ্ুঃখকণিকাকেও সুখ বলিয়াই বিবেচনা করে। যোগী কিন্ত 
স্থখভোগকালেও ছুঃখের অনুভব করিয়া ক্রিষ্ট হয়। যেমন উর্ণাতস্ত 
শরীরের অন্ত অবয়বে ন্যস্ত হইলে স্পর্শন্বারা ছুঃখদায়ক হয় না, কিন্তু 
চক্ষুর্গোলকে স্তস্ত হইলে ছুঃখের হেতু হয়, সেইরূপ পরিণামছুঃখাদি 
সংসারী ব্যক্তির পক্ষে ক্লেশকর না হইলেও অভিজ্ঞের পক্ষে ক্লেণকর হইয়া! 
থাকে। অপুণ্যে পুণ্যখ্যাতি, অনর্থে অর্থখ্যাতিও অবিদ্ামধ্যে গণ্য । 
বুদ্ধি পরিণামিনী, পুকষ অপরিণামী। সুতরাং বুদ্ধি ও পুরুষ পরম্পর 
ভিন্ন। বুদ্ধি ও পুরুষ বস্তরগত্য। পরস্পর ভিন্ন হইলেও উভয়ের একবপের 
স্তাঁয় প্রতীতিব নাম অস্মিতা। মুখ এবং স্থুখসাধন বিষয়ে অভিলাষেব 
নাম রাগ। ছঃখ এবং ছুঃখসাধন বিষয়ে ক্রোধ বা জিঘাংসার নাম দ্বেষ। 
অভিনিবেশ_মরণভয়। জাতমাত্র প্রাণীরও মরণতয় দেখিতে পাওয়া 
যার । কিন্তু জাতমাত্র প্রাণীর মরণছুঃখের অস্থভব ইহজন্মে হয় নাই, 
অথচ তাহার মরণভয় হইয়া থাকে । মরণছুঃখের জ্ঞান ভিন্ন মরণভর় 
হইতে পারে না। অতএব পূর্বজন্মে অন্থভূত মরণদুঃখের স্থৃতি হইয়া 
তাহার মরণত্রাম উৎপন্ন হয়। এই মরণত্রাসদ্ধারা পুর্বজন্ম অনুমিত 
হইতেছে। কর্ম চারিপ্রকার-_কৃ্ণ, * শুরুকুষ্ণ, শুরু ও অন্ডরাকৃষণ। 
নিরবচ্ছিন্ন পাপকর্ণের নাম কৃষ্ণকর্ম, ছুরাআ্বাদিগের এ কর্ম প্রায় হইয়া 
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থাকে । বহিঃসাধনসাধ্য কর্মে নাম শুরুকৃষ্ণজ। কারণ, বহঃসাধনসাধ্ 
যাগাদিকর্ম্ম কিছু-না-কিছু পরগীড়া ও পরান্ুগ্রহ থাকে। পরপীড়া থাকে 
বলিয়। তাহা কৃষ্ণ এবং পরানুগ্রহ থাকে বণিক তাহা শুরু। এইজন্ত 
যাগাদিকর্ম শুরুকুষ্ণ বলিয়া কথিত। তগন্তা, স্বাধ্যায় ও ধ্যানপাধ্য কর্ম 
শুরু । কেন না, উহা! বহ্িঃসাধনসাধ্য নহে বলিয়! উহাতে পরপীড়াব 
ংঅব নাই। যোগীদিগের যোগানুষ্ঠান অশুরক্লাকৃষ্জ। কেন না, তাহাতে 
পরপীড়ার সম্পর্ক নাই, অথচ তাহার ফল ঈশ্বরে অর্পিত হয়। কর্্মফলের 
নাম বিপাক। বিপাক তিনপ্রকার--জন্ম, আযু ও ভোগ । বিপাকানুগ্ুণ 
স্কারের নাম আশয়। অনুরূপ সংস্কার ভিন্ন বিপাকনির্ধবাহ হয় না। 
করভজাতির ভোগজনিত বাদন! ভিন্ন করভজন্মসম্পাদক কর্ম বিপাক 
অর্থাৎ করভজন্মরূপ ফগ জন্মাইতে পারে না। কারণ, প্ররূপ সংস্কার 
ভিন্ন করভোচিত ভোগনির্বাহই হইতে পারে ন|। 
এই ক্রেশাদির সহিত ঈশ্বরের কোনরূপ সম্পর্ক নাই। ধাহার! 
মুক্তিলাভ করিয়াছেন, তাহাদের ক্রেশাদিসম্পর্ক থাকে না বটে, কিন্ত 
মুক্ত হইবার পূর্বে তাহাদের ক্লেশাদিসম্পর্ক ছিল। ঈশ্বরের ক্লেশাদি- 
সম্পর্ক কোনকালে। ছিল না, কোনকালে হইবে না। এইজন্য তিনি 
নিত্যমুক্ত । অপরাপর পুকষের পক্ষে যোগের সাহায্যে আত্মসাক্ষাৎকার- 
পূর্বক ক্রেশাদির প্রহাণ করিতে হয়। এক্ষণে যোগের কিঞ্চিৎ পরিচয় 
দেওয়া যাইতেছে । চিত্তবৃত্তিনিরোধের নাম যোগ। ক্ষিপ্ত, মৃঢ়, বিক্ষিপ্ত, 
একাগ্র ও নিরুদ্ধ, এই পাঁচটি চিত্তুভূমি বাঁচিত্তের অবস্থা । চিত্ত ত্রিগুণাত্মক। 
রজোগুণের সমুদ্রেক বা আধিক্যহেতৃক তততদ্বিষয্নে পরিচালিত চিত্তের 
অত্যন্ত অস্থির অবস্থা বা তদবস্থ চিত্তের নাম ক্ষিপগ্ত। তমোগুণের 
সমুদ্রেকজনিত নিদ্রাবস্থা বা তদবস্থ চিত্তের নাম মৃঢ়। ক্ষিপ্ত-মূঢ় অবস্থাতে 
যোগের সম্ভাবনাই নাই। ক্ষিপ্ত অবস্থা অপেক্ষা কিঞ্ৎ বিশেষযুক্ত চিত্তের 
নাম বিক্ষিপ্ত । কিঞ্চিৎ বিশেষ কিন! অত্যন্ত অস্থির চিত্তের কাদাচিৎক 
বা ক্ষণিক স্থিরতা। বিক্ষিপ্ত চিত্তের কদাচিৎ স্থিরত1 হয় বলিয়া তৎ্কালে 
ক্ষণিক বৃত্তিনিরোধ হুইতে পারে বটে, কিন্তু এ বৃত্তিনিরোধ ক্রেশাদির 
পরিপন্থী বা নিবারক হয় না বলিয়া যোগশববাচ্য হইতে পারে না, 
যে চিত্ববৃত্তিনিরোধ ক্রেশাদিক্ষয়ের সাধন, তাহাই যোগ । একাগ্র এবং 
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নিরুদ্ধ চিতই যোগের উপযুক্ত। ধো্োর়্বযয়ে একতান চিত্তের নাম 
একাগ্র। যখন চিত্তের ধ্যেরবিষয়িণী বৃত্তিও নিরুদ্ধ হয়, কেবল বৃত্তিঞজনিত 
সংস্কারমাত্র অবশিষ্ট থাকে, তথাবিধ চিত্তের নাম নিরুদ্ধ। যোগ ছুই- 
প্রকার--নম্প্রজ্ঞাত ও অনস্পরজ্ঞাত। একাগ্র চিত্তের যোগ সম্প্রজ্ঞাত। 
কেন না, তৎকালে ধ্যেয্বস্ত সম্যক্রূপে গ্রজ্ঞাত হয়। নিরুদ্ধচিত্তের 
যোগের নাম অসম্প্রজ্ঞাত। কেন না, তৎকালে ধ্যেয়বিষয়ক বৃত্তিও নিরুদ্ধ 
হয় বলিয়া কিছুই গ্রজ্ঞাত হয় ন1। এই দ্বিবিধ যোগের সাধারণ নাম 
সমাধিযোগ ৷ চিত্তের বৃত্তি ছুইপ্রকার-_ক্িষ্ট ও অক্রিষ্ট । যে সকল বৃত্তি 
ক্লেশজনিত বা ক্লেশের হেতু এবং ধন ও অধর্মের প্রসবভূমি, তাহার 
নাম ক্রিষ্টবৃত্তি। সত্ব ও পুরুষের বিবেকবিষক্ষিণী বৃত্তির নাম অক্রিষ্ট- 
বৃত্তি। সংক্ষেপতঃ রাজস ও তামস বুততি ক্রিষ্ট, সাত্বিক বৃত্তি অক্রিষ্ট। 
প্রকারান্তরে বৃত্তি পাঁচপ্রকার-- প্রমাণ, বিপর্যয়, বিকল্প, নিদ্রা ও 
স্থতি। প্রমাণবৃত্তি তিনপ্রকার-_ প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম বা শব্দ । 
ইন্্রিয়ের সহিত বাহ্বস্তর সম্বন্ধ হইলে সম্বদ্ধবস্তবিষয়ে চিত্তের বিশেষাব- 
ধারণপ্রধানু। যে বৃত্তি হয়, তাহার নাম প্রত্যক্ষ। লিঙ্গনিবন্ধন সামান্তাব- 
ধারণপ্রধান|! চিত্ববৃন্তির নাম অন্থুমান। শ্রোতার শব্দজনিত শব্দার্থ- 
বিষয়িণী বৃত্তি আগম। মিথ্যাজ্ঞানের নাম বিপর্ধযয়। সংশয়ও বিপর্যয়ের 
অন্তর্গত । বস্ত না থাকিলেও শবজ্ঞানমাহায্ত্যনিবন্ধন যে বৃত্তি হইয়! 
থাকে, তাহার নাম বিকল্প । চৈতন্ত পুরুষের স্বরূপ-__ইহ! একটি বিকল্পের 
উদ্াহরণ। কেন না, পুরুষ চৈতন্থন্বরূপ, অর্থাৎ চৈতন্য ও পুরুষ একই 
পদার্থ। স্থতরাং চৈতন্ত ও পুরুষের ধর্মরধর্িভাব বস্ত্রগত্যা নাই । অথচ 
চৈতন্ত পুরুষের স্বরূপ, এতাদৃশরূপে ধর্মধর্ম্িভাবে ব্যবহার হইতেছে । 
শুক্তিকাতে রজতবুদ্ধি বিপর্যয়ের উদ্দাহরণ। কিশেষদর্শন হইলে সর্ব- 
সাধারণের পক্ষেই রজতবুদ্ধি বাধিত বলিয়! প্রতীত হয়। বাধিত বলিয়! 
নিশ্চয় হইলে আর তন্দারা কোনরূপ ব্যবহার হয় না। বিকল্পস্থলে 
সর্বসাধারণের বাধবুদ্ধি আদৌ হয় না। বিচারনিপুণ ন্ুধীগণেরই বাধ- 
বুদ্ধি হইয়া থাকে । অথচ বাধবুদ্ধি হইলেও উহার ব্যবহার বিলুপ্ত হয় 
না। বিপর্ধ্যন্ধ এবং বিকল্পের এই হুল্্ তেদের প্রতি লক্ষ্য করা কর্তব্য। 
ন্যুপ্তিকালীন চিত্ববৃত্তির নাম নিদ্রা। কোন কোন দার্শনিকের মতে 
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স্থুপ্তিকালে চিত্তের কোনরপণবৃত্তি থাকে না বটে, কিন্তপ্পাতঞ্জলাদি- 
দর্শনের মতে সুযুপ্তিকালেও চিত্তের বৃত্তি থাকে । প্র বৃত্তি কোন বাহ্যার্থ- 
বিষক্ষিণী নহে, অন্তবিষয়িণী। 'মুখে নিদ্রিত ছিপাম, কিছুই জানিতে 
পারি নাই”_স্থৃপ্তোথিত পুরুষের এই প্রত্যবমর্শ বা স্বৃতি স্ুযুপ্তিকালে 
চিত্তবৃত্তির সভ্ভাব প্রতিপন্থ ফরিতেছে। কেন না, অনন্ভূত বিষয়ে ম্মতি 
হইতে পারে না। সুতরাং বলিতে হইবে যে, স্ুযুপ্তিকালে সুখ এবং 
জ্ঞানাভাবের অনুভব হইয়াছিল। বুত্তি ভিন্ন অনুভব অসম্ভব । অতএব 
প্রতিপন্ন হইল যে, সুযুপ্তিকালেও চিত্তবৃত্তির সস্ভাব থাকে । অন্থুভূত-বস্তৃ- 
বিষয়িণী বৃত্তির নাম স্মতি। এই পাঁচপ্রকারের অতিরিক্ত চিত্তবৃত্তি নাই । 
যে কোন বৃত্তি হউক না কেন, তাহা উক্ত পাঁচপ্রকার বৃত্তির কোনও 
এক প্রকারের অন্তনিবিষ্ট হইবে। অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা উক্ত বুভ্তি- 
সকলের নিরোধ করিতে হয়। চিত্তের একা গ্রতাসম্পাদনের যত্বের নাম 
অভ্যান। সতকারপূর্বক অর্থাৎ শ্রদ্ধা ও ব্রহ্মচর্য্যািপূর্বক নিরস্তরভাবে 
দীর্ঘকাল অনুষ্টিত হইলে অভ্যাসের দৃঢ়তা হয়। দৃষ্ট এবং অদৃষ্ট বিষয়ে 
বিতৃষ্ণার নাম বৈরাগ্য। অভ্যাসদ্বারা বিবেক উদঘাটিত এবং বৈরাগ্য- 
দ্বারা বিষয়প্রবধতা নিবারিত হয়। ন্খসস্তোগাপন্নপ্রাণিবিষয়ে মৈত্রী, 
ছুঃখিতপ্রাণিবিষয়ে করুণা, পুণ্যশীলবিষয়ে মুদিতা এবং পাপশ্ীলবিষয়ে 
উপেক্ষা ভাবনা করিবে । এই ভাবনাচতু্টয়দ্বারা চিত্তের প্রসন্ন 
সম্পন্ন হয়। 

যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি, 
এই আটটি যোগের অঙ্গ । যোগাঙ্গগুলি অনুষ্ঠিত হইলে চিত্তের অশুদ্ধি 
ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, এবং বিবেকখ্যাতিরূপ সম্যক্‌ জ্ঞানের অভিব্যক্তি হয়। 
যতই যোগাঙ্গের অনুষ্ঠান হয়, ততই অশুদ্ধি ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে থাকে। 
অশুদ্ধিক্ষয়ের অনুসারে বিবেকজ্ঞানের পরিদীপ্তিও বদ্ধিত হইতে 
থাকে । অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ত্রহ্গচধ্য ও অপরিগ্রহ বা বিষয়ের 
অস্বীকবণের নাম যম। সর্বকালে কোনরূপে কোনও প্রাণীর অভি- 
দ্রোহ বা পীড়া না করার নাঁম অহিংসা। সত্য, অস্তেক্ব প্রভৃতির দ্বার! 
অহিংসার নির্্মলতাসম্পা্ন হয়। যেরূপ দৃষ্ট, অনুমিত বা শ্রুত .হয়, 
ঠিক সেইরূপ বাক্য ও মনের অবস্থা হইলেই সত্য হইয়৷ থাকে । এক- 
২৯ 
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রূপ বুঝির 'ন্তরূপ ব্যক্ত করিলে বা অন্রূপ বলিবার জন্ত অিলাঁষ 
হইলে সতা হয় না। কেন না, নিজের বোধ পুরুষাস্তরে সংক্রান্ত বা 
সঞ্চারিত করিবার জন্যই, বাক্য বল! হয়। সেই বাক্য যদ্দি পুরুষা- 
স্তরের বঞ্চনা বা প্রতারণার কারণ হয়, তবে তাহা সত্যু হইতে পারে 
না। কারণ, & বাক্যদ্বার। পুরুষাস্তরে শ্মবোধের সঞ্চার হয় না, 
অন্তবিধ বোধের উৎপত্তি হুয়। একটি নৃষ্টাত্ত দেওয়া যাইতেছে। কুরু- 
ক্ষেত্রসংগ্রামে অশ্বখামানামক প্রকটি হস্তী হত হয়। তাহা যুধিষ্ির 
জানিতেন। পরন্ত দ্রোণাঁচার্ধ্যকে শুনান হয় যে, তাহার পুত্র অশ্বখাম। 
হত হুইয়্াছে। দ্রোণাচার্ধ্য ইহ। বিশ্বাস করিতে পারিলেন না । তিনি 
সন্দিহান হইয়! সত্যবাদী যুধিষ্টিরকে জিজ্ঞানা করিলেন, “যুধিষ্টির, সত্যই 
কি অশ্বথাম! হত হইয়াছে?” যুধিষ্ঠির বলিলেন, “অশ্বথাম। হত হইয়াছে ।” 
যুধিষ্ঠিরের এই উত্তর সত্য হয় নাই। কেন না, অশ্বখামাঁনামক হস্তী 
হত হইয়াছে, ইহার অভিসন্ধান করিয়াই যুধিষ্ঠির র্প উত্তর করিয়া- 
ছিলেন। দ্রৌণাচাধ্য বুঝিয়াছিলেন যে, তাহার পুত্র অশ্বখাম! হত 
হইয়াছে। এস্থলে যুধি্টিরের বোধ হইয়াছিল, হস্তী হত হুওয়! বিষয়ে । 
দ্রোণাচার্য্যের বোধ হইয়াছিল,-তাহার পুত্র হত হওয়া বিষয়ে। ন্ুতরাং 
দ্রোণাচার্যের অস্তঃকরণে যুধিঠিরের বোধের সঞ্চার হয় নাই। তাহার 
অন্তরূপ বোধ হইয়াছিল। এইজন্য যুধিষ্টিরের বাক্য সত্য হয় নাই। 
সর্ধভূতের উপকারের জন্যই বাক্যের প্রবৃতি হইয়াছে, ভূতের 
উপঘাত অর্থাৎ পীড়ার জন্য বাক্যের প্রবৃত্তি হয় নাই। যথাদৃষ্ট-যখাশ্রুত 
বিষয় বলিলেও যদি তাহা ভূতের উপঘাত সম্পাদন করে, তবে 
তা্ছা! সত্যাভাসমাত্র । বস্তগত্যা তাহ! সত্য হয় না। অতএব 
বিবেচনাপূর্বক সর্বভূতের হিতকর সত্য বলিবে। অশ্বান্ত্রীর উপায়ে 
পরদ্রব্যগ্রহণের নাম স্তেয়। গ্ডেয়্াভাব অস্তেয়। অন্ুরাগপূর্বক স্ত্রীর 
দর্শনস্পর্শনাদি বিষয়ে লোলুপ সমস্ত ইন্জিরের সংযমের নাম ব্রন্বচর্য্য। 
বিষয়ের অর্জনদোব, রক্ষণদ্দোষ প্রভৃতির আলোচনাপূর্বক বিষয়ের 
অন্বীকরণ--অপরিগ্রহ। রর 
«. জাতি, দেশ, কাল, সময় অর্থাৎ নিয়ম--এততম্বার! অনবচ্ছিন্ন ব 
অনিয়মিত, সর্বধিষয়ে সর্বথ! অব্যতিচরিত অহিংসাদি মহাত্রত বলিয়! 
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অভিহিত হইয়াছে। তাদৃশঞ* অহিংসাদিই ঘোগীদিগেরঁ অববম্বনীয়। 
ইহার সংক্ষিপ্ত উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে। মস্তঘাতকের মতশ্ট্েই 
হিংসা আছে, অন্তত্র নাই। তাহার অন্তন্র* অহিংস! জাত্যবচ্ছিন্ন বা 
জাতিষ্বারা নিয়মিত। “তীর্থে মতুহিংসা করিব না'--ইহা হইল দেশা- 
বচ্ছিন্ন অহিংসা। 'পুণ্যদ্িনে মত্ম্তহিংসা করিব না+-_-ইহ1 কালাবচ্ছিন্ 
অহিংস । “কেবল দেবত্রাহ্মণার্থ মত্্তহিংসা! করিব, অন্ত কারণে করিব 
না”__ ইহা সময়়াবচ্ছিন অহিংসা। সত্যাদ্দিরও যথাসম্ভব জাতি, দেশ, 
কাল ও সময়াবচ্ছেদ বুঝিতে হইবে। বাহুল্যভয়ে বিস্তৃত উদাহরণ দেওয়া! 
গেল না। 

শৌচ, সন্তোষ, তপঃ, স্বাধ্যায ও ঈশ্বরপ্রণিধানের নাম নিয়ম। 
শৌচ দ্বিবিধ_বাহা ও আভ্যন্তর। মুজ্জলাদিদ্বারা সম্পাদত শরীর- 
শুদ্ধি এবং পবিত্রবস্তগ্োজন বাহা শৌচ। চিত্র-মল ক্ষালন আভান্তর। 
শৌচ। সন্নিহিত বস্তর অধিক বস্তর গ্রহণেচ্ছা না হওযগ্নাই সস্তোষ। 
শীতোষাদি-ঘন্বসহন তপঃ। মোক্ষশান্ত্রের অধ্যয়ন ব। প্রণবজপের, 
নাম স্বাধ্যার়। ঈশ্বর প্রণিধান কিনা পরমেশ্বরে সমস্ত কর্মের অর্পণ 
করা। নিশ্চল অথচ স্খাবহ অবস্থান যন্দবারা সম্পন্ন হয়, তাহার নাম 
আসন। প্মাসন, বীরামন, ভদ্রামন প্রন্থতি অনেকপ্রকার আসন 
যোগশাস্ত্রে বিহিত আছে। শ্বাসপ্রশ্বাসের গতিবিচ্ছেদ অর্থাৎ রেচন 
ও পুরণপৃ্বক কুস্তকের নাম প্রাণায়াম। ইন্দ্রিনকলের স্ব স্ব বিষয়ের, 
সহিত সন্বন্ধ রহিত হুইলে চিত্বম্বর্ূপের অন্থকারের ন্যায় অবস্থার 
নাম প্রত্যাহার । চিত্তের নিরোধ হইলে চিত্তের ম্যায় ইন্দ্রিয়দকলও 
আপনা-মাপনিই নিরুদ্ধ হয়। রূপ ইক্ত্রিয়নিরোধই প্রত্যাহার । 
নাভিচক্রাদি আভ্যন্তরদেশে ব। চন্্রার্দি বাহৃব্ষয়ে চিত্তের বন্ধন বা 
বৃত্তিবিশেষের নাম ধারণা । অভিলধিত দেশে ধোয়বিষয়ে তৈলধারার 
স্টায় অবিচ্ছিন্ন চিত্তবৃত্তিপ্রবাহের নাম ধ্যান। ধ্যান যখন ধ্যেয়াকারমাত্রের 
পরিস্ুত্তিসমস্থিত হয়, প্রত্যয়ের আক্চারের ্ুপ্তি পায় না, তখন তাহাকে 
সমাধি বলা ঘায়। 

যোগের কতগুলি অন্তরাম্ধ বা খিস্ব আছে। যাহা চিত্ববিক্ষেপক, 
তাহাই যোগের অগ্গরায়। ব্যাধি, ক্যান, সংশয়, প্রমদ, আলঙ্ত, 
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অবিরতি, রস্তদশন, অলব্ধভূমিকত্ব ও.অনবস্থিতত্ব, এইগুলি চিত্তের 
বিক্ষেপক এবং যোগের অস্তরায়। বাতপিত্তগ্নেম্মরূপ ধাতুর, অশিত-গীত 
আহারের পরিণামবিশেষরূপ রসের ও ইন্দ্রিয়সকলের বৈষম্যের নাম 
ব্যাধি। চিত্তের অকর্্মণ্যতার নাম স্ত্যান । এইহা এইরূপ কি অন্যৰপ*-_ 
ইতাকার অনিশ্চিত জ্ঞানের নাম সংশয়। . সমাধিসাধনবিষয়ে যত্তের 
অভাবের নাম প্রমাদ। কফাদিহেতুক শরীরের, এবং তমোগুণের 
আবিক্যহেতু চিত্তের গুরুত্বনিবন্ধন অপ্রবৃত্তির নাম আলম্ভ। চিত্তের 
বিষয়তৃষ্ণীর নাম অবিরতি। বিপর্ধ্য়জ্ঞানের নাম ভ্রান্তিদর্শন। সমাধি- 
যোগ্য ভূমি অর্থাৎ চিত্বাবস্থার অলাভের নাম অলব্ধভূমিকত্ব। 
ঘোগোপযুক্ত-ভূমি-লীভ হইলেও যদি তাবন্ীত্রেই অর্থাৎ ভূমিলাভমাত্রেই 
নিজেকে কৃতকৃত্য বিবেচনা করা হয় অর্থাৎ সমাধির উপযুক্ত ভূমিলাভ 
হইলেও যদি সমাধিলাভ ন! হয় বা সমাধিত্রষ্ট হওয়! যায়, তবে লব্ব- 
ভূমি অবস্থিত'থাকে না। ইহারই নাম অনবস্থিতত্ব। ছুঃখ, দৌর্মনস্ত, 
অঙ্গমেজয়ত্ব, শ্বাস ও প্রশ্বাস, এগুলি বিক্ষেপের সহচর; অর্থাৎ 
পূর্বোক্ত বিক্ষেপ হইলে সঙ্গে সঙ্গে ছুঃখাদিও অবশ্ত হইয়া থাকে। 
আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক ভেদে ছুঃখ ভ্রিবিধ। ইচ্ছার 
অভিথ্তি ব৷ অপূর্ণতানিবন্ধন চিত্তের ক্ষোভের নাম দৌর্মনস্ত। অঙ্গ- 
কম্পের হেতুর নাম অঙ্গমেজয়ত্ব। অনিচ্ছাবস্থাতেও প্রাণ বাহ্বাযুকে 
অভ্যন্তরে প্রবেশ করায়, ইহারই নাম শ্বাস। তব্ূপ আভ্যন্তরীণ 
বাঘুর নিঃসারণের নাম প্রশ্বাস। শ্বাস ও প্রশ্বাস প্রাণায়ামের প্রতি 
কৃল।  বিক্ষেপনিবারণের জন্ত ঈশ্বরচিন্তাতে চিত্তকে অভ্যন্ত করিবে, 
প্রণবের জপ করিবে এবং প্রণবপ্রতিপাগ্য ঈশ্বরের ভাবনা করিবে। 
প্রণবজপ ও প্রণবার্থভাবনারও অপর নাম ঈশ্বর প্রণিধান। তন্বারা 
অস্তরায়ের অভাব এবং প্রত্যক্‌চেতনের অর্থাৎ অবিগ্ঠাশালী জীবাস্বার 
যথার্থন্বরূপের জ্ঞান হয়। চিত্তের একাগ্রতা ও স্থৈরয্যসম্পাদনের অনেক- 
গুলি উপায় প্রদর্শিত হইয়াছে বটে, কিন্তু তন্মধ্যে ঈশ্বরপ্রণিধান উৎকৃষ্ট | 
এবং সুলভ উপায় । এইজন্ত তন্মাত্রই প্রদর্শিত হইল। 
তপঃ, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর প্রণিধানের নাম ক্রিয়াযোগ । সমাহিতচিভ 
ব্যক্তির সমাধিযোগে অধিকার । বিক্ষিগুচিত বাক্তি সমাধিযোগের 
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অধিকারী নহে, ক্রিয়াযোগের অধিকারী। প্রথমাঁধিকারী 'ক্রিয়াযৌগের 
অনুষ্ঠান কুরিবে। তদ্দারা কালে তাহার ক্রেশসুকল তনুক্কত হয় এবং 
সমাধিযোগের যোগাতালাভ হয়। রোগ, রোগহেতু, আরোগ্য ও 
তৈষজ্য ভেদে ঠিকিৎসাশান্ত্র যেমন চত্যুব্্ুহ বা চতুরবয়ব, তত্রপ সংসার, 
ংসাবহেতু, মোক্ষ ও মোগ্গহেত ভেদে অথবা হেয়, হেয়হেতু, হান ও 
হানোপায় ভেদে যোগশাস্ত্রও চতুবাহ। তন্মধ্যে ছুঃখবনুল সংসার হেয়। 
প্রধান ও পুকষের মংঘোগ হেয়হেতু। সংযোগের অত্যন্তনিবৃত্তি হান। 
সম্যগর্শন বা বিবেকখ্যাতি হানোপায় অর্থাৎ হানের কারণ। ভাষ্যকারের 
মতে কারণ নয়প্রকীর । যথাঁ-- 
উতৎপত্তিস্থিত্যভিব্যক্তিবিকার প্রত্যয়াপ্তয়ঃ। 
বিয়োগান্তত্ববৃতয়ঃ কারণং নবধা স্বৃতম্‌ ॥ 
অর্থাৎ উৎপত্তিকারণ, স্থিতিকারণ, অভিব্যক্তিকারণ, বিকারকারণ, 
প্রতায়কারণ, প্রাপ্তিকাবণ, বিয়োগকারণ, অন্তত্বক।রণ ও ধৃতিকারণ ভেদে 
কাবণ নয়প্রকার। 
বিজ্ঞানের অর্থাৎ বৃত্তির উতৎ্পততিকারণ মন। মনের স্থিতিকারণ 
পুকষার্থতা। শরীরের স্থিতিকারণ আহার । আলোক রূপের অভিব্যক্তি- 
কারণ। বিধয়্ান্তব মনের বিকারকারণ, যেমন তপস্বীদিগের অগ্মরো- 
দশনাদি। পাক্যবস্কর বিকারকারণ অগ্নি ইত্যাদি। ধূমজ্ঞান অগ্নির 
প্রত্যয়কারণ। যোগাঙ্গের অনুষ্ঠান বিবেকখ্যাতির প্রাপ্তিকারণ। 
স্ুবর্ণকার স্বর্ণের অন্তত্বকারণ। কেন না, স্ৃবর্ণকার কুগুলকে বলয় ও 
বলয়কে কুগুল করিয়া থাকে । শরীর 'ইন্দ্রিয়ের ধৃতিকারণ। স্থাবর- 
জঙ্গমাদিও পরম্পর পরম্পরের ধৃতিকারণ। কেন না, পণ্ড, পক্ষী, মুগ 
স্তি জঙ্গমপদার্থ এখং ফলমূলাদি স্থাবরপদার্থের'ভক্ষণদ্বারা মন্ুষ্য- 
এরীর ধৃত হয়, ব্যাত্বাদির শরীর মনুষ্াদিশরীরভক্ষণদ্বারা ধৃত হয়। 
এবং মনুষ্যাদির মাংসকধিরাদি “সারঠরূপে পরিণত হইয়া স্তাবরের 
পরিপোষণ করে ও তাহার ধৃতিকারণ হয়। ফলতঃ, পাতঞ্জলদর্শনের 
মতে" সমস্ত বস্ততেই সমস্ত শক্তি আছে বলিয়! সমস্ত বস্তই সমস্তাত্মবক।. 
জলতূমির যেবপ রূপরস অন্থভৃত হয়, ফরপল্নবাদিতে তাহার নানারূপ 
বিচিত্র পরিণাম দেখিতে পাওয়া যায়' স্থাবরের বিচিত্র পরিণাম জঙ্গমে* 
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তৃষ্ট হয়। কৈন না, মনুষ্যাদি ফলাদিভোজন করিয়! বূপবিশেষ প্রাপ্ত 
হয়। সমস্ত বস্ত সমস্তাত্মুফ হইলেও॥দেশকালভেদে কোন কোন বস্তুতে 
কোন কোন শক্তির বিকাশ হয় মাত্র। কোন শক্তির বিকাশ হয় বলিয়! 
অপরাপর শক্তির অসভ্ভাব বলা যায় না। যেমন চৈত্র একটি স্ত্রীতে 
অনুরক্ত হইলেও অন্যান্ত স্ত্রীতে বির, একথা বলা! যাইতে পারে ন1। 
কেন না, কালাস্তরে অন্ত স্ত্রীতেও তাহার অন্রাগ দৃষ্ট হয়। অতএব 
বলিতে হইতেছে 'যে, এক শ্ত্রীতে অগ্থ্রাগকালেও অপরাপর স্ত্রীতেও 
অনুরাগ আছে। কিন্তু চৈত্র.ে স্ত্রীতে অন্ুরক্ত হুইয়াছে, এ স্ত্রীতে অনুরাগ 
তৎকালে বৃত্তিলাভ করিয়াছে, অর্থাৎ পরিস্থুট হইয়াছে। অপরাপর 
স্্রীতে অনুবাগ্র তবিম্যদবত্তি অর্থাৎ তৎকালে বৃত্তিলাভ করে নাই কিনা 
পরিস্ফুট হয় নাই, শ্রচ্ছন্নভাবে রহিয়াছে। তদ্রপ জল ও ভূমির ফল- 
পল্লবাদিতে স্ঈপরদের/-যে বিচিত্র পরিণাম হইয়া থাকে, এ পরিণামশক্তি 
ততৎকালে কাধে] পরিণভ' হইয়াছে । যাহা কার্যে পরিণত হইয়াছে, তাহ! 
পূর্বেও বন্ত প্রচ্ছন্নভাবে ছিল। কেন না, সংৎকাধ্যাদে কোন 
অবিস্ধমান পদার্থের উৎপত্তি হইতে পারে না। এইরূপ প্রচ্ছন্ন 
বা অনভিব্যক্ত.শক্তিকে অব্যপদেশ্ঠ বলির নির্দেশ করা হইয়াছে । সৎ- 
কার্ধ্যবাদে অসহ্‌ৎপত্তি অলীক কথা। স্থৃতরাং অবস্ত স্বীকার করিতে 
হইবে যে, মূলকারণে সমস্ত শক্তি নিহিত আছে। সত্ব, রজঃ ও তমঃ, 
এই গুণত্রয় জগতের মূলকারণ। জগৎ ত্রিগুণাত্মক। শক্ি আর কিছুই 
নহে, কার্ষ্যের হুক্মাবস্থামাত্র । সুতরাং সমস্ত বস্ত সমস্তায্মক, ইহা! ধ্ুব- 
সত্য, ইহাতে সন্দেহ করিবার কোনও কারণ নাই। 

পরিণাম কিনা অবস্থান্তরপ্রাপ্তি। পরিণাম তিনপ্রকার-াধর্মম- 
পরিণাম, লক্ষণপরিণাম ও অবস্থাপরিণাম | পৃষ্িব্যাদি ধন্মার মনুষ্যাদি- 
শরীর ও ঘটাদিরূপ অবস্থাত্তরপ্রাপ্তির নাম ধর্দপরিণাম । মন্ুষ্যাদি- 
শরীর ও ঘটাণি পূর্বে অনাগত ছিল, এখন বর্তমান হইয়াছে, পরে অতীত 
হইবে । অতএব মনুষ্যশরীর ও ঘটাদিধর্দের অনাগত, বর্তমান ও 
.অতীতরূপতার নাম লক্ষণপরিণাম। বর্তমান্লক্ষণাপন্ন মহুষ্যশরীয়ের 
| বাল্য-যৌবন-বার্ধক্য এবং ঘটাদির নৃতনত্ব ও পুরাণত্ব অবস্থাপরিণাম। জগৎ 
ত্রিগুণাস্মক। গুগনকল পর্িণামন্থ ভাব। তাহার! ক্ষণকালও পরিণামশূণ্ত 


পাতঞ্রল্‌দর্শন ॥ ২৩১ 


হইয়! থাকিতে পারে না। সমস বস্তই প্রতিক্ষণ পরিণাম প্রাপ্ত হইতেছে। 
তাহ! সর্ধৃবস্ততে সর্বক্ষণ লক্ষ্য হয় না, এইমাত্র বিশেষ । বন্ত্র পুরাতন 
হইয়! যায়। কিন্তু এই পুরাতনত? একদিনে হয় না, ক্ষণে ক্ষণে অবস্থা- 
পরিণাম হুইয়া* পরিশেষে যখন তাহা অভিব্যক্ত হয়, তখন পুরাতনত্ব 
অনুভূত হয়। ধর্ম ও ধর্মুর পরম্পর তেদবিবক্ষা করিয়া এই ত্রিবিধ 
পরিণাম বলা হইল। ধর্মধর্মীর অতেদপক্ষে ধর্দ্পরিণাম, লক্ষণপরিণাম 
ও অবস্থাপরিণাম দ্বার! ধর্্ীর পরিণামেরই প্রপঞ্চন হইতেছে মাত্র। 
পরমার্থপক্ষে দেখিতে গেলে পরিণাম এক, অর্থাৎ ত্রিবিধ পরিণাঁম একই 
পরিণামের অন্তর্গত হইতেছে । 


উঃ 


দ্র 
প্রথম বর্ষ সমাপ্ত । ১১, 
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তারতার .. 1... ২০৩ 
তার-মন্দ-ভাব ১২০ 
তুষ্ট ২০১ 
তৃতীয় লিঙ্গপরামর্শ ১৩৭ 
তেজ, তেজন্ত্, তেজস্বজাতি... ১০৭ 
তৈজন .... ০, ১৯৬ 
ত্রলরেণু :১* ১০৫ 
ত্বগিন্দ্রিয় ... ১০৮ 
ঘ 
। দান ভি হত ২০৩,২০৪ 
দিক্‌' ১ ১০৯ 
ছুঃ ৬ ১৫৩,১৭৪,২২৮ 
ৃ্টাস্ত 55 ১ ১৫৫ 
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শব্দ । 
দোষ ...  **। 
দৌর্মনস্ত .... *** 
দ্রবত্বা ... 

দরব্যত্ব, দ্রব্যত্বজাতি 
দ্রব্য বা দ্রব্যপদার্থ 
দ্বিতীয় লিঙ্গপরামর্শ 
দি 
ঘিষ্টসাধন 
দ্বেষ এ 
দ্যণুক 


তি 
৬৪ 

৪2৪ 
ঠ 


্পিীপপস 


ধ 
ধর্্মনিরূপণ, ধর্ষ্িনিবূ্পণ 
ধ্মপরিণাম নত 
ধর্মমেধ সমাধি ,"" 
ধর্ষিগ্রাহক প্রমাণ... 
| ধারণা, ধ্যান 
ধার্য্য 
ধবংসাভাব 
ধ্বনি 





নাস্তিক ... 
নিঃশ্রের়স 
নিগ্রহস্থান 
নিত্যসমা...* 


পৃষ্ঠা । 


১৫২ 
২২৮ 
১২৭ 
১০২ 
১০২ 
১৩৭ 
২৮ 
২৮ 
২২ 
১০৫ 


*৮৮৭,১২৭ 


৯১৩ 


১২০ 
২৩০ 
২০২ 
১১০ 
২২৭ 
১৯৮ 
১৩৪ 
১২৩ 


৭৫ 
৬৮ 
১৬৩৯ 
১৬৯ 
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শব্দ । ৃষ্ঠা। | 
নিদিধ্যাসন ১৯ 
নিদ্রা ... ২২৪ 
নিমিত্তকার ,১৩০১১৩১ 
নিয়ম ২২৭ 
নিরন্থযোজ্যানুযোগ ১৭২ 
নিরর্থক, নু ১৭১ 
নিরৰগ্য ** ণ৪ 
নিরুদ্ধ ২২৪ 
নিরপাধিক ৪ ৩৫" 
নিরূপ্য-নিরূপক-ভাব ৯১ 
নির্ণয় ০৫৯ ১৬০ 
নিবিকল্পক ১২৪ 
নিবৃত্তি ১২৬ 
নোদন .. ১২৭ 
স্তায়, নিগমন ১৫৭ 
প্‌ 
পক্ষ... ১৩৬, ১৩৮ 
পক্ষতা .. ১৩৬ 
পক্ষণত্ব *** *** ১০১৩৮ 
পঞভূত, পৃথিবী, পৃথিবীত্ব ১১০৩ 
পঞ্চাগ্রিবিদ্যা ২২ 
পদচ্ছেদ, পদার্থোক্তি ৭৯ 
পরম অণুত্ব, পরম মহত্ব, পরিমাণ ১২৩ 
পরমাণু *** ১০৪ 
পরমাণুপুজ ১৩৪,১৩৫ 
পর! জাতি ** »৮ ১২৮ 
পরার্থানুমান নিন 


শব্দ । পৃষ্ঠা । 
পরিকর ... ২০ 
পরিণাম .* ২৩০ 
পরিণামবাদ ১৮৬ 
পরিভাষা -** ৪৬ 
পরিষদ্‌ ... ৩ 
পরীক্ষক ... ১৫৫, 
পরীক্ষা .. ৪২১,৪৩,৭৮ 
পরোক্ষ ( অপ্রত্যক্ষ ), প্রমিতি ৬৯ 
পর্যনুযোজ্যোপেক্ষণ ১৭২ 
পাকজ স্পর্শ ১২৩ 
পার, পারাপার ২০১ 
পারিভাষিক ৪৬ 
পুনরুক্ত ১১. ১৭১ 
পুরুষতন্ত্র ১ ২২ 
পুরুষার্থ "*" “১৮১৬৮ 
পুর্বববৎ ১৪৭ 
পৃথকৃত্ব ... ১২৩ 
পৌরুষেয় ... ৮১ 
পৌরুযেয়বোধ ... . *** ১৮১ 
প্রকটক্রিয় ৫৪ 
প্রকরণ *** - ২১৮৯ 
প্রকরণসম ঘা ০ ১৬২ 
প্রকরণপম।.. - ০০১৬৮ 
প্রকল্লাক্রিয়, প্রত্যক্ষক্রিয় ..* ৪৭ 
প্রকাহ্ী ১. রদ টি , ১৯৮ 
প্রকৃতি, প্রধান *"', ১৮৪ 
প্রকৃতিতু্টি হত ২০২ 
প্রতিজ্ঞা ১৫৭ 
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শব। পৃষ্টা। | শব । ৃষ্ঠা। 
প্রতিজ্ঞান্তর, প্রতিজ্ঞাবিরোধ ১৭০ প্রাগভাব... ১২৯ 
প্রতিজ্ঞাসন্নযাস ১৭৯ | প্রাণ্তিসমা... ১৬৭ 
প্রতিজ্ঞাহানি .. ১৭০ | প্রারবফল না 
প্রতিদৃষটান্তমা, প্রনঙ্গসমা ... ১৬৮ | প্রেত্যভাব ১৫২ 
প্রতিযোগিতা রত এটি রি 
, প্রতিযোগী ৮৯ রঃ 
প্রতাক্ষ -** ১২৫১১৩১১২২৪ 
প্রত্যক্ষ প্রমা ১৪৫ | ফল টি 
প্রত্যক্ষপ্রমাণ ১৩১,১৪৫. 2 
প্রত্যয়সর্গ-." ১৯৬ ব 
প্রত্যাসত্তি ১৩২ | বুদ্ধি ১০১২৪১১৫১১১৮০ 
প্রত্যাহার, প্রীণায়াম ২২৭ বুদ্ধিবৃতি, বুদ্ধিসত্ব, বোধ ১৮০ 
প্রথম লিঙ্গপরামর্শ ১৩৭ : ব্রহ্মচর্য্য .." ২২৬ 
পরমা ১১ ১২৫১১৮০১১৮২ ই 
প্রমাণ ১৩১,১৪৫,১৮০,১৮২১১২৪ ভ 
প্রমাতা, প্রমাসাক্ষী ১১৮২ | ভগ্নক্ষত-নংরোহণ .** 88 
প্রমাদ পা ২২৮ ভাগ্যতুষ্টি ১42 ২০২ 
প্রমেয় ১৫১ [ ভাবনা ** ১২৭ 
প্রমেয়স্থত্র-"' ৮০৯৮ ূ ভাবনাচতুষ্ট় ২২৫ 
প্রমোদ *** ২০৩ | ভাম্বর *** ০৮ ১২২ 
প্রযত্ব ২১ | ভূত ১৩ 
প্রযোজক '.. ১৩৮ | ভূতাদি ১৯৬ 
প্রয়োজন ... ১৫৫ ভেদ হত ১৩০ 
প্রলয়প্রযোজক ১১৩ | ভোগকরণ, ভোগায়তন ১০৫ 
্রবৃতি' ১২৬,১৫২ | ভোগপ্রযোজক 288৬ 
্রবৃত্তিনিমিত্ত ০ ৪৫ | ভোগসাধন ১০৫ 
প্রসারণ "*» ** ১২৮ | ভ্রান্তিদর্শন ২২৮ 
'প্রস্থানভেদ ৮8 শপ? 


শব । 


মতানুজ্ঞা ... 
মন 

মনন 
মননশান্ত্র ' 
মমকার 
মরণ... 

মহত্ত্ব .** 
মহামোহ, মোহ 
মহাবয়বী ... 
মহাব্রত .** 
মিথ্যাজ্ঞান 


মুখাসিদ্ধি, মুদিত, মোদমান '. 


মৃঢ় (চিত্তভূমি) -.. 
মুঢ়ত, মু়াত্ম নন 
মূর্ত 2 রি 
মূলপ্রকৃতি.... ** 


য 
যম, যোগের অঙ্গ ... 
যাবদদ্রব্যভাবী 
যোগ 

যোগজ ... 

যোগজ ধর্ম 

যোগরূঢ় -*. 
যোগার্থ ... 
যৌগিক ... . .*, 
যৌগিকরঢ় . ... 


পে 
পে 


০ 








পৃষ্টা | শব । পৃষ্ঠ 
র 
১৭২ রজোবিশাল ্ 
১০৯,১৫১ রঞ্জনীয় বর 
রি রম্যক ২০৩ 
৭০ রত 
বীর ১২২ 
২৫ , 
রসনা সত 
১৫২ 
বাগ ছি ২২২ 
১৭৯৩ 
| ক্ষ ৪৩ 
০ 
*. রূঢ়যৌগিক রড 
১০৫ 
। রূপ বর 
২১৬, , 
১২৫ | 
২০৩ ূ ল 
২২৩ | লক্ষণ 
১৯৯ | লক্ষণপরিণাম মির রঃ 
২৪ ' লক্ষণ! ৭৬ 
১৮৪ | লিঙ্গ... টিরাারারারে 
লিঙ্গশরীর.... ১ ১৭৪,১৯৯ 
ৰিঙ্গী ১৪৬ 
১২৬ 
| লৈঙ্িক রঃ ধর 
২২৫ 
৷ লৌকিক বা 
১০৮ | রি 
| লৌকিক সন্নিকর্ষ .... ... ১৩২ 
২২৩ 
১৩৬ 
৪১ ূ ৰ 
৪৬ | বর্ণ 55, ১২৩ 
৫৩ বর্ণটাসম। 5০৭ ১৬৬, ১৬৭ 
** ৪৩ | বলবদিষ্ট *.. 2 
৪১; বলবদ্ধিষ্ট ... ০১ ৪ 
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শব্দ। ৃষ্ঠা। ! শব্দ । পৃষ্ঠা 
বস্ততন্ত্র, বিধিপরতন্ত্ *** ২২ বিভাগ (গুণ) *৮ ১২৩, ১২৪ 
বহিঃকরণ, বহিরিক্রিয় *** ১৯ বিভূ.তত ১৮ তত ৩২৪ 
বাক্ছল ... ৮০১৬৫ [বিভৃতি ১2 তত ই০ 
বাক্যযোজনা “৭৯ বিরুদ্ধ "*' *্* ১৪০, ১৬২ 


ঞ্ঠ 


বাদ রঃ ি -** ১৬০ | বিশিষ্টজ্ঞাঁন 2 ১,১১৪ 
. , বান্তিক .... 7 ১৮৯ | বিশেষ 1 ৮ ৯২৮, ১৯৯ 
বায 5 72 ১১১০৮] বিশেষগ্তণ' ৫ "১২৭ 


বাহকরণ .. .... ১ ১৯৭ বিষয়: ৮১০৫ 
বাহতৃষ্টি .... "৮. ৮ ২০২ | বিসদূশ পরিণাম ** "৮ ৯৯৪ 
বিকল্প... ... ৮৬১ ১২৪, ২২৪ বীচিতরক্গন্তায় ১৪৮ 
বিকল্পসমা ,১. ১... ১৮ ১৬৭ [বৃত্তি ২১ তত ১৮০ 
বিকারবাদ, বিবর্তবাদ .* ১৮৬ বৃত্তি, বৃত্তিত্বা **৮ ১ ৯১ 
বিকৃতি ... ১৮ ১৮৪১ ১৮৫ | বৃত্তি (প্রস্থ) 1 ১ 4৯৮০ 
বিক্ষিপ্ত :... - ০৮ ২২৩ (বৃতিনিরোধ ৮2১১২ 
বিক্ষেপ ... ,:১৮ ১৭১ | বৃত্তিলাভ 1 তি ১৯৩ 
বিগ্রহ ১৮ ১ 8৯ বৃষ্টি ন্‌ নত 55০ ২৪২ 
বিচারশাস্ত্ *, ১০:8৪ বেগ ১7 ১ 22১২৭ 
বিজ্ঞান ... কচ ,* ৬৬ 1 বৈকারিক 5৪০ ২১১৯৬ 
বিতণ্ "১. ১৮১৬৯ | বৈদিক দর্শন * 1 ৭৬ 
বিদেহমুক্তি  এ৩৩  বৈধর্ধ্য ২ ১2৯৮ 


৬ 
ক 





বিদ্ধ... ....১২৫ | বৈধর্মাসমা ৩১৬৬ 
বিপক্ষ .... ..১ ৮১৩৮ | বৈরাগ্য ১০ তি ২২৫ 
বিপক্ষাত্ব ০5১৩৮ ব্যতিরেকী হেতু ১১ ১০১৫৭ 
বিপর্যয়... ২০৯,২২৪ | ব্যপদেশ ... "৭ "1 ৫৫ 


বিপর্ধ্যান .... ...৮. ১৮১২৫ (ব্যভিচার "** ** ৮৯, ১৬২ 
বিপাক ... ৮.৮. ১৮ ২২৩ [ব্যাখা "1 2 8৯ 
বিপ্রতিপত্তি তত 2 ব্যাধি ১১ ১ ২২৭, ২২৮ 
বিভাগ *' *, ৭৮,১২৪ ব্যাপক, ব্াঁপ্য "২ ৯ 


৯ 
ঞ্ি 
৩০ 
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শক। পৃষ্টা 
ব্যাপার ** 2 ***১৩১ 
ব্যাপ্তি ..১ ১ ১০১৮৯ 
ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধবা *** ১৩৯ 
ব্যুৎপত্তিনিমিত্ত "৭ *** ৪৫ 
বাত্গন্ন ৪৭ 
শা 
শক্তি ১৯, ২০, 8৫ 
শক *** ১০৮১ ১২৩, ২০৩, ২৯৪ 
শব প্রমাণ .. ১৫০ 
শরীর ১৫১ 
শাস্তত্ব ... 5 **১৯৯ 
শুরুকষণ কর্ম, শুরুকর্্পা ... ২২৩ 
শুফতর্ক * *** শ৭ 
শেষবৎ *'"* ১৪৭ 
শৌচ ০, ২২৭ 
শ্রবণ ** টি ২০৩ 
শ্রবণেন্দিয়:.. ১০৮ 
স 

সংখ্য। ১২৩ 

ংঘাত ** *। ২৩, ১৯৪ 
ষ'বোগ ৯২, ১২৩ 

ংশয় ১২৫, ১৫৩, ২২৮ 

ংশয়সমা ১৬৮ 
সংসর্গাধ্যাস ১৮২৫ 

ংসর্গাভাব তত ০০১২৯ 
সংস্কার ... রর ১২৭ 


শব । 
সংহত 
11 ৬৬৫ 
সঙ্কেত 
সক্ষেতযুক্ত... 
সঞ্জিহীর্ষা -." 
সৎকার্ধবাদ 
সত্বাজাতি''' 
সত্বমুক্্রেক 
সতপ্রতিপক্ষ 
সত্য .. 
সত্বপশুদ্ধি ... 
সদামুদিত ৮৪ 
সদৃশ পরিণাম 
সন্তোষ 
সন্দিগ্ধ 
সন্গিকর্ষ, সম্বদ্ধ 
সপক্ষ ০ 
সপক্ষসত্ত 5৪৩ 
সমবায় ... 
সমবায়িকারণ 
সমাধি 
সমাধিযোগ 
দন্প্রজ্ঞাত ... 
সলিল ... 
সবিকল্পক ... 
সব্যতিচার 
সাক্ষাৎকার 
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